ভারতসমর বা গীত৷৷ পুর্ববাধ্যায় | 


( মহাভারত ভীন্পর্ব গীতা উপদেশেরুপূর্বা পর্যন্ত 1) 


দ্বিতীয় সংস্করণ । 


মূল মহাভার 5, কালী প্রসন্ন সিংহ মহোদয় কর্তৃক বঙ্গানুবাদ ও মহ্ান্ভব 
কাশীরাম দাসের গ্রন্থ প্রভৃতি অবলম্বনে কুরুপা গুনীয় 
চরিত্র বিশ্লেষণ করিয়া লিখিত। 


শ্্রীরামদয়াল মজুমদার এম্‌, এ, 
প্রণীত। 

১৬২ন? বন্বাঁজার হ্বীট, “উৎসব” অফিস হইাতে 

শ্রীছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক 


প্রকাশিত । 


ও সাপ ০ ০ 


কলিকাতা । 
১৬২নং বহুবার স্তর, 
বাম প্রেলে, শীমতিলাল সরকার ছার মুদ্রিত 1 
১৩২৯ সাল f 


মুলা--আবীধা--২* টাকা মাত্র) 
ভাল কাপড়ে বাঁধাই--২)০ টাকা মাত্ৰ৷ 


প্রথম সংস্করণের 
ন্িভভাঞ্পন। 


সীমা চাবত পথ বুঢু। বেদ প্রবেশে কলের সামর্থ্য নীট, এক 
বেদে সকলেব অর্নিকার নাই । ভগবান্‌ ব্যাসদেব ভারত তিভাসের ঘটনাবলী 
উল্লেখ কালে নেদের শিক্ষা ইহার অন্তত কাঁরয়াছেন। উতিহাসের ঘটনা- 
বৈচিত্র্যে আকৃষ্ট হইয়া জীব আপন কর্তব্য পথে অগ্রসর হউক, কৌরব্চরি' 
দেখিয়া অধন্মপথ তাগ করুক, পাগুব্চরিত্র আদশু করিয়া ধর্মের "গন 
সমস্ত যন্ত্রণা, লাঞ্জন! সহা করুক, , “্যতোধন্ম স্ততোজয়ঃ” ইচ| প্রাণে প্রাণে 
অনুভব করিয়া জীবনকুরুক্ষেত্র-সংগ্রামে শ্রীকষ্ণসারথির সাহাযো মৃত্ীস্দার- 
সাগর হইতে উদ্ধাব লাভ করুক, ভাই করুণাময় "ভগবান ব্যাসদোবের 
অভিপ্রায় । 

শ্রীম্ছগব্দগীতা মহাভ।রত-হারগুচ্ঠের কে'স্তভমণি। মহাভারতের ভাগ 
পব্ব পধ্যন্ত ঘটনাবলী এই হারের পূর্ববভাগ, মপো গীতা কৌস্তভমণি এবং শেষ 
অংশ উত্তরভাগ। 

কিরূপে ধর্ম্ম- অঙ্গম্মেব ছটা স্প্ম বাজ আপন আপন শাখা প্রশাখায় 
গ্ররিবন্ধিত হটযাছিল, কিরূপে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা বিশেষের সাহাযা লইয়া সুই 
অন্তনিহিত নিছে বঞ্চি ধাবে ধীরে 'প্রলিত হইয়াছল গ্রন্থকার কুরুবালকগণেব 
শিক্ষা বণন! প্রসঙ্গে তৎসমৃদয় বর্ণনা কন্যা শিক্ষার্ণিদিগের সন্্রথে ধন্ম ৭ অধন্মেব 
প্রশ্দুট জাদরশ স্থাপন করিষাছেন। k 
* শ্মপিচ গন্থকার কুরুপাগুণীর চবিত্র এমন সুন্দর ভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন 
যাছাতে গীত! ব্বাভাবিকর্ূপে মক? স্থান লাহ করিয়াছে। এই ব্যাথা! 
প্রজিপ্তবাদ বল সমাজের বহু উপকারে আসিবে সন্দেহ নাই । প্রধানত: 
৮কালীস্্রসন্ন সিংহের বঙ্গান্নবাদে লক্ষা রাখিয়া এই গ্রন্থ শলবিতু হইয়াছে--স্ক$নে 
স্থানে ভাব, উপদেশ ৭ বর্ণন! প্রড়তি বিষয়ে কাশীদাসী মহাভারত চউতেও যুঙ্কুলিত 
হইয়াছে । 

গীতার কঠিন তত্ব আলোচনা কানে তই তোরত-লমর আলোচনা করিতে 
ইচ্ছা হয়র্ণ সদা কাল ধবিয় গীতা অপ্যরীন সময়ে পাওব-টনিতর গ্রস্থকারের 


> 


চিন্তকে সর্বদাই মরস রাখিত, এই জন্য গীতা-পুর্বাধ্যায় বা ভারক-মমরকে « 


A 


সমগ্র গীতাব প্রণম্জ শংশ বলা হয়াছে। ইতি পূর্বে “গীতা-পরিচয়” প্রকাশিত 
নটি | বর্তমান সনের গত নৈশাখ মাস হইতে “উৎসব” নামক মাসিক 
পর্রিকায় মূল ছীতা, টাকা ও প্রগৌন্র, সঙ নিয়মিতূপে বাতির ভইতেছে। ' 
পািকায়. টি হলেণ্ড মূল গীতা পুস্তকের উপযোগী করিয়াই বাহিব কৰা 
১ইতৈছে । আমরা পাঠক মঠাশয়গণের কাগাব কারও নিকট হইতে 
সংবাদ পাইতোঁছি মে সমগ্র গীতা শাছ্র কাশির ₹ওয়া সকলের বাঞ্চনীয় । 
এই আগ্রহ বিস্তারিত দেখিলে মরা স্বতন্ধ ভাবে গীত! বাহির করিব। 
আপাততঃ উৎসব পত্রিকায় মল গীতা অধিক পরিমাণে বাহির কবিতে চেষ্টা করা 
হইবে । 

গাতা পৃর্বাধ্যায় ধা ভাবত-সমরের ক্য়দংশ “অচ্চনা” পত্রে প্রকাশিত 
চইয়াছিল। বঙ্গবাসী বন্থুমতী প্রভাতি কলকাতার সাপ্তাহিক পত্র এবং মদ:সলের 
পত্রিকাদিতে যেরূপ প্রশংসা বাহির হইয়াছে তাহাতে আশা করা যায় ভারত- 
সমব পাঠক পাঠিকাদিগকে তৃপ্তি দিতে পাবিনে। বিশেষতঃ টাঙ্গাইল ৬কালী 
বাড়ীতে ইং! তিন বসব ধাঁরয়া পঠিত হয়। শোতৃবগ সকলেই একবাক্যে 
পৃপ্তক প্রকাশের জন্য অনুরোধ করেন । 

সমগ্র পৃস্তক প্র ৫০ ফম্মায় শেল ঠতপে। স্যানীয় কলেজ ও স্কুলের 
ছালবগেব॥আগ্রহাতিশম্যে প্রথম শণ্ড নাচির হইল । দ্বিতীয়খ্ড সত্তর প্রকাশিত 
ঠতবে । অমলমতি বিশ্তারেণ। 


টাঙ্গাইল । প্রকাশক । 
৩০শে আষাঢ় / শ্লীকেদারনাথ সাংখ্যকাব্যতীর্থ । 


১৩১৩ সন। 


ভারত সমর বা গীতা! পূর্ববাধ্যায় 
দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞপ্তি'। 


ভ্রীভগবানের পায় “ভাবত সমব বা গীতা পুর্ববাধ্য।য়”4 পুর্ণাবয়বে প্রকাশিত 
তল । ১৩১৩ সাল ভইতে “উৎসৰ” মাসিক পত্রিকার উঠ! ধাবানাভিক রূপে 
বাহির হওয়ায় অনেকেই পুস্তককারে ইহাকে প্রকাশ *কবিতে 1বাশষ এছ 
প্রকাশ করেন এই জন্য ইভ! সম্পূর্ণ হইবার পুনেনষ্ঈ বাধ্য হঈয়! আমবা ইতাব কতক 
অংশ লইয়া প্রথম খণ্ড নাম দিয়া নাহিব কবি এবং দ্বিতীয় খণ্ড বা সমগ্র পুস্তক 
পরে বাহির করিব স্বীকার করি। কিন্ত বে কাবণেই হউক আমরা এইদীথঘকাল 
দ্বিতীয় খণ্ড পুস্তকাকারে প্রকাশ করিতে সক্ষম হই নাই । পবস্থী”গ্রথজ্্থণ্ডও 
ফুবাইয়া যায় । তদবধি বহু লোকের আগ্রহাতিশযোও আমরা এতদিন সমগ্র পুস্তক 
প্রকাশ করিতে পাবি না । বলা বান্ুল্য প্রথমতঃ এই পুস্তক পাঠে আমি নিজে 
যেরূপ উপকৃত ভইয়াছি তাহ! ভাষায় প্রকাশ কবিতে পারিলাম না। দ্বিতীয়তঃ 
আমার কয়েকজন উচ্চ ইংরাজী শিক্ষিত বন্ধুকে উভাঁব প্রপম গণ্ড পাড়তে 
দিয়াছিলাম তীভারাও ইঃ! পাঠে বিশেষ আনন্দ লাভ এবং উপরুত হইয়াছেন । 
তৃতীয়তঃ ৬কাশীধামে ২নং বাণামহল ৬চৌনটি যোগিনী ঘাটের* উপবের -আ শ্রমে 
এই পুস্তক ধারাবাহিকরূপে মাসাবধি পাঠ কর! ভইয়াছিল--সেখ।নেও বন শ্রোতা 
এই পুস্তক প্রকাশ করিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করেন। আমাব বিশ্বাস 
ববহা'রা সাধন ভজন দ্বারা জীবন গঠন করিতে চাহেন তাহারা এই পুস্তক পাঠে 
সাধনার বন উপাদান পাঁইবেন। এই সব কাবণেই এই পুস্তক প্রকাশিত 
হইল! 

পুস্তকের সংক্ষিপ্ত পবিচয় প্রধীমনাবের বিজ্ঞাপনে আছে। পুনরুলেঞ্চ 
নিম্পয়োজন । 

এই সংস্কবণে বিশেষ কিছু পবিবপ্তন করা হইল না, কেবল “শ্রীভারত সাবিত্রী” 
মূল এবং পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্যাসাচরণ কনিবত্ব বিগ্ভাবারিপধি মহাশয় কু 
বঙ্গানুবাদ সহ এই পুস্তকের শেষে সনিবেশিত হইল । " 

'পাঁঝুশেষে বক্তব্য “শ্রীরাম প্রেসের” সন্থধিকারী এবং কার্ম্যাধাক্ষ শ্রীযুক্ত 
হরি প্রসন্ন চট্টোপাধার মহাশয়ের আগ্রহে এবং মন্ত্রে এই পুস্তক এত শীঘ্র 
প্রকাশিত হইল এই জন্য আমব! শ্রীভগবানেব নিকট তাহার মঙ্গল প্রার্থনা কর্চ্ব। 
মলমতি বিস্তরেণ। 


৯৩২৯ বঙ্গুন্দা ইছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায় I 
১৯শে ফুল শলিনাব 


, প্রকাশক । 
দোল পুণিমা। 


গীতা পূর্ববাধ্যায় 
ব্‌ 
ভারত সমর । 


শাল =~ 
প্রস্তাবনা । 
গীতাতে সকল প্রকার মানুষের সকল প্রকাব কর্তব্য নিশ্চয় করা হছে । 
যে ধর্ম আচরণ করিলে জীবের সর্বহুঃখনিবৃত্তি এবং পরমানন্দপ্রান্তি হয়, 
গীতা সেই ধৰ্ম্ম সংস্থাপন করিতেছেন । ইহাই আদি ধৰ্ম্ম--ইহাই সনাতন ধর্ম ৷ 
প্রাচীন খধিগণ +এই, ধণ্ম আচরণ করিতেন, রাঁজধিগণ এই ধৰ্ম্ম আচরণ করিয়া 
ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ চতুর্বর্গ লাভ করিয়াছিলেন। 
ভারত সমর কাল্পনিক নহে--সত্য ঘটনা । একবার কুরুক্ষেত্র দেখ্য়িা 
আইস, ভ্রম ভাঙ্গিবে। দ্বাপরের প্রধান ঘটনা এই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ। মহাভারত 
শুধু কুরুক্ষেত্র যুদ্ধেব ইতিহাস নহে। ইহ ইতিহাস, ধর্মশান্ত্র ও মোক্ষশান্ত্। 
ুুপাণ্বের যুদ্ধই মহাভারতের সর্কচিত্তাকর্যক ঘটনী। ইভা চরিত্রগুলি 
চিরদিন নূতন থাকিবে। আমবা যুধিষ্টিরাদি পাওবগণ ও দুর্য্যোধনাদি প্রধান 
প্রধান কৌববগণের চরিত্র এই পুস্তকে বিশ্বে করিব। কিন্তু ভীষ্ম প্রো 
এবং কর্ণ সম্বন্ধে প্রাসঙ্গিক উল্লেখ করিব মাত্র । এ 
, তীম্ম, দ্ৰোণ এবং কর্ণ_এই তিন বীরপুরুষ যেন জীবের কর্তন শিক্ষা 
জন্য | ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ এই তিন চরিএই জটিল --জটিল বলিয়া ইহার! এত 
বমনীয়। ভীষ্ম ও দ্রোণ কৌরব অপেক্ষা পাণ্ডবদিগকে দেহ করিতেন। 
ুধিষ্ঠিরাদি ইহাদের নিতাস্ত 'প্রিয়। তথাপি চূর্যোধনের নিকট ইচারা নান! 
প্রকার উপকার পাইয়াছেন। ইহার! কৃতজ্ঞ, কৃত নহেন।* প্রাণে পাওবের 
, পক্ষ হইয়াও ইহারা দুর্য্যোধনের জন্ত পাগুবদিগের “হিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। 
এ যুদ্ধ কর্তব্যায়োধে | সকলেই জানিতেন, যতোধর্পস্ততোজয়: | কিন্তু 
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নিয়তিবশে ধার্মিক অধার্স্মিকের পক্ষ । একদিকে প্রাণহানি অন্তদিকে 
, কৃতজ্ঞতা রক্ষা । দুর্যযোৌধনের* ত্বন্নগ্রহণ ক্রুরিয়াছেন বলিয়া অধর্ম্ম পক্ষে 
দিয়া জীবন বলি দিতেও কুষ্ঠিত ইয়েন নাই। শ্রীকৃষ্ণকেঞ্ঠগবান্‌ জানিয়াও 
তাহার বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। যদি ইহার্ধী পাঞ্বপক্ষে যোগ 
দিতেন তবে ইহদিগ্ট বৃ্ভত্ন হইতে হইত 
গোপনে চৈৰ স্থুরাপে চ চৌবে ভগ্রব্রতে তথা 
নিষ্কতিবিহিত। স্টি?ঃ রুতদ্নে নাস্তি নিষ্কৃতিঃ ॥ “রামায়ণ কিক্িন্ধযা "৩৪1১২ 
গো, স্বরাপায়ী, তস্কব ও ভগ্রব্রত ব্যক্তিদিগেব নিষ্কৃতি সাধুগণ ব্যবস্থা করিয়া- 
ছেন কিন্তু কুতদ্বেব নিষ্কতিবিধান কু'ত্রাপি নাই। রামায়ণে যে উক্তি, মহা- 
ভারতেও তাই। শান্তিপর্ক্বে ১৭২" অধ্যায় বলিতেছেন, ধর্্মরাজ[! প্ৰ ব্যক্তি 
কুতদ্ব, বাক্ষসেবাও তাহাকে ভোজন কবে না। বরং ব্রহ্গপ্ন স্থুরাপারী তস্কর 
ব্রতত্ব ব্যক্তির নিস্তার আছে, কিন্তু যে কৃত তাহার কিছুতেই নিষ্কৃতি ণাই। 
যে নরাধম মিত্রদ্রোহী, কৃতস্র ও নুশংস, বাক্ষস ও অন্ঠান্ত কীটেরাও তাহাকে 
ভক্ষণ করে না। রামায়ণ বলেন “কৃতন্র সর্ধভতানাং বধ্যঃ” “তান্‌ মৃতানপি 
ক্রব্যাদাঃ : কতগ্নান্নোপতূতে” । এই শিক্ষায় জাতি, গঠিত হইয়াছিল। 
রাজপুত শিখ প্রভৃতি বীবগণের মধ্যে এখনও আছে “যাহার নিমক খাইয়াছি 
তাহার বিরুদ্ধারণ করিব না।” ভীশ্ম দ্রোণ এই জন্তই আপন প্রাণ বিসর্জন 
প্দিলেন, তথাপি কুতত্ হইতে পাবিলেন না। রী 
আর কর্ণ! কর্ণ সুধিষ্টিবরেরও জ্যেষ্ঠ । কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে কর্ণ ইহা জানিতেন 
কুম্তীও ইহা জানিতেপ, আর জার্নিতেন শ্রীকৃষ্চ। কর্ণ বাহিরে নিতান্ত কঠোর 
ব্যবহার করিলেও লাতৃঙ্গেহ বিসঙ্জন দেন নাই। জোষ্ঠ হইয়াও কনিষ্ঠের 
সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন। যুদ্ধে কপটতা কবেন নাই। তখনও ভারতবাসী 
কপটতা শিক্ষা করে নাই, ছুর্দ্যোধনের দ্বারা উপকৃত হইয়াছিলেন বলিয়া 
? আপনর সহোদরগণের সহিত যুদ্ধ করিতে বিরত” হয়েন নাই। ভিতরে 
পাষাণ চাঁপা দিয়া কর্তব্য করিয়াছেন, প্রাণ হারাইবেন' জানিয়াও কৰ্তব্য 
লঙ্ঘন করেন নাট। হায়! কবে ভারতবাসী আবার ক্বৃতজ্ঞত! শিক্ষা করিবে ? 
গৃহশক্র দ্বারাই জাতির উচ্ছেদ সাধন হয়, কৃতন্ ব্যক্তির কপটাচারেই জাতির 
জীৰন ধ্বংস ৬ হইয়া যায়। মহাভারতের চবিত্রসমূহে মানবজাতির শিক্ষণীয় 
কতই আছে! 
সংক্ষেপতঃ ভারতের শিক্ষা এইঃ জীব শোকমোহাক্রান্ত হইলেই ধম 
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ত্যাগ করে ও পবধশ্ম গ্রহণ কবে। পরধর্ম্মাচরণই ভ্রীবের সর্বছুঃখের কারণ। 
পরধণ্ন স্বভাবের প্রতিকূল। কিরিপে জীবের সর্কদুঃখনিবৃত্তি হয়, ভারত 
তাহাই দেখাই্চতছেন। সর্কদুঃখনিবৃত্বি' করিতে হইলে দুঃখটাও দেখান 
আবশ্তক। ারত** সমরে সর্বপ্রকার ঢঃখ প্রদর্শিত হইয়াছে এবং চুঃখ- 
নিৰৃত্বির উপায়ও বল! হইয়াছে । যতদিন মানব্হয় থাকিবে, যতদিন 
শোক মোহ থাকিবে, ততদিন কুরুক্ষেত্র সমব, গীতা ও সমরাবসানে 
কুরুপাণুবদিগেৰ আচরণ জীবের সর্বশিক্ষ।র শীর্ষস্থান অধিকাৰ কবিবে। 
আর একটী কথা --এই গ্রন্থে যাহা অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া বোধ হইবে তাহাব 
কোনটা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ঈশ্বরানুবাগ বৃদ্ধিব জন্য, কোনটা বা গৌণভাবে চিত্ত- 
প্রক্কৃতিস্থ করিয়া! যাহাতে চিত্ত ঈশ্বরানুবাগ লাভ কবিতে পাবে তাহার চেষ্টা 
মাত্র।  ঈশ্বরান্থুরাগ ভিন্ন সর্বদুঃখনিবৃত্তি ও পবমানন্দপ্রাপ্তির অন্ত 
উপায় নাই। আধ্যশান্ত্রে কোথাও প্রলাপ বাকা নাই। বুঝিবার দোষে 
প্রলাপ বলিয়া মনে হয়। এ দোষ শাস্ত্রের নহে, মআামাদেব, কারণ যাহাদেব 
লক্ষ্য ঠিক আছে তাহাদেব বৃথা প্রলাপে রুচি হয় না । 

বায় কালীপ্রসন্ন সিংহ বাহার অনুদিত মহাভারত এন* কাশীরামের 
মহাভারত অবলম্বনে গীতা-পূর্বাধ্যায় লিখিত। উক্ত মহোদয়গণের দাছাযো 
মহাভারত ও গীতার শিক্ষা হৃদয়ঙ্গম করিবাব জন্য এই প্রয়াস । 


প্রথম পরিচ্ছেদ । 


প্রথন্ম অন্যান । 
সূচন।-__কুরুক্ষেত্র, গীতা ও মহাভবত | 
নার্য়ণং নমস্ক ত্য নরঞ্চৈব নযোত্তমম্‌ 
দেবীং সবস্বতীং চৈব ভাতৌ জয়মুদ্ীবয়েৎ ॥ 

আজিও সমস্তপঞ্চক মহাতীর্থে বহুলোক নিত্য স্থান করে। কুরুক্ষেত্রে 
সমস্তপঞ্চকতীর্থ। উত্তরে সরস্বতী ও দক্ষিণে দৃষদ্বতী ; কুরুক্ষেত্র এই উভয়ে 
নদীর মধ্যবর্তী । থানেশ্বর হইয়া কুরুক্ষেত্রে যাইতে হয়। 

ত্রেতা ও দ্বাপর যুগের সন্ধিতে জামদগ্ন্য পরশুরাম পিতৃবধবাত্তা শ্রবণে 
পৃথিবীকে একবিংশতিবার নিঃক্ষত্রিয় করেন এবং ক্ষত্রিয়রুধিরে শোণিতময় 
পঞ্চহৃদ প্রস্তুত করেন। সেই শোণিতময় পঞ্চহ্দের সন্নিধানে যে সকল 
প্রদেশ আছে তুহারই নাম পরম পবিত্র সমস্তপঞ্চকতীর্থ । কলি ও দ্বাপরের 
সন্ধিকালে এই সমন্তপঞ্চকতীথে কুরু ও পাগুবদিগের ঘোরতব যুদ্ধ হয়। 

ধাহার নাম হইতে কৌবব বংশের উৎপত্তি তাহারই নাম অঙ্গুসারে সমস্ত 
পঞ্চকেব নাম কুরুক্ষেত্র । রাজা কুরু আপন খাজধানী প্রযনাগ পরিত্যাগ 
করিয়া এইছ্ান কর্ষণ করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম কুরুক্ষেত্র । কাল- 
ক্রমে কুরুক্ষেত্র পুণ্যক্ষেত্র হইয়া উঠে এখনও কুকুক্ষেত্রে ভারতসমরের 
প্রারক অনেক চিহু দৃষ্ট হয়। 

দীর্ঘে প্রস্থে দশ যোজন ব্যাপিয়া সৈন্য সজ্জিত হইয়াছে। বিস্তীর্ণ কুরু- 
ক্ষেত্রে স্থান নাই। অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্য যুদ্ধার্থে এখানে সমবেত। 
প্রতি বীরহৃদয়ে অগ্নি জলিতেছে__কিন্ত সে. অগ্নি উৎপত্তি স্থান ভিন কিছুই 
দগ্ধ করিতেছে না । অচিবে একটা অগ্নিকাণ্ড ঘটিবে। যে অগ্নি ব্যাপার 
অষ্টাদশ দিবস ব্যাপিয়া সংঘটিত হইয়াছিল,_ষে অগ্নিকাণ্ডে কুরুকুল তম্মীভূত 
হইয়াছিল,-যে মহাসমরাস্তে একপক্ষে তিনটা ও অন্তপক্ষে সাতটা ভিন্ন 
সমুদয় অক্ষৌহিণী সেনা বিনষ্ট হইয়ার্চিল,_যে অগ্নিকাণ্ড আবহমান কাল 
হইতে জগতকে দগ্ধ করিতেছে__সেই সিভি অব্যবহিত হে 
“নীতা উপদিষ্ট হইয়াছিল 
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ধে দিক দিয়াই দেখ--ব্যষ্টি বা সমষ্টি, যে ভাবেহ বল, ধর্ম্মাধন্োের যুদ্ধ 
লইয়া এই মায়িক সংসাবাড়স্ব। এই এর্প ও ধর্মের, জ্ঞান ও অক্জীঁটনব 
মায়িক বিসম্বাদ মিটিলেই প্রকৃতি 'ক্ষোভশৃন্ত। | তখন দে জনন্ত জলধিবক্ষে 
এই পবিদৃষ্মান জলবুদ্ধদ্‌ ভাসিয়াছিল 'মাবাব তাহাতে" টহা* বিলীন তইল | 
ইভাই প্ররুতিব সাঞ্টাবস্থা, এখন ্ৃষ্টি নাই । হঙাঈ মহাপ্রলষ। যে মায়া 
সাহায্যে “এক” “বন্ধ” হইয়াছিলেন, মায়া অন্ভে এক একই বহিয়াছেন। ছেদা- 
ভেদ সমন্তই মায়া জন্য । যুদ্ধও (ভদ জন্য । গরৃতি হতে এই ধর্্মাধন্মেব 
যুদ্ধ দুব হইলেই প্রকৃতিব বিবাম ও লয়। জীনও নিজ হৃদয়ে যে মুহুর্তে এই 
বিবাদ মিটাইল, যে মুহুর্তে ধর্শেব দ্বাবা অধন্ম পবান্ছি* ১ইল, জ্ঞান প্রকাশে 
অজ্ঞান দূব হইল, জাব (সই মুছণ হচই(১ *গবংসাগাব সমাধিমগ্র হইল। 
কিন্তু যতদিন অধম্মেব জয় ততদিন প্ররূলিব 41৭ বৈষম্য -ততদিন সৃষ্টি 
বিস্তাব। অধান্মব জয়ে স্যষ্টি-বিস্তাব সকলেই প্রত্যক্ষ কবিতেছেন, অধম 
জয়েব ব্যাপাব এখানে উল্লেখ কবা আনানশ্াক । 

ধন্মাধাম্মব যুদ্ধ, সত্য ত্ৰেতা দ্বাপৰ ৪ কলি এই চাবিমগ ধ্বিষা চলিয়া 
আসতেছে । লতাযুগে দেবাস্তবেব শুদ্ধ, ণেতায় বামবাক্ণব যুদ্ধ, দ্বাপবে 
কুরু-পাণ্ুবেব যদ্ধ এব* কলিযুগে প্রতি জীবঙ্গদয়ে ধন্মব সঠিত অধর্ন্বেব 
ঘোবতব বিবাদ । যে অধর্ম্ম-প্রবাহ আবহমান কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, 
“সকল জাতিব ধণন্মশান্্ ও ইতিহাসাদিতে ইহাব এক একটা নাম আছে 
'আর্ম্যজাতি এই অধশ্মকে পাপ, অজ্ঞান, অবিদ্যা, মায়া, প্রকৃতি, শাক্ত, জড়, 
ভমঃ ইত্যাদি বহু নাম দিয়াছেন। ‘জিন্দাভেস্তায় ইহাব নাম শাহবিমান বা 
আন্ধকাব , বাইবেলে ইচাব নাম শয়তান। এই ধর্মকে পবাজয় জন্ত 
নানাজাতিব মধ্যে নানা প্রকাব উপদেশ আছে। “আর্থাব” (A॥thূ॥ ) ইহাব 
উচ্ছে্বসাধনাথ “নাইটুভহুড” সৃষ্টি কবেন। 'মাধাজাতিব সমাজ, ধন্ম, আচাখ 
ব্যবহা'ব,সমস্ত কাখ্য, সমস্ত অনুষ্ঠান এই অধন্ম অজ্ঞান ব। মায়াব হস্ত হইতে 
মুক্তিলাভের জন্য । 'মার্ধজাঠি এত 'অধর্ম্ম কিরূপে জয কবিতে হইবে তাহাব 
মুন্তি গড়িয়া পুজা! করেন। ধন-শক্তি জ্ঞান শক্তি, দেবশক্তিব পদতলে পণ্ড- 
শক্তিৰ একর সমাবেশ আবশ্যক | কিন্তু সর্বাগ্রে সিদ্ধিব গন্য শুভেচ্ছা আবশ্তক 
»-পবে কশ্ম কবিলেই এই অনুব জর ছ্য়। 

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধও এড আবহমান কাল প্রধাবিত ধশ্মাধগ্ম যুদ্ধেব অঙ্গ। 
যুদ্ধটী এঁতিহাসিক হইলেও ব্যাসদেব দেখাইয়াছেন অস্তলিহিত যুদ্ধই বাহিরে 


ভারত সয় । | b) 


আকার গ্রহণ করে মাত্র । মানুষ কিছুই নহে, অস্তনিহিত স্বভাবের 
মূৰ্তি মা । 

“বিক্ষামান 'হাভারতের দর্য্যোধন ক্রোধময় মহাধৃক্ষ, কর্ণ তাহার স্বন্দ, 
শকুনি শাখা, ছঃশাপন ফল ও পুষ্প, মনস্বী রাজা ধৃতরাষ্ট্র তাহাব মূল। 
অন্যদিকে যুধিষ্ঠিব ধৰ্ম্মময় মহাবৃক্ষ, অর্জুন স্বন্দ, ভীমপ্গেন শাখ', মাদ্রীস্থত 
নকুল সহদেব তাহার পুষ্প ও ফল এবং রুষ্ণ ব্রহ্ম ও ত্রাহ্মণগণ তাহার মূল। 
মূল শ্লোক এই £- 

“ছুযোধনো মগ্যুময়ো মহা দুম: 
স্বন্ধঃ কর্ণ: শকুনিস্তম্ত শাখা, 
ছঃশাসনঃ পুষ্পফলে সমৃদ্ধে- 

মূলঃ বাঁজ! ধৃতবাষ্ট্রোংমনীষী । 
যুধিষ্ঠিবো ধর্্মময়ো মহাক্রমঃ 
স্কন্ধোইজ্জুনো ভীমসেনোহস্ত শাখা 
মাত্রীস্থতৌ পুষ্পফলে সমৃদ্ধে- 
মুলং কৃষ্ণো বহ্ম চ বাহ্মণাশ্চ ॥” 

কেহ কেহ এই দেখিয়া মহাভাবতেব ধতিহাসিকত্ব উড়াইয়া দিছে চাহেন। 
*মহাভাবত রীপকম।ও,” “কুরুক্ষেত্রে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা আটিতে 
পার্টির না” ইত্যাদি মতগুলি বড় শমান্মক। কর্ণাল, মিন, পাঁণগঞ্া, 
ভীক্ষশরশয্যাব স্থান, গীতা উপদেশ প্রস্ততি স্তান এবং কুরুক্ষেনেব আধুনিক 
অবস্থা ইস্ঠাবা যদি স্বচক্ষে দশন ঝবেন, তে এই পমাত্মক মত দিয়া সাধাবাণের 
বিশ্বাস নষ্ট কবিবাব প্রয়াস হইতে ইঁচাব| [শস্য বিরত হইবেন। 

কিন্তু বলিতেছিলাম--মগণিতকুরুসৈস্ অন্ুত্তরঙ্গ সমুদ্রেব হ্যায় এখনও 
স্থির তইয়! যৃদ্ধক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হিয়া । এখনও কুরুবংশধ্বংসকাবা 
অনলরাশি দিগন্ত ছড়াইয়া পড়ে নাই। bal 

কখনও জলভবা মেঘ দেখিয়াছ ? যে মেঘমাল। দেখিতে দেখিতে 
দিবসের আলোকরাশি ডুবাইয়া ক্ষণক(লমধো দশদিক অন্ধকারে ছাইয়া 
ফেলে? মেঘ জলপুবিত অথচ বৃষ্টি হইতেছে ন|। চিরে প্রবল ধঞ্ধাবাতে 
আকাশ ভাঙ্গিয়া * পড়িবে কিন্তু এখুনও প্রকৃতি নিন্তন্ধ, যেন, মৃহুষ্বীসপ্রশ্থীস 
পর্য্যন্ত অবরুদ্ধ অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সৈম্ত এখনও স্থির । এই সময়ে ডগবান্‌ 
শরীক অর্জুনকে গীতা উপদেশ ফরিয়াছিলেন। 


৮. ভারত সমর ৷ 


যে ক্রোধানল অষ্টাদশ দিবসে পৃথিবীর ভার লাঘব্‌ কবিয়াছিল, সেই 
অনলবাশির উৎপত্তি ও বিস্তৃতি কোথাপ্ন, কিরূপে আবস্ত হইল জানবার 
কথা বটে। 

আমর! এই পুস্তকে এই যুদ্ধের উৎপত্তি ও বিস্তৃতিও”দেখাইব। আব যদি 
দিন পাই, যুদ্ধেব* অবসানও দেখাউব। সঙ্গে সঙ্গে ভারতের শিক্ষা বে 
শিক্ষায় নীচত্ব দূব হর, যে শিক্ষায় মনুষ্য কর্ম করিতে করিতে একদিকে 
পরমানন্দ প্রাপ্তি, অন্যদিকে জগচ্চক্র পরিচালনপূর্কাক জীবে দয়া” কবিতে 
পারে, তাহাও দেখাইব | 

কুরু বালকদিগেব বাল্যক্রীড়া, বিছ্মাপবীক্ষা, জতুগৃদাত, দ্রৌপদীব স্বয়স্বব, 
লক্ষণাহরণ, ন্ভলাহবণ, রাজসুয় প্রভৃতি হইতে দেখান যাইবে কিরূপে এই 
প্রলয়কারী সমরানল বঙ্গিচ হইয়াছিল, কিরূপে সময়ে সময়ে প্রসাবিত ইয়া 
ইহা দুই একবাব বাঠিবে দগ্ধ করিয়াছিল, কিরূপে পরক্ষণেই আবার নির্বাপিত 
হইয়াছিল। 

বাজছুয়ষজ্ঞের পব দ্যৃতক্রীড়া, 'দ্রৌপদীব বস্ত্রহবণ, পাগুবনির্বশসন, 
অজ্ঞাতবাস, বিবাটরাঞ্জে ক্ষুদ্র যুদ্ধ, এতাবৎ হইতে দেখাইব কিরূপে ইহা 
পূর্ণন্ব প্রাপ্ত হইয়। কুরুকুল গ্রাস কবিয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে দেখাইৰ কিরূপে 
যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বব মুহূর্ত গীতা উপদেশ দিবাব প্রাকৃত সময়। প্রধান 
কর্তব্য প্রতিপালনেৰ পূর্বে কিরূপে কর্তবা প্রতিপালনকারীর প্রবুদ্ধ হওয়া 
আবশ্যক, ইঠও দেখান হইবে। ভাবতযদ্ধের পব গীতাউত্তরাধ্যায়েও 
বাসদেব দেখাইর়াছেন কোন্‌ উপায়ে শোক মোহ হইতে পবিভ্রাণ লাভ 
করিয়া মনুষ্য পরমানন্দ প্রাপ্ত হইতে পাবে। প্রথমেও যে শিক্ষা, শেষেও 
সেই শিক্ষা । সর্বত্রই আধ্যশাস্ত্েব এক লক্ষা--সর্বছুঃখনিবৃত্তি ও পরমানন্দ- 
প্রাপ্তি । ইচাণবহ অন্য নাম মোক্ষ । 


দ্বিতীয় অধ্যায়। 


কুরু বালকদিগেব বালাক্লীড়। । 
চুল ক্ষা একটা শুক্রকাঁটাণু মধ্যেও একজন মহাপুরুষ শায়িত থাকেন 
দ্র একটী বটবীজ মধ্যে প্রকাণ্ড একটা বটবৃক্ষ লুষ্তায়িত থাকে । . কাল সেই 
মহ্াপুরুদকে প্রবুদ্ধ করে, কালে ও বটবুক্ষ প্রকাশিত ফয়। 


ভাবত সমর ই 


শতাধিক কুরু *বালক একত্রে অধ্যয়ন করে, একত্রে কড়া" 'কবে। 
ভোখাচাধা ইহীদেৰ গুরু। দ্রোণ এাহ্মণ্ ব্রাহ্মণ হইয়া ক্ষত্রিয় ধৰ্ম্ম শিক্ষা দেন, 
এজন্ত দ্রোগ আচাৰ্য্য গুরুত্রেষ্ঠ । 

কালকেবা এক সঙ্গৈ ক্রীড়া কবিত, কিন্ত কে জানিত ইহাদেব মধ্যে 
কুরুকুল বিনাশের উপাদান বহিয়াছে, কে জানিত ইনাঁদেব মধ্যে প্রাতঃ- 
স্মবণীয় পুণ্যপ্লোক ধর্ম্মপুগুষ আছেন, কে জানিত টহাদেব মধ্যে সর্বগুণান্বিত 
ভগৰৎকৃপাপাত্ৰ এমন মহাপুরুষ আছেন, যাহাকে নিমিত্ত মাত্র কবিয়া 
ভগবান্‌ জীব নিস্তাবের সর্ধপ্রকাৰ উপায় প্রকাশ করিবেন, যাহাকে লক্ষ্য 
কবিয়া এই সর্বাশান্ত্রত্বী গীতা জগতেব জন্য বর্ম, ভক্তি ও জ্ঞানপথ উন্মুক্ত 
করিবেন, যে ধর্মমরী গীতা শ্রীক্ৃষ্পপাদপপ্নে অব্যভিচাবিণী দাস্ত ভক্তি প্রদান 
কবিবে, যদ্বাবা “জাযতে সততং সধ্যং সর্্বজীব্গণৈঃ সহ,” যে গীতাশাস্ 
অবলম্বন কবিয়া ভগবান্‌ স্বয়ং জীবকে আশ্রয় প্রদান কবিবেন, যে গীতা 
আশ্রয় কবিয়া ভগবান্‌ পরস্পববিবোধী প্রাণিসঙ্খেব প্রতিপালন কবিবেন, 
কে জানিত এই বালকদিগেব মধ্যে এই সমস্ত মহাপুরুষ লুক্কারিত আছেন। 
কাল ইহাদিগের প্রকাশক । 

বালকেব! ধালকেব ক্রীড়া কবিত। সমস্ত খালা ক্রীড়াতেই ইহাদের 
বিশেষ তেজস্থিতা প্ৰকাশ পাইত। উহার্দেব মধ্যে একটা বালক,'পদ্ধা পুর্ব 
সবেগে গমন, পক্ষ্যাতিহবণ ও অন্যান্য কীড়ায় অন্য সকলকে পরাস্ত কবিত, এই 


বালকটী সর্বাপেক্ষা বলিষ্ঠ, সে 
“যাইতে পবন সম, নিংহ সম হাকে 


আসম্ষালনে গজ সম, মেঘ সম ডাকে ।” 

বালক দণতবেগে হৃজান্ধ।শন কৰিয়া যখন কুর্ুৰাপকদিগেৰ মধ্য দিয়া চণিষা 
খাই, তখন দশ বিশ জনকে ভূমি পাতিত করিয়া যাইত । ক্রীড়া কবিখাব 
সময় ‘এই বালক অগ্ঠ বালকদিগেব মস্তকে মস্তকে সংঘষ্টন কবিয়া দিও! 
কখন অন্য বালকদিগকে ভূতলে নিক্ষেপ কবিয়া কেশ ধাবণপূর্কাক “এমন 
বেগে আক্রমণ কবিত যে, কেহ ক্ষতজানু, কেহ ক্রুতমন্তক, কেহ বা ক্ষতন্বন্ধ 
হইয়। প্রাণ নাশ ভয়ে পবিত্রাণার্থ আর্তস্ববে চীৎকাব কবিত। তাহার 
উৎপীড়নে দশ বিশ জন বালক একত্র হইয়া খখন তাহাকে সাপটাইয়া ধবিত, 
প্রবল পরাক্রমশালী এই বালক অবহেলে “শবীৰ ঝাঁক[ব” দিয়া মুক্ত তুইও, 
পরে দুই হস্তে ছুই চারি জনেব হত ধাবণ কবিয়া চক্কাকাবে লমণ কবিয়া 


১৩. ভাবত সমব। 


ছাড়িয়া দিত; উহার! মৃতকল্প হইয়া কতক্ষণ পড়িয়া" থাকিত। জলক্রীড়া 
কালে এই ছুরন্ত শিশু একাল পাঁচ গাত জনকে জল মধ্যে চুবাইয়! রাখিত 
এবং প্রাণ মাত রাখিয়া ছাড়িয়া দিত। যংকালে অন্ত বালকের! ফল চয়নার্থ 
বৃক্ষে আরোহণ করিত তথন এই ৩চণ্ড শিশু পদাঘাতে সেই বৃক্ষ কম্পিত 
করিত। তাহার! সহ করিতে না পারিয়া ফণের সহিত বৃক্ষ হইতে ভূতলে 
পাতত হইত। নাল্যকাল তইতেই সকলে ইহাকে যমের সমান দেখিত। 
ইহার ক্রিয়াকলাপ অসাধারণ, বল-সংপ্টিতিও তদ্বিকাশের পরিচায়'ক, অথচ 
উহার হৃদয় বাল্যকালেব সরলতা মাখা । এই বালক বড় হইয়া কুরুক্ষেত্র সমবে 
অদ্ভুত কণ্ম করিয়াছিল। একবাবে একশতজনকে বিনাশ করিয়াছিল, এবং এক 
জনের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া বক্তপানে নি্জেব প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিয়াছিল। 


দুর্ধ্যোধন বাল্যকাল হইতেই চিন্ত। করিত 
“বয়োধিক হইলে হইবে মহাবল 


ইহার জীবনে নাই আমার কুশল 1” 
এই কাল হইতেই ভীম ছূর্যোধনের বিদ্বেষভাব সঞ্চারিত হইতে লাগিল। 
ভীম ও দুর্য্যোধন ঠিক এক দিনে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। দুর্য্যোধনের জন্ম 
সময়ে বালক গর্দিভের মত চীৎকার কবিল, লৌকে বুঝিল দূর্যোধন হইতে 
কুরুকুলের অস্ত হইবে। ভবিষ্যদটনাব কটন! ছন্লিমিত্তের দ্বারাই হইয়া 
থাকে । * 

দুৰ্য্যোধন অধর্ম্মবীজ ; তাহার বিকাশও তদ্রপই হইবে। যে বালাকালে 

সাধাবণতঃ লোকের প্রতিহিংসা থাকে না, সেই কাল হইতেই ছুর্যোধন 
শহুসংহাব চিন্ত। কবিত--ভাবিত 

“ভীমে মাবি চারি ভাই রাখিব বান্ধিয় 

তবে ত ভুঙ্জিব বাজা নিষ্কণ্টক হয়া |” , 
ছু্যোধন ভাবিল--ঘখন ভীম পুবোগ্ভানে নিদ্রিত থাকিবে, তখন ইহাকে ধরিয়া! 
গঙ্গায় নিক্ষেপ করিব। যেমন বাধনা জাগিল, অমনি, কার্ধা হঈতে চলিল। 
জল বিহারার্থ গঙ্গাতীরে বসনবিবাচত কষ্বলনিশ্মিত বিচিত্র গৃহ প্রস্তুত হইল, 
গৃহে গৃহে অশেষ প্রকার ভোগাবস্ত সঞ্চিত হুইল। গৃঁগে গৃহে অত্যান্ত পতাকা 
সমূহ উ্চীন্‌ হইল । দ্রধ্যোধন * জণক্রীড়ার জন্ত পাগ্ুবদিগঞ্ে আহ্বান 
করিলু। সরলান্তঃকর্ণ ঘুধিষ্টির সন্মত ইইলেন। নূকোদর উদরসেবায় বাগ 
পাপাক্মা দুৰ্য্যোধন ভীমকে' বধ করিবার আশয়ে মিষ্টান্নে বিষ মিশ্রিত করিয়া 


ভারত সমর । ১১ 


স্বয়ং গাত্রোখান পূর্ন ভ্রাতার প্যায় ভীমের বক্তে, বিষ মিশ্রিত মিষ্টার প্রদান 
করিল, ভীম সরল হৃদয়ে প্রীতিপূব্বক তাহা ভক্ষণ ঝরিল। দুরাত্মা দুর্য্যোধন 
মনে মনে হাসিল। 
সন্ধা! হইয়া গেল। “বালকদিগের জলক্রীড়া সাঙ্গ হ্টল। সকলে বিহারগুহে 
গিয়া ধৌত বস্তু পবিধান কবিল, বিচিত্র অলঙ্কাব ধারণ করিল। ” কেৱল একাকী 
ভীম বিষ ভক্ষণ ও ন্যায়ামাধিকা বশতঃ নিতান্ত ক্লান্ত হইয়। গঙ্গাব কচ্ছদেশে 
শয়নমাণ নিদ্রায় অচেতন ও মৃতকলপ ভষ্ল। দুর্ণ্যোধন (সই 'অবসবে তাহাকে 
লতাপাশে বন্ধন কবিয়া স্থল হইতে জলে নিক্ষেপ কবিল। ভীম সংহাবে 
চর্য্যোধনের এই প্রথম উদ্যম । 
গঙ্গা জলে পতিত হইয়া ভীম কালকূট প্রভাবে নিঃসংজ্ঞ হইল | তাভাৰ 
উপব' ভীমকে সর্পে দংশন কবিল। বিষে বিষ ক্ষয় হইল, জলে থাকিবাব জন্য 
শীঘ্র ভীম বিষমুক্ত ঈঈলেন। মহাভারতে দৃষ্ট হয়, ভীম ভাসিতে ভাসিতে 
পাতালপুরে বাস্ুকিহব্নে নীত হইয়াছিল। অষ্টম দিবস পরে নিদ্রাতঙ্গ 
হয়। নান্থৃকি ভীমকে স্বদৌহিত্র কুস্তিভৌজেব দৌচ্িত্র জানিয়া অমৃত পান 
করালেন, এনং প্রচ ধনরত্ব প্রদান কবিলেন। খলেব বুদ্ধিরচিত চাতুবী- 
জাল যে বিধাতার অছুত নিয়মে নেক সমধযে বহির্থটনায় প্রতিহত হয়, ইভা 
তাহাব প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত । 
এদিকে সকলে বাড়ী যাইবাব জগ্ প্রস্বত, কেবল ভীম নাই। সকগে 
রথে অশ্বে গজে উঠিল। ভামেব অনুপস্থিতি ধশ্মনবীব যুধিষ্তিব প্রথম অন্ত 
কবিলেন। যুধিষ্ঠির ব্যাকুল হইলেন । 
দ্রাতৃগণে ডাকিয়া কেন বুধিষ্ঠির | 
সবে মাছে না দেখি কেবল ভীম বীর ॥ 
ফল হেতু ভীম কিবা গিয়াছে কাননে । 
গঙ্গাজলে গেল কিন্ব। বিচার কারনে ॥” 
ভ্রাতগণ চারিদিকে ভীমের অনুসন্ধান কবিল। 
"কেহ গেল গঙ্গাতারে কেহ মধাভাগে। 
ভীম ভীম বলি কেহ ডাকে চতুর্দিকে ॥” 
কিন্তু ভীমের সন্ধান কেহ পাইল না । “যুধিষ্ঠিরের মুখ শুকাইল, ভাবিলেন 
ভীম অগ্রে গিয়াছে। যৃধিষ্ঠেরের মনে তখন পর্য্যন্ত “কান সন্দেহ ছিলনা । 
তিনি ধৰ্ম্মবৃক্ষ, ধর্মের সাবল্যই ভূষণ। যুধিষ্ঠির বাড়ী 'আমিলেন, ঞ্ননীকে 


১২ ভারত স্গর। 


অভিবাদন করিলেন, জিজ্ঞাসিলেন, “মা! বুকোদর “যে গৃহে আসিয়াছে 
তাহাকে দেখিতেছি না কেন? সে ফোথায় গিয়াছে? তুমি ত ভীমকে কোগাও 
পাঠাও নাই? সেখানে উদ্যান বন তন্ন তন্ন করিয়া! খুঁজিলাম, ভাবিলাম ভীম 
আগেই বাড়ী আসিয়াছে। মা! এখানেও ত দেখিতে পাইতেছিনা, মা! 
ভীমের জন্য* প্রাণ বড়ই ব্যাকুল হইয়াছে” যুধিষ্ঠির কীদিতেছেন। যুধি- 
ঠিবের ক্রন্দনে কুন্তী ভয় পাইয়াছেন বলিতেছেন, “বৎস আমি ত ভীমসেনকে 
দেখি নাই, সে ত গৃহে আইলে নাই, দেখ সে কোথায় গেল!” ক্ষু্তী তখন 
ক্রুতপদে বিদুরের নিকট গমন কবিলেন, আজ কুস্তী আলু থালু কুন্তলা, বড়ই 
চঞ্চলচিত্তে বলিতেছেন, পক্ষত্ত! অস্ধ কুমারগণ উদ্যান বিহাবে গিয়াছিল, 
সকলে আসিয়াছে ভীমসেন আইসে নাই । ভীম কোথায় বহিল কে তাহাব 
অনুসন্ধান করিতে পারে নাই । দ্র্ম্মৃতি দূর্যোধন তাহাকে দেখিতে পারেনা । 
দুষ্ট কি আমার ভীমসেনকে প্রাণে বধ করিয়াছে? ক্ষত্ত! আমি কিছুতেই 
স্থির হইতে পারিতেছি না” 

বিছুব স্তম্ভিত হইয়াছেন । অগ্রেই কুপ্তীকে সাবধান কবিতেছেন ‘কল্যাণি। 
ও কথা আব মুখে মানিও না। চণ্ডাল দুৰ্য্যোধন «এ কথা শুনিলে বড়ই 
উপদ্রধ করিবে | তুমি কীদিও না, ভীমের জন্য কোন চিন্তা নাই। মহামুনি 
ব্যাস বলিয়াছেন, তোমার পুত্রগণ দীর্ঘায়ু । পৃথিবীতে পাগুবেরা অবধা। 
তীহার বাকা মিথ হইবার নছে। তুমি ভাবিত হইও ন1। ভীমসেন শীগ্রই 
আগমন করিবেন ।” তখন বিদুর চারিদিকে ভীমের সন্ধানে লোক পাঠাইলেন। 

আটদিন কাটিয়া গেল। কুস্তী পুত্ৰশোকে উঠিতে পারেন না, আট দিন 
আহাব নিদ্রা নাই। প্রথম প্রথম ঘর বাহির করিয়াছিলেন, কেহ আসিলেই 
জিজ্ঞাসা করিতেন “ভীমের কি সংবাদ পাওয়া গেল?” দণ্ডে শতবার এইরূপ 
করিতেছেন। ক্রমে শরীর দুর্বগ হইল। যুষিষ্টিরও মৃতপ্রায় হইয়াছেন! 
“চক্ষু, হইতে নিরস্তর অশ্রধারা বিগলিত হইতেছে, কাহাকেও কিছু বলিতে 
পারেন না। ভ্রাতা চারিটা যুধিষ্ঠিরের প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় । | 

হঠাৎ অষ্টম দিনে ভীমদেনের নিজ্রাভঙ্গ হইল। নাগলোকে সকলে 
ভীমকে সচেতন দেখিয়া বাড়ী আদিতে বলিল। 

“চারি ভাই শোকাকুল কীদরে জননী" 
অষ্টদিন হৈল কেহ তত্ব নাহি জানি ।” 

' নাগগণ ভীমকে বিহার উগ্ভানে পৌছিয়| দিয়া প্রস্থান করিল। ভীমসেন 
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বাড়ী ফিরিল। প্রথমে আসিয়া জননীকে প্রণাম করিল, পরে যুধিষ্টিরকে 
অভিবাদন করিয়া কনিষ্ঠগণের মন্তক স্তাত্বাণ করিল 
“আনন্দিত যুধিচিব দেখি বুকোদর?। 
হরিষে চক্ষুর জলে সিক্ত কলেবর ॥ 
জিজ্ঞাসেন কোথা ভাই এতদিন ছিলা। 
আমা সবা পরিহবি কেমনে বভিলা ॥” 
“আমা সব! পরিহবি কেমনে বঠিলা” মণিচিবেব এই এক বাক; কতদব জদয় 
প্রকাশ করিতেছে ? 
ভীমসেন, দুর্ধ্যোধনের দুষ্ট চেষ্টিত অবধি পানালপুব হইতে প্রত্যাগমন 
পর্যন্ত সমস্ত বৃত্তান্ত কীৰ্ত্তন করিলেন। 
বিববণ শুনিয়া বুধিষ্ির চমকিত হইলেন । বলিলেন, আমন! এখন হইতে 
পবস্পব পরস্পরের বক্ষণ বিষয়ে সচেষ্ট থাঁকিব। আব আমাদের এই সব 
কথা যেন কোন একাবে কেহ জানিতে না পাবে বা বুঝিতে না পাবে। 


আরও দেখ-- 
“১প্োধন ঢুষ্টে কেহ না যাবে বিশ্বাস। 


একা চৈয়া কে নাহি যাবে তাৰ পাশ ॥" 
পাও্বের সাবধান হইয়া চলিতে লাগিল। ধন্মগ্রাণ হইলেও কশ্মপথে 
বছিজগতেব উপর সাবধান লক্ষ্য রাখা আবশ্যক, এতদ্দাব! ইচাই ধ্বনিত 
হইতেছে। ধৃতরাষ্ট্র, দর্য্যোধন, শকুনি নানাবিধ উপায়ে হিংসা করিতে চেষ্। 
করিত, কিন্ত বিঢবের পবামর্শে পাণ্ডবদিগেব কেনই অনিষ্ঠ হইত না! 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ। 
বিদ্যা পরীক্ষা । 


ক্রমে কুরুবালকেরা দ্রোণ গুরুর নিকট দিব্য ও মানুষ বিবিধ অস্ত্রবিদ্ধা 
শিক্ষা করিল। বহু দেশ দেশীস্তর হইতে অনেকানেক রাজকুমার, দ্রোণের 
নিকট অন্ত্রশিক্ষ][র্থে আগমন করিতে লাঁগিলেন। স্ুতপুত্র কর্ণের সহিত এই 
সময়ে দুর্য্যোধনের পরিচয় । কর্ণ অজ্ভ্বনের সহিত পপর্দ্ধা করিয়া ছুর্দ্যোধনের 
সাহায্যে পাগুবদিগকে নানা প্রকার অবমাননা করিতে লাগিল। কিন্ত 
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সমাগত সমস্ত শিষ্যমণ্ডলী মধ্যে অঞ্জন ভূজবলে, উদ্ভোগ, ও ধন্ুর্ক্দশিক্ষায় 
গুরু দ্রোণের সমকক্ষ হইন্তা ,উঠিলেন] ভীম ও দুর্য্যোধন গদাযুদ্ধে বিশেষ 
পারদশিতা লাভ করিল, নকুল ও সহদেব অসিরর্যায় কুশলী হইলেন কিন্ত 
যুধিষ্ঠির কেবল উৎকৃষ্ট রথী হইলোন। দুরাত্ম| ধার্তরাষ্টেরা বলাধিক ভীমসেন 
ও কৃতবিদ্য অঞ্জুনকে"দেখিয়া ঈর্যাপরবশ হইল । 

বালকের! কৃতবিদ্ক হইল-_ড্রৌণাচাধ্য ইহাদের পরীক্ষা করিবেন, স্থির 
করিলেন। কুমারগণের অসমক্ষে শিল্পী দ্বার একটা কৃত্রিম নীলপক্ষ পক্ষী 
নির্মাণ করাইলেন। ভাসপক্ষীকে একটা বৃক্ষের অগ্রশাথায় আরোপিত 
করাইলেন। প্রথমেই সর্বজ্যেষ্ঠ ুধিষ্টিরের পরীক্ষা। আচার্য, প্রথমে 
যুধিষ্ঠিরকে ওঁ পক্ষী লক্ষ্য করিতে বলিলেন। আর সমবেত সমস্ত রাজকুমার- 
দিগকে বলিলেন, “তোমরা সকলে শীঘ্র শরাসনে শর সন্ধান করিয়া আমার 
আদেশবাক্য অপেক্ষ। করিয়। থাক, আমি তোমাদিগকে একে একে নিয়োগ 
করিতেছি । মদীয় বাক্য অবসান না হইতে হইতেই ওর লক্ষ্যেব শিরশ্ছেদ 
করিয়া ভূতলে পাতিত করিতে হইবে ।' ড্রোণ প্রথমে যুধিষ্ঠিরকে আদেশ 
করিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন প্বুক্ষের শিখরদেশে প্র, শকুস্তকে নিরীক্ষণ 
কর? “সা দেখিতেছি* ধর্ম্মপুত্ত এই উত্তর করিলেন । 

দ্রোণ। ধর্মপূর্র তুমি এই বৃক্ষকে, আমাকে বা আপন ভ্রাতুগণকে কি 
দেখিতেছ বল? উত্তর হইল, উপরে পক্ষী এবং “নীচেতে তোমারে দেখি স্ববাধ 
সহোদরে”। দ্রোণ অমস্তষ্ট হইলেন, হাত হইতে ধন্থুঃশর কাড়িয়া লইয়া “ঠেলা 
মারি করেন বাহির ।” শত ভ্রাতা “ ছূর্য্যোধন ভীমসেন প্রভৃতি সকলেই 
এইরূপে তিরস্কত হইল গুরু তখন হাস্তমুখে অর্জুনকে ধন্ুঃশর দিলেন। 
অর্জুন লক্ষ্য স্থির করিল, আচার্য্য জিজ্ঞাসা করিলেন, কি দেখিতেছ ? 

“অর্জুন বলেন আমি অন্য নাছি দেখি 
বৃক্ষমধ্য সবে দেখিবারে পাই পাখী 1” 

আচার্য্য প্রীত হইলেন । আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, শবুস্তরে সম্যক নিরীক্ষণ 
করিতেছ ? “না, কেরল মন্তকটি দেখিতেছি।” ড্রোণ আরও সন্তুষ্ট হটলেন | এরূপ 
লক্ষ্য স্থির ন! হলে কি ভগবানের মথা হওয়া যায়, না ধর্ম্মবৃক্ষের স্বন্দ হওয়া যায়? 

দ্ৰোণ! প্লক্গ্য ভেন কর” এই* কথা উচ্চারণ করিতে ন! করিতে পক্ষী 
ছিযনামন্ুক হইয়| ভূতলে গৃত্বিত হইল । গুরু অর্জ্জুনকে বন্বিধ নন্মান করিলেন, 
জার “ক্রোধে দূর্যোধন ভাবে রণ মমান।” | 
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আর একদিন ভাগীরথী সলিলে দ্রোপ প্লান করিতেছেন, বালকের! স্নান 
আহ্নিক শেষ করিয়া! উপৰে দীাড়াইয়া আছে! *এক কুম্তীর দ্রোণের জজ্ঘা- 
দেশ গ্রহণ করিল। দ্রোণ নিজেই আত্মরক্ষা করিতে পারিতেন, কিন্ত 
পরীক্ষার্থ শিষ্যদিগকে সসম্রমে আদেশ করিলেন “আম্মুকে কুস্তীর বিনাশ 
করে, তোমরা পরিত্রাণ কর।” অন্তান্ত রাজ্জকুমারেরা ইঞ্ি কর্তব্যতা-বিমূঢ় 
হইয়। চিত্রাপিতের প্তায় দাড়াইয়া রহিল। অৰ্জ্জুন আদেশ প্রাপ্তিমাত্র পাঁচ 
বাণে জলমগ্ন কুস্তীরকে ; প্রচার করিলেন। কুম্তীর পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। 
দ্রোণ শিষ্যমণ্ডলী মধ্যে অজ্জুনকে প্রধান বিবেচনা করিয়া ত্রঙ্গাশিরা নামক 
অস্ত্র প্রদান করিলেন এবং বলিলেন, বস ! মন্ুয্যলোকে তোমার তুল্য ধন্ুদ্ধব 
আর কেহই জন্মিবে না। ভীম ও অর্জুন উভয়েই দুর্য্যোধনের ভীতির কারণ 
হয়া উঠিল। 

বালকদিগের শিক্ষ। শেষ হইয়াছে, দ্রোণ ধৃতরাষ্্কে জানাইলেন, আপনার 
পুত্রগণ ও পাতুপুত্রগণ সকলে কৃতবিষ্ভ হইয়াছে, এক্ষণে কপ, সোমদত্, 
বাহিলক, ভীন্ম, ব্যাস ও বিছুর সন্নিধানে ইহাবা আপন আপন অন্ত্শিক্ষার 
পরিচয় প্রদান করিবে। আপনার অনুমতির অপেক্ষা ; অনুমতি মিলিল। 
দ্রোণাচার্য্য সমতল ভূমিতে রঙ্গভূমির সীমা পরিমাণ করিলেনু। স্থান তরু- 
গুল্সবিহীন, পরিচ্ছন্ন এবং স্থানে স্থানে প্রস্রবণ ও জলাশয়ে অতীব রমনীয় 
হইল'। তখন দ্রোণ শুভ নক্ষত্র যোগ সম্পন্ন তিথি বিশেষে বীরসমাজে ডিিম 
প্রচার কবতঃ এ স্থলে পূজোপহার প্রদড়া করিলেন। রাজশিল্পিগণ রঙ্গভূমি 
মধ্যে শাস্ত্রানুসারে অস্রশস্তর পরিপূর্ণ এক এক দর্শনাগার এবং স্ত্রীলোকদিগের 
অবলোকনার্থ হবম্য গৃহ সকল নিৰ্ম্মাণ করিল। পুরবাসিগণ অত্যুন্নত মঞ্চ 
ও মহামুণ্য শিবিকা সকণ প্রস্তুত ও সুসজ্জিত করিতে লাগিল। নিদ্দিষ্ট 
দিবসে সকলে রঙ্গভূমিতে উপস্থিত হইলেন। বালকেরা সকলেই আপন 
আপন বিদ্যা প্রকাশ করিল। দুর্য্যোধন ও ভীম গদাযুদ্ধ করিল। গিতয়ের 
ক্রোধোদ্রেকের সম্ভাবনা দেখিয়া পিতার অনুমতিক্রমে অশ্বখামা উভয়কে নিরন্ত 
করিলেন। সর্বশেষে, অর্জ্জুন অদ্ভুত শস্তরবিষ্ঠা প্রকাশ করিলেন। দর্শকগণ 
bis পুনঃ একবাক্যে অর্জুনকে লক্ষ্য করিয়া জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। পুত্রের 

শংস! শুনিয়। লবাম্প স্তন্তদ্বার! পুজবৎসলা পৃথার উরস্থল, সিক্ত হইতে 
রা 

- বিদ্ধ প্ররুক্ষাতে- অৰ্জন. le হষ্ট্রলেন,। পরম... কইতেই তীমার্জুন 


১৬ ভাবত সমব। 


দুর্য্যোধনেব চক্ষুঃশূল। ক্রমে বিদ্বেষভাব আবও পবিপুষ্ট হইতে চলিল ।  যথন 
সকলে বঙ্গভূমে অর্জুনকে ধন্তধন্য কবিতেছিল, সেই সময়ে সুতপুত্র কর্ণ বিস্তীর্ণ 
বঙ্গস্থলে প্রধেশ কবিলেন। 

কর্ণের সাজপজ্জ!, বডই সুন্দব। আকর্ণবিশ্রান্ত লোচন-শোভিত মুখমণ্ডল 
কুণ্ডপদ্ধষে অলঙ্কৃত , অঙ্গে সহজাত কবচ, কটিদেশে খজ্া। কর্ণ উন্নতকায়, 
কর্ণ সর্ব্বাঙ্গহুন্দৰ। কর্ণ, কুস্তীব কানীন পুত্র । 

কণ বঙ্গভূমিত প্রবেশ কবিধা, অর্জুনেব মত বিদ্যা দেখাইল। ছূর্যোধন 
অমনই কর্ণেৰ সহিত বন্ধুত কবিল, বলিল, আজ 5ইতেই তুমি আমা বন্ধী, 
এক্ষণে আধাব পঠিত বিষষ ভোগ বাসনা চবিতার্থ কব, পৰে বিপক্ষ পাক্ষব 
মস্তকে পধাপণ ক বযা সুখে কালাতিপাত কবিও। অঞজ্জুন হঠাত আব য় 
নাহ মনে ভাবিষ। দণ্ম্যাবন মানন্দে উংষুল হইণ। 

কর্ণ অর্জুনকে “দেখ জগ্ত আহবান কখিল। অজঙ্জণ অনাহত ব্যক্তিব সহিত 


্বন্ব কবিতে প্ৰস্তত নহেন বলিলেন 
“অনাহত কৰ দ্বন্দ আসিয়া সভায়! 


ইতাব উচিত ফল পাইবে ত্ববায় ॥ 
নাহি জিজ্ঞাসিতে যেবা বলয়ে বচন । 
আনিয| আপনি খায় বিনা নিমপ্বণ ॥ 
ঘোব নবকেতে গতি পায় সেইসন। 


সেই গত মমস্থঠুনে পাইবি এখন ॥” 
“নাহ জিজ্ঞাসিতে যেবা বলয়ে বচন” ইত্যাদি উপদেশটি বহুমূল্য বটে, এটি 


সন্ত্যাসেব উপযুক্ত । তথাপি কর্ণ বহু কথা কহিতেছে। তখন অৰ্জুন 
মাচায্যেৰ অগ্মতি হণ যঞ্চাথ প্ৰস্থ হইণেন। 
সে বঙ্গভূমে দুটা দল হইল, কিন্তু কপ কর্ণেৰ পরিচয় জিজ্ঞাস! করিলেন। 

কর্ণ হুত্তুপুল্র বলিদ! বাজপুলেৰ সণ্তি যদ্ধে অনধিকাৰী। যুদ্ধ বন্ধ হইয়া গেল। 
ভীমসেন কর্ণকে এহ কটঞ্জি কবিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে একটা গোলযোগ 
উপস্থিত হইল, গোকে নান। কথা কহিতে পাগিল। 

“কেহ বলে ভেদাভেদ হৈল ভ্রাতৃগণ । 

কেং বলে দ্বন্দে আব লাই প্রয়োজন ॥” 
যাহা হন্টক যুদ্ধ থামিয়া «গল ৷ দূর্যোধন নির্ভয় হইল, যুধিষ্ঠিৰ ভীত হইলেন। 


যুধিষ্ঠির ভাবিতেন টি 


ভারত সমর। ৪ "55.8 


“কর্ণ সম বীর আর নাহি যে সংসারে 
এই ভয় সদ| জাগে ধৰ্্্মর অস্তরেঞ্ি” 
যুধিষ্ঠির কর্ণকে যদি সহোদর বলিয়া জানিতে পারিতেন, বলা যায় না, তবে 
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ কিরূপ দঁড়াইত। 
ছুধ্যোধন অধম্ম বৃক্ষ, তাহার ছায়া তাহার দলের সকলকেই স্পর্শ করিয়াছে 
কিন্ত কর্ণ সেই অধৰ্ম্ম বৃক্ষেব স্কন্দ । তাহার রণদক্ষতাকে আশ্রয় করিয়াই 
কধন্রবুষ্ষের প্রসাখ ইইয়াছিল। কণ সমরাগ্ির প্রধান উদ্দীপক। দৃর্য্যোধনের 
দক্ষিণ হস্ত; কুপরামর্শের মূল ভিত্ত। 
বালকলিতোর জন্ুপপীক্ষ শেহ হইল। দ্রোণাচার্ম্য গুরুদক্ষিণ। প্রার্থনা 
করিলেন । ছেণ বাগাসথ। দ্রপ্দ কর্তৃক অবমানিত হইয়া কুরুকুলে গুরুত্ব 
স্বাকাব কবিয়া€ুলেন ৷ এক্ষণে কুরুপাগুবের সাহায্যে দ্রপদ রংজাকে পবাস্ত 
কপিলেন : চন্মু্ধতী নদী পর্য্যন্ত দক্ষিণ পাঞ্চাল দ্রোণেব অধিকারভুক্ত হইল! 
দ্রোৎ অহিচ্ছত্রা নগরীর রাজা হইলেন । অর্জন দ্রুপদকে পবাস্ত করিয়। 
অহিচ্ছত্রাপুরী ড্রোণকে দান করিলেন । 
ব্ৰহ্মশক্তি যে ক্ষত্ৰবল সাহায্যে বহিজ গতে অধিক কার্ধ্যকরী হয়, ব্যাসদেব 
এখানে তাহা বুঝাইয়া দিলেন। দ্রুপদ রাজ! আপনাকে হীনবল দেখিয়। 
ব্রহ্গবলে পুত্ৰলাভ করিবাব বাসনায় পৃথিবী পধ্যটন করিতে লাগিলেন । 
দ্রপর্দঘজ্ঞে দ্রোণ সংহারাথ যে পুত্র জন্মে তাহার নাম ধৃষ্টদ্যুয় । এ যজ্ঞ হইতে 
ংসাব ললামনূত৷ ষে কন্ঠাবত্ব উৎপন্ন হয়, তাহার নাম যাজ্জসেনী বা দ্রৌপদী । 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
| প্রথম অংশ ! 
মন্ত্ৰণা । 
এইরূপে এক বৎসর কাটিয়া গেল। ক্রমে যুধিষ্টিরের যৌবরা্যাভিষেক 
কাল উপস্থিত হইল । পাগুবের শুভ্র যক্পোরাশি চারিদিকে ছড়াইয়৷ পড়ি- 
তেছে। পাগবেরাঁ অনেকানেক তৃথালকে সামন্তরাজ শ্রেণীভক্ত করিয়া স্বীয় 


রাজ্যের সীমা বিস্তার করিতে লাগিলেন। 


১৮. ভারত সমর । 


মধ্যে তাহাদের গুণগ্রাম বর্ণনা করিতে লাগিল। কিন্সভ। মধ্যে কি চত্বরে 
একত্র হইলেই লোকে ঘলিতে লাগ্িল যে মহাত্মা পার জ্যেষ্ঠ তনয় যুধিষ্ঠির 
রাজ্য পাইবার উপযুক্ত । ধৃত্রাষ্ট্র জন্মান্ধ বলিয়া রাজ্য পান নাই তিনি কি 
বলিয়া এক্ষণে ভূপতি হইবেন। সত্যপ্রতিজ্ঞ ভীন্মও রাজ্য লইবেন না, অতএব 
আমরা তরুণ, বয়স্ক ধৰ্ম্মাত্মা বুধিষ্ঠিরকে রাজ্যে অভিষেক করিব। 

দুর্য্যোধন পৌরগণের বাক্য শবণে যৎপবোনান্তি পরিতণ্ত ও ঈর্ষান্বিত 
হইল এবং সত্বর ধৃতরাষ্ট্রের সমীপে গমন পূর্বক নিজ অভিপ্রায় বাক্ত করিল। 

এ পর্য্যন্ত আমরা অধর্ম্ম বৃক্ষেব মুল ধৃতরাষ্ট্রের কথা ভাল করিয়৷ উত্থাপন 
করি নাই। লোকে অহনিশ পাগুবদিগের গুণ কীন্তন করে, অন্ধরাজ আর 
শুনিতে পারেন না। ধৃতরাষ্ট্রের মনোগত সমুদয় সাধুভাব দূষিত হটল। 
তাহার পুভ্রগণের গুণ ত কেহ বলে না-- অন্ধের মতিচ্ছন্ন হইল। অন্ধের 
“শয়নে নাহিক নিদ্রা না রুচে আহাব।” বুদ্ধ রাজা বুদ্ধ মন্ত্রী কণিককে ডাকা- 
ইলেন। কণিক উপদেশ দিল “ব্যাধি অগ্নি রিপু আর জল” এক সমান। শত্রু 
বলিষ্ঠ হইলে বিনয়ে ফাধ্যসিদ্ধ করা আবশ্তক। তাহার শত অপমান 
সহা করিয়া তাহাকে স্কন্ধে করিয়া বাখিবে কিন্তু সময় পাইলেই শত্রুকে 
ভূমিতে আছড়বুইয়া মারিবে। অন্ধবাঁজ মনে মনে তাহাই ঠিক করিলেন। 
পাগুবের বিনাশ ভিন্ন তাঁহার বা! তাহার সন্তানগণের সুখ নাই স্থির 
করিলেন। ক্রোধ বৃক্ষের মুলে অন্ধত| । অধান্মিক সাম দান ভেদ অপেক্ষা 
দণ্ডের অধিক আশ্রয় লয়।  & 

ধৃতরাষ্ট্র আপন মনের কথা কাহাকেও প্রকাশ করিতে পারেন না। 
কুঅভিসন্ধি মনে মনেই রহিয়াছে । এই সময়ে দুর্য্যোধন পিতার নিকটে 
মনোছুঃখ জানাইল “পির, আজ তোঁমাকেও প্রজাগণ অবজ্ঞা করিতেছে, 
সকলে কুষ্টীপুল্রকে পতি ইচ্ছা করিতেছে, যখন তোমাব এই দশা তখন 
“আমু সবাকাবে আর না গণিবে প্রজা! ।” ছূর্যোধনের চক্ষে জল আসিল। 
 ছুর্যোধন কাতর প্রাণে বলিতে লাগিল-_ 


*অকারণে জন্মে যেই পরভাগ্যজীবী 

অকারণে আমারে ধরিল এ পৃথিবী” 
ক্রমে গে স্থানে ছঃশাসন কর্ণ ও, শকুনি আসিয়া জুঁটিল। মন্যময় বৃক্ষ, 
মূল,*স্বন্ধ, শাখা, পুষ্প ও ফলে সমৃদ্ধ হইয়া উচিল। সকলের মুখেই এক কথা। 
তরাষ্ট্রের মনে  কুততিপ্রায় উদ্দিত হইয়াছে । মনে মনে সব ঠিক হইয়াছে 


ভারত সমর । * ১৯ 


কিন্তু কিরূপে উহা ’কার্য্যে পবিণত হইবে? পা যেমন নামমাত্র রাজা 
ছিল, আমি সর্কে্সর্ববা ছিলাম, পাওুপুত্র কিন্তু পা অপেক্ষা ও আমাকে মান্য করে । 
ইহাদিগকে কিরূপে দূর করিব? অন্ধরাজ দুর্ধ্যোধনকে সঙ্কটের কথা বলিলেন । 
আরও সঙ্কট এই, ভীগ্ম প্রোণ বিদুর সর্বদাই পাওবের পক্ষপাতী ), 
দুর্ষ্যোধন উপায় ঠিক করিল, বলিল ভীনম্মাদিকে ধন দিয়া বশ করিব, বিশেষ 
উহার সেবক। “সেবকগণের প্রতি নাহিক বিচার? । আপনি বৃথা ভাবনা 
ত্যাগ করুন, পাগুবদিগকে নগবেব বাহিব কবিয়! দিউন। বারণাবতে পাঠা- 
ইয়া দিউন। দুর্যোধন আরও বলিল-_ 
“হেথা আমি নিজরাজ্য স্ববশ করিলে 
॥ এ স্থানে আসিবে পুন কতদিন গেলে”? 
ধৃতরাষ্ সন্তুষ্ট হইল । বলিল, দেখ এই কগা নিববধি আমার চিত্তে জাগি- 
তেছে কিন্ত_- - 
“পাপ কন্ম বলি ইহ প্রকাশ না করি 
গুপ্তে রাখিলাম লোকাচাবে বড় ভরি” 
অন্ধ লোকাচার ভয়ে "কিছুই কবিতে পারেন না। এখন উপায় ঠিক 
হইল । দুৰ্য্যোধন বন্ধ অর্থাদি দিয়া মন্ত্রী নিযুক্ত করিলেন, ইহারা ন্রিস্টুব 
যুধিষ্ঠিবের নিকট বাব্ণাবতেব প্রশংসা করিতে লাগিল। যুধিষ্ঠির সরল সুতরাং 
সহজেই গ্জালে পড়িলেন; পুণাক্ষেত্র বারণাবত কেমন নগব দেখিবার ইচ্ছা 
প্রকাশ করিলেন। এ দিকে বাজা বড় জেদ করিতে লাগিলেন। রাজা 
মপরিৰারে যুধিষ্টিরকে পাঠাইতে চাহেন। যুধিষ্ঠির কিছু সন্দিগ্ধ ভইলেন। 
“দেখিবার ইচ্ছা মাত্র হইল আমাব 
এখনি যাইতে বলে সহ পরিবার |” * 
* ধার্মিক যুধিষিবেব মনে ধারণা হইল যে ধৃতরাষ্্র তাহাদের উচ্ছেদসাধনে 
চেষ্টা করিতেছেন। 


দ্বিতীয় অংশ । 


জতুগৃহ দাহ.। 
বৎসরাবধি পাওবের! বারণাবতে বাস করিবেন স্থির হইল। পূর্ব 
হইতে বিদুর সাবর্ধান করিয়া দিয়াছিলেন। গৃহ পরীক্ষা করিয়া সকলে 


২০ ভারত সমর । 
বুঝিলেন জৌধর। গৃহ, ঘ্বত ও জতু মিশ্রিত বসাগন্কেপরিপূর্ণ । ভীম জু 
হইলেন। ইচ্ছা, হস্তিনাপুরে “ফিরিয়া ফ্ান। যুধিষ্ঠির নিষেধ করিলেন। 

“যুধিষ্ঠির কহেন এ নহে স্থবিচার 

এই কথা লোকে তবে হইবে প্রচাব। « 

‘ দুৰ্য্যোধন বিচার করিবে নিজ চিতে 

নিশ্চয় আমার কার্ধা পারিল জানিতে ৷ 

সৈন্যগণ সাজি দুষ্ট করিবেক রণ 

তার হাতে সর্ব সৈন্য সর্ব্ব রত্ব ধন | 

কি কাজ বিবাদে ভাই না যাব তথায় 

নিধন নিঃসৈস্ত আমি নাহিক সহায় । 

সাবধান হৈয়া এই গৃহেতে বঞ্চিব 

আমরা যে জানি ইহা কারে না বলিব ! 


ধর্মের বিচার, ধীর গম্ভীর ও চাঞ্চল্াশুন্ত । পাঁচ ভাই এইরূপ বিচার 
স্থির করিলেন। প্রতিদিন মৃগয়াছলে পথ ঘাট জ্ঞাত হওয়া উচিত; সর্ধ্বদ! 
ভ্রমণ করিলেও সমস্ত পথ জানা যায়, নক্ষত্র দ্বার! দিউ নির্ণয় হয়, ইন্দিয়- 
গণকে বশে রাঁখিলে কখন অবসন্ন হইতে হয় না, ইহাও বিদুরের সঞ্ধেত । 
পাগবের তাহাই করিতে লাগিলেন । ৃ 

পাগুবের! সর্বদ! সতর্ক! এ দিকে বিছুরও নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেছেন 
না। তিনি খনককে পাঠাইলেন ৷ 

পাগুবদিগের মনে ঘোরতর অবিশ্বাস আসিয়'ছে। কে লখন কে'ন সুত্রে 
আপিয়া। কোন্‌ অনিষ্ট সাধন করিয়! যায়, এ জন্য পাগুবেধা পনীক্ষা ন; = বিয়া 
কাহাবগ উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতেন না! পাবা লিতরেও £ইগপ 
সতর্ক। ই হাবা ধার্িক । যে জ্ঞানরত্ব হালউয়। মানুষ তখভুণাজাট ত’ ও 
দেহ * পৃথিবীতে আসিয়া পান্থশালাব ষড়দস্থার হাতে পড়ে, ইহারা সে 
রত্ব সযত্রে রক্ষা করিতেন, বহিদ স্থাতা ভয়ে টিকিতে পারিবে কেন ? 

খনক আসিল। যুধিষ্ঠির পরীক্ষা করিয়া জানিলেন খনক , বিছুরপ্রেরিত। 
আপনার লোক দেখিলে দুঃখের কথা বাহির হয়, তজাতশক্র অক্রোধী যুধিষ্ঠির 
দুষ্ট 'কৌরবের চরিত্রে ব্যথিত হইয়াছেন, সকলের ক্রোধাম্মি প্রঙলিত না হইলে 
কুরুক্ষেত্র সমরে দুষ্ট ঝুঁরুকুল সংহার হইবে কিরূপে? 
,. খেনককে পাইর। মুহিত বলিতে লাগিলেন. 1" 
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"অরধানে দেখ দুষ্ট কৌবব বচিত : 
স্বর্ণ জতুগৃভ বাশ সংযোগ বচিত 4 
চতুদ্দিকে গড় দেখ গভীব বিস্তাব 
অক্ষে।তিণী বলে পুবোচন বাখে দ্বাব । 
এইরূপে পড়িয়াছি বিপদ বন্ধনে 
উপায় কবিয়া মুক্ত কব ছয় জনে |” 
বিপদ বুঝিয়া দেখ । ঘ/ব অগ্নি লাগিল০ৎ পপায়নেব পথ বগ্ধ ! ঘতুগুহেব 
চাবিদিকে গভীব গড। একটি মাত্র দাব। ব্লপুব্ব পলায়ন অসম্ভব । 
মক্ষৌহিণী সেনা দ্বাব ধক্ষা কবিতেছে। 
লাল জল ও মাটা মিশ্রিত কবিয় গুহেব সব্বস্থানে প্রগেপ দেওয়া হউয়।ছে। 
অস্তিব মত কঠিন শুন প্দাথে গু নিশ্মিত। গহেব পশ্চাতে ভিবে জুড়ঙ্গ। 
সেই সুড়ঙ্গ ভিন্ন মুক্তিব অন্য উপাষ নাই । 
প্রায় এক বংসব হইতে চলিল। [বুবেব পবামর্শে খনক সভঙ্গ প্রস্তুত 
কবিতে আসিয়াছে । সুড়ঙ্গ প্রস্তত হইল | স্ভঙ্গেব মুখে কবাট। উপবে মাটি 
দিয়া চাবিদিগেব মৃত্তিকা সমান কবিযা বাখিহ | ৬্তুগুভেব চাবিদিকে পুগোচন 
বে গভীব গর্ভ কাটিয়াছিল, খনক তদাপন্না অধিক নিয়ে খনুন কিয়া চলিল। 
জতুগুহ হইতে গঙ্গাতাব পযন্ত সুড়ঙ্গ প্রস্তুত হল । গঙ্গা এস্তানে মুত্তবেণী 
ঠিকষ্বল! বায় ন', যেন ম! পতিভপাবনা মুবুক্ষুকে প্রথমে এই স্কানে আনয়ন 
কণিয়া মুক্তিব পথ দেখাইয়া দেন। এই ঘাচ্টুব নাম মৃক্তবেণী ঘাট। জাব যে ঘাটে 
সান কবিলে প্রিয়সঙ্গে কখনও বিষোণ ঘটে ন, তাহাব নাম পক্তবেণী ঘাট । 
দেখিতে দেখিতে এক বংসব বা৯য়া গেল! পুবোচিন বুঝিল যে পাগুব- 
দিগেব বিশ্বাস জন্িয়াছে । যুধিঠিব পুবোচনেব মনেব ভাব বুঝিলন। ভ্রাতা- 
দিগকে বলিলেন, সম্প্রতি আমাদিগেব পলায়নেব সময় উপস্থিত হইয়াছে । 
আজ বাত্রে পুবোচন জতুগৃহে অগ্নি প্রদান কবিবে, সকলে সাবধান থাকিু9। 
এখানে ভক্ত কাশিবাম গল্পচ্ছলে একটা সুন্দর উপদেশেব অবতাবণা 
করিয়াছেন । মুলে এ গল্প নাই; একান্ত নির্ভব ভক্তকে শ্রীভগবান্‌ কিরূপে বক্ষা 
কবেন তাহা বুঝান হইতেছে। 
দিবাভাগে কুস্তীদেবী ত্রাহ্গণভোজনু কবাইলেন। ক্ষধাতুবা «এক নিষাদী 
কালগ্রেবিত হইয়া পঞ্চ পুত্রেব সহিত ভোজন কবিঃত আমিল। পনিষাদী 
প্র বাত্রি কোথাও গেল না, জতুগুহে অবস্থান কবিল। 
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নিষাদীব নাম কুস্ঠী। পৃথা নিষাদীব স্বামীক নাম জিজ্ঞাসা 
কবিল। স্বামীব নাম পাশ্ডু। পঞ্চরত্রের নাম যুধিষ্ঠিবাদি। আশ্চর্য্য 
ঘটনা বটে । | 
পৃথা জিজ্ঞাসা কবিলেন তোমাব এ দ্রগতি কিসে হইল ? নিষাদী আপন 
ঘঃখেব কথা বলিতে লাগিল = 
নিষাদী বলিতে লাগল ,__ 
নিত্য কন্ম মৃগয়া কবেন মোব স্বামী 
উদরার্থে মাংস বিক্রী কবিতাম আমি 
স্বামী গেল জাল নিয়! মুগয়া কাবণ 
না পাইল মুগ বহু কবি অন্বেষণ। 
অত্যন্ত চিন্তিত ব্যাধ আসে নিজ মনে 
হেন কালে এক মৃগী দেখিল নয়নে । 
মুগীব প্রসবকাল আসি উপস্থিত 
হেন কালে ব্যাধ তাবে বেড়ে চাবি ভিত। 
একদিকে অগ্নি দিল জাল আব দিকে 
« অন্তদিকে শ্যাং ছাড়ি দিল অতি বেগে। 
আপনি যে ধনু ধবি অন্তর নিল হাতে 
ব্যাকুল *ইয়! মৃগী চাহে চাবি ভিতে। 
চাবিদিক নিবখিয় পথ না পাইল 
কাতবা হইয়! মৃগী স্থিব দীড়াইল। 
দেখিলে মৃগীব ভাব মনে হেন লয় 
নগতিবিষ্বতে নাথ মৃগী যেন কয়। 
হে কৃষ্ণ হে আর্তত্রাতা যাদবনন্বন 
এ মহা সঙ্কটে মোবে কবহ তাবণ। 
তৃণ, জল খাই কাবো হিংসা নাতি জানি 
তবে কেন ব্যাধ মোব হৰয়ে পবাঁণি ? 
এইরপে মৃগী যেন কাতবা হইয়| 
ৰক্ষা কব জগন্নাথ বলিল ডাকিয়া । 
হবিমী স্থিব হইয়! দীড়াইয়াছে। নেত্র দিয়া জলধাবা! পড়িতেছে, উর্ধে মস্তক 
ফুলিয়। মৃ যেন কাতয়ে দীনবন্ধব শৰণ লইতেছে। 
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কাতব হইলেই* জীব ভগবানের শরণাপন্ন হয়। ইহাই জীবের স্বাভাবিক 
ধর্ম । মৃগীব কাতরোক্কি বুঝি ভগবানের কর্ণে পৌছিল। 
শুনি নারায়ণ হয়ে সদয় অস্তর 
মেঘে আজ্ঞা দিল মেঘ ঘন বরিষয়। 
অগ্নি নিভাইল ; জাল উড়িল বাতাসে 
অকস্মাৎ এক ব্যাস্ত শ্বানেবে বিনাশে। 
ব্যাধশিবে তখনই হইল বজাখানত 
চারিদিকে মুক্ত তারে করেন শ্রীনাথ। 
দিনকর মন্ত গেল নিশা প্রবেশিল 
যথা স্থানে সর্বলোক শয়ন করিল। 
আজি চতুর্দশীর রাত্রি। দূর্ভেষ্য অন্ধকাবে চারিদিক আচ্ছন্ন । বহু নাই, 
সমস্তত এক হইয়া গিয়াছে। যেন রজনী বহুদৃশুজ্ঞান মাঙ্জনা করিয়া 
কাহাবও সহিত মিলনস্থখ অনুভব কবিতেছেন। দেখিতে দেখিতে রাত্রি 
দ্বিতীয় প্রহর আসিল। দূরে শৃগাল শব্দ করিয়া দ্বিতীয় প্রহর জানাইল। 
জৌগৃহস্থিত পেচকেরা চীৎকার করিল। 
জতুগৃছের ছ্বাবরক্ষা করিতেছে পুবোচন | যুধিষ্ঠির ইঙ্গিত করিলেন 
ভীমসেন সর্বাগ্রে পুবোচনগৃহে আগ্রিপ্রদান করিল। শাস্ত্রে আছে ক্ষত্রিয় ভুবৃতত্বের 
দণ্ড"না দিলে ক্ষত্রধশ্ন পালন হয় না। (জীগৃহের দ্বারে এবং চতু্দিকে অগ্নি 
জলিল। লাঁক্ষাগৃহ একবারে জ্বলিয়া -উঠিল। তখন জননীর সহিত পঞ্চ 
ভ্রাতা খনকনির্ষ্িত সুড়ঙ্গমধ্যে প্রবেশ করিলেন । 
সেই রজনীতে বিশাল জতুনির্মিত প্রাদাদ পুড়িয়া ভম্মরাশি হইল। আব 
ওঁ অগ্নিতে পুড়িয়া মরিল পুরোচন। গ্রামবাসিগণ অগ্নি দেখিয়া হাহাকার 
করিতে করিতে দৌড়িয়া আমিল। ঘ্বত, তৈল, বসা এবং লাক্ষার গন্ধে বুঝিল 
জতুগৃহ! ধৃতরাষ্্রকে শতমুখে গালি দিল। অগ্নি নির্বাপিত হইলে”দেখিল 
পুরাচন পুড়িয়া মরিয়াছে। সকলে বলিল £- 
| নির্দোষী জনের হিংসা করে যেই জন 
এইরূপে শাস্তি তারে দ্বেন নারায়ণ। 
খনক জতুগৃহ গরিষ্কার করিবার ছলে স্বরুত গহবর এরূপে পুরাইয়া দিল যে 
কেহই উহার বিন্দু বিসর্গ অনুসন্ধান পাইল না। l 
পাণগুবেরা সকলের প্রিয় হইয়াছিল। পাগুবদিগের শোকে গ্রামবাসিগণ 


২৪ ভাবত সমব। 


হাহাকাৰ কবিয়| উঠিল। তাহাদেব গুণ স্মবণ কবিয়া এবং ধূতবাষ্ট্রেব দুর্ক্যবহাব 
দেখিয়! উন্মত্ত হইয়া খলিল :__ 
এইক্ষণে আম! সবাকাব এই কাজ 
লোক পাঠাইয়! দেহ হন্তিনাব মাঝ। 
ধৃওবাষ্ট্রে বল না কবিহ কিছু ভয়, 
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ তোব হ'ল তবাশয়। 
সক্ষম ব্যক্তি মুক ৭ কাধ্য প্রাণ হয কিন্তু অন্ষমলোকেব গাণদা্ বর্ত,ভামান্রেত 
নিবাবিত হওয়া চিবস্তন বাতি । তাহাই এখানে দৰ্শিত হইল । 
তন্তিনাপুবে এ বাদ গেছিল । অন্ধবাজ। শোকে আচ্ছন্ন হইয়া 
পড়িলেন ,_- 
“আজ জ্ঞানিলম মামি পারঁণ নিধন 
ভ্রাতু'শাক নাছিল এ সবাব কাবণ 1” 
এ ক্রন্দন অর্তবঙ্জিত ক্রন্দন নহে । ধুঁতবাষ্ বিন ব্যাসদেব সেবপ ক্রু, 
কবেন নাই । ইভা স্বার্থীগ্ধ গবাবিকী জনেব ক্ষণস্থায়ী সত্য সন্তাপ। 
যতই কুঅভিপ্রাফ থাক্‌ না (কন, সকল গ্রীকাব লোকেব নিকট অস্ততঃ 
এক এক মুহূর্েঞ্জ ল্রাতৃশোক দ্রপ্পবিহায্য। পক্ষণেব শক্তিশেলে বাম বিলাপ 
কবিয়াছিলেন, 
দোশ (দশে কলত্রাণি দেশে দেশে চ বান্ধ ণাঃ 
অন দেশ" ন 'শ্যামি যণ প্রাত' সঙোদবৎ। 
পাগুব্দিগেব ও কুগ্াব মৃ্তাস*বাদে গান্ধাবী প্রতি স্্রাগণ এব* গ্রীষ্ম, প্রোণাদি 
মন্মাহ হইলেন । বিভব বডই চঞ্চল হহলেন। খনক এখনও ফিবিয়া আইসে 
নাই। বিছুব একজন ?কবর্তঞ্চে গঙ্গ| পাব কবিযা দিবাব জন্য পাঠাইযা দিয়াছেন। 
উহাব আগমন প্রশ্থীক্ষায় বিগব বডই উদ্বিগ্ন বঠিলেন। 
ধন্তবাষ্ী যথ। সমষে পাওবদিগেব শ্রাদ্ধাদি ওদ্বদৈহিক ক্ৰিয়া সমাপন 
কবাইলেন। স্দূব দ্বাববতীতে৪ পাগুবদিগেব উদকক্রিয়া সম্পন্ন হইল! 
কুস্তী বন্ছদেবেব সঠোদবা। বন্ুদেবেষ নিকট অতুগৃহদাত সংবাদ পৌছিল। 
বন্দেব সাত্যকিব প্রতি জতুগৃ£দপ্ধ পাণ্ডবদিগেব অস্থিসংস্কাবের ভাবার্পণ 
করিলেন। ঠিক এই সময়ে শ্রীকৃষ্ণ সত্যভামাব পিতা সত্রাজিৎ সংহাবকাবী 
ভোজঁপতি শতধস্থাব বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা কবেন। 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 


প্রথম অংশ । 
বন ভ্রমণ । 


হস্তিনাপুরে পাও্বদিগের শ্রাদ্ধ হইয়া গেল কিন্তু সেই ঘোর অন্ধকার 
রজনীতে পাগুবেরা সুড়ঙ্গ হইতে বাহির হুইয়া এক নিবিড় অরণ্যমধ্যে 
প্রবেশ করিলেন। একে রাত্রিজাগরণ, তাহাতে নিবিড় বন, চারিদিকে 
লতা বৃক্ষ কণ্টক। মধ্যে মধ্যে বন্য জন্তব ভীষণ গর্জন। অন্ধকারে কিছুই 
লক্ষ্য হয় না। রাজমাতা, রাজকুমার কেহই আর চলিতে পারেন না। 
কতকদূর আসিরা কুস্তী মৃচ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। তখন ভীম মাতাকে 
মন্তকে, নকুল সহদেব ছুই ভ্রাতাকে ছুই স্বন্ধে এবং যুধিষ্ঠির ও অর্জ্জুনকে 
দুই হন্তে ধরিয়া বায়ুবেগে বন ভাঙ্গিয়া চলিল। রাত্রি থাকিতে থাকিতেই 
সকলে জাহ্বীতীরে . উপনীত হইলেন। কুলুনাদিনী কুলুকুলুধবনি করিয়া! 
তরঙ্গতঙ্গে ছুটিয়াছেন। পাগুবেরা দুঃখ যাতনায় বড়ই ব্যথিত কিন্তু সর্ধবসস্তাপ- 
সংহত্ত্রী সর্বহূঃখবিনাশিনী শৈলস্থুতা সপত্নী মা জাহুবীর 'কুলুধ্বনির বিরাম 
নাই! গঙ্গার জল গভীর, বুকোদব গঙ্গাজল পরিমাণ করিয়া দেখিলেন 
তরণী তির পারের উপায় নাই। সকলে চিস্তাকুল হইলেন। আশার 
ওদিকে পূর্বাকাশে উষা গোলাপী আঙ্গুলে মুগ মুছিতে মুছিতে বিক্ষিপ্ত কেশ- 
পাশ বা সরাইতে উঠিয়া! দাড়াইয়াছেন। হঠাৎ এক কৈবর্ত একখানি 
নৌকা বাহিয়া আনিল। কৈবর্ত দূর হইতে প্রণাম করিয়া বিছুরের সমাচার 
.্বানাইল। ধর্শরাজের অবিশ্বাস দূর করিবার ‘জন্য গ্লেচ্ছভাষায় সঙ্কেত বাণী 
উচ্চারণ করিল । আহা ! শ্রীভগবানের চরণাশ্রিত জনের জন্য সমন্তই প্রস্তুত থাকে । 
জ্ীভগবানই ভক্তের জন্য তাবেন। ভক্তের ভাবনা ভুলে হয়। 
যুধিষ্ঠির বুঝিলেন এ ব্যক্তি বিছুব কর্তৃক প্রেরিত। জীবনদাতার পুনঃ 
পুনঃ উপকার শ্মরণ করিয়া চ'ক্ষে জল আসিল। যুধিষ্ঠির মাতা ও ভ্রাতাগণের 
সহিত নৌকায় আরোহণ করিয়া দাসকে বলিলেন “দাস! তুমি খুলল- 
তাতকে আমাদের প্রণাম জানাইও তিনি ভিন্ন পাঁগুবের বন্ধু আর কে 
আছে? তাহার কপাতেই পাণ্ডৰ জীবিত রহিয়াছে। ভাগ্যে থাকে আবার 
বনি মিলিবে। 


২৩ ভাখত সমর। 


কৈবর্ত গঙ্গ। পাব করিয়া দিয়া নৌক! লইয়া! উত্তরমুে হস্তিনাপুরা ভিমুখে 
ফিরল । পাওবেবা দক্ষিণ মুখে চলিলেন। প্র স্থানে গঙ্গা উত্তরবাহিনী । 
উত্তববাহিনী গঙ্গার মাহাত্ম। অধিক। চিন্ত উৎপত্তি স্থানে চলিলে যেমন সঙ্গে 
সঙ্গে জীবও পবমানন্দে নিমগ্ন হয়, সেইরূপ এই উত্তববাহিনী গঙ্গায় স্নান আহ্নিক 
কবিয়া পাগুবেবা পরমানন্দ লাভ করিলেন । 
দক্ষিণে যাইতে যাইতে আবার এক গভীর বন দৃষ্টিপথে পতিত হইল। 
সকলে বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন, বহুদূব অতিক্রম করিলেন, ক্রমে ক্রমে 
বেলা বাড়িল। ক্ষুৰ তৃষ্চ৷ পথশরমে সকলে কাতব। কুস্তী 'আব চলিতে 
পাবেন না। 
প্বন্থদুব আইলাম অরণ্য ভিভব 
তৃষ্ণায় আকুল নাতি চলে কলেৰব ৷” 


সকলে বিশ্রাম কবিতে যান কিন্তু যুধিষ্ঠিব মাত! ও ভ্রাতাদিগেব জন্তু বড়ই 
ভীত। ভাবিতেছেন পুবোচন কি জীবিত? না মরিয়াছে ? যদি তুষ্ট চর্দযোধন 
আমাদের মন্ত্রণা জানিতে পাবে তবে এখানেও যুদ্ধ কবিতে সজ্জিত হইয়! আসিবে 
আমাদেব লোকবল নাই । এখানে বিশ্রাম কর! উচিত নভে । কিন্ত, সকলে 
তৃষ্ণায় আকুল, কেহুই আব হাটিতে পাবে না। 

সকলকে এক বটমূলে উপবেশন কবিতে বলিয়া বুকোদর জলান্বেষণে 
বাহির হইলেন। নিবিড় অবণ্য। বড় বড় বৃক্ষ ভিন্ন কিছুই দৃষ্টিগোচব 
হইতেছে না। কোথাও লতাপুঞ্জ ক্লন্ফেঝন্ফে বৃক্ষেব শিখরদেশে উঠিয়াছে। 
সেখানে বূর্ধ্যকিরণ পাইয়। আনন্দে আহাব করিতেছে এবং শিব দোলাইয়! 
নৃত্য কবিতেছে। ভীম জলাম্বেষণ কবিতে কবিতে বন্দরে আপিয়াছেন, 
কোথাও জল নাই। শেষে উচ্চ এক বৃক্ষে জারোহণ করিলেন। জলচরের 
শব্দ লক্ষ্য করিয়া চলিলেন। ছুই ক্রোশ দূরে জলাশয় মিলিল । জল মিলিল, ' 
কিন্তু পুত্র নাই। কিসে জল লইয়া যাইবেন? রাজপুত্রেব পক্ষে ইহা 
অসহ্‌। ভীম জলে নামিয়! উদব পূর্ণ করিয়া জলপান করিলেন, শেষে 
আপনাৰ উত্তরীয় ভিজাইয়া জল লইর! চলিলেন। 


“দুই ক্রোশ গিয়াছিল জলের কারণ 
ক্ষণমাত্রে বাহুড়িল পনননন্দন ॥” 
ভীম ফিরিয়! আসিলেন। যাহা দেখিবেন তাহাতে অর সম্বপ্লণ করিতে পারিলেন 
ন! । দেখিলেন সকলে ধুলায় পড়িয়া নিদ্রা! যাইতেছে ; রাজমাতা, রাজপুজ অনাথ- 


ভারত সমর । ২৭ 


জনেৰ মত বৃক্ষতণে *পড়িয! বহিয়াছেন। ভীমের চক্ষে জল আসিল - বিলাপ 
কবিয়! ভীম বলিতে লাগিলেন £__ 
বস্থদেবভগিনী যে কুস্তী ভোজন্ততা 
বিচিত্রবীর্ষ্যেব বধু পাঁওর বনিতা। 
বিচিত্র পালক্কোপবি শয্যা মলোহব 
নিদ্রা নাহি ত’ত যাব তাহাব উপব | 
হেন মানা গড়াগড়ি যায় ভূমিতলে 
হৰি বি বিধি (5ন [লাখিশ কপালে। 
মাতাব পদতলে সুধিষ্টিধাদি -ভীম আবাব বলিতে লাগিলেন £- 
কমল অধিক যাব কোমল শবীব 
হরেন ভাই ভূমিতলে লোটাউছে শিব। 
তিন লোক জস্ববেব যোগ্য যেহ জন। 
সহজ মন্থষ্য প্রায় ভূমিতে শয়ন । 
অঙ্জুন সমান বীধ্যবন্ত কোন গন ? 
হেন ভাই কেন চায় ভূমিতে শয়ন ”? 
স্বন্দব নকুল সহদেব পর্ণক।ম 
বীরধ্যবস্ত বুদ্ধিমন্ সর্ব গুণ্ধাম । 
বিলাপ কবিতে কবিতে এই দ্রববন্থাব কারণে পক্ষ্য পড়িল। র্য্যোধন 
জ্ঞাতি। লোকে জ্ঞাতি সাহায্যে বিপদ হষ্টহেনবক্ষা পায় কিন্তু, 
দুর্ম্যোধন কুলাঙ্গাব কৈল জ্ঞাতি বৈৰী ৷ 
গৃহ ভাগি যাব তেতৃ বনে বনচাবী ॥ 
চধ্যোধন কর্ণ মাৰ শকুনি ঘর্্মতি। 
ধৃতরাষ্র সে চট্ট কাধল অনীতি ॥ 
ভীমের হৃদয়ে ক্রোধেৰ উদ্রেক হইয়াছে। ভীম প্রতিজ্ঞা কবিতেছে আগি 
এই ছুষ্টদিগকে বিধিমতে শাস্তি দিব। সমস্ত কৌববকুল ৰিনাশ করিব। 
ক্রোধে ভীমেব শবীব কম্পিত হইতেছে, ঘন ঘন শ্বাস বহিতেছে। ভীষ 
কবে কব যর্দন কবিতে লাগিল। আবাৰ নিদ্ৰিত যুধিষ্ঠিবেব দিকে দৃষ্টি 
পড়িল। বড় দুঃখে ভীম বলিতে লাপিল,- 
“এত দুঃখ সহ কেন আমাব ঈশ্বব” 
জনাব ঈশ্খব ! কত ল্ৰাতৃম্দেহ, কত ত্ৰাকৃভক্ধি এই তই কথায় প্রকাশ 
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করিতেছে। ধর্মবৃক্ষের আশ্রয়ে বাহিরের দুঃখের ভিতর দিয়া কতই 
সুখের ছায়া! উকিঝুকি মারিতৈছে। 

“এত দুঃখ সহ কেন আমার ঈশ্বর 

কটাক্ষেতে আজ্ঞা পেলে দিই যমঘর” 


ভীম আপনিই মীমাংসা করিতেছে 
মহাধ শুশীল তুমি ধর্ম্মেতে তৎপর 


তেই এত দুঃখ পাও গুণের সাগর । 

ভীমের প্রতি সম্বোধন আদরমাখা প্রাণগল! । ভীম স্বচ্ছ দর্পণস্বরূপ । 
তাহাতে অনুভূতি সকল অবাধে ভাসিয়া উঠে। তাহার সংযম যুধিষ্ঠির । 
ধর্শের আশ্রয়ে শ্রেষ্টভক্তির সাহায্যে তাহার স্ববৃত্তিগুলি যেন প্রশ্ছুরিত 
ও কুবৃত্তিগুলি দমিত হইতেছে । ভীম ভিতরে গলিয়া গিয়াছে । জ্যেষ্ঠ 
তাহার গুণের সাগর। ধর্মরাজ বড় দয়াময় তাই আজও নিধনে আজ্ঞা 
করিতেছেন না, নতুবা এখনি গদার আঘাতে পাপিষ্টকে চূর্ণ করিয়া ফেঙ্গিতে 
পারি। কখন ভাবিতেছে__ 

কোন্‌ মন্ত্র মহৌষধি কৈল কোন্‌ জন 

আই দুষ্ট ছুর্যোধন রাখয়ে গ্রীবন । 

ধৰ্ম্ম আত্মা যুধিষ্টিরে করে পাপাচার 

দে কারণে এত ছুঃখ আমা সবাকার। 

কোন্‌ কর্মে অশক্ত €য হই আমা সব 

তবু আজ্ঞা না করেন মারিতে কৌরব। 
ক্রোধ ভিতরে ভিতরে বর্ধিত হইতে লাগিল। অন্ধরাজা, শকুনি, কর্ণ, দূর্য্যো- 
ধন আজ আমাদের এই দুৰ্গতি করিয়াছে । শত শতবার ক্রোধাগ্রি ভিতরে 
জলিতে লাগিল। ক্রোধভাব পুনঃ পুনঃ অভ্যন্ত হইতে লাগিল। কেবল 
ুধিষ্টিব্রের জন্য এই অন্তঃপ্রধুদিত অগ্সিরাশি বাহিরে বিস্তারিত হইতেছে 
না। পুনঃ পুনঃ অত্যাচারে ধর্মপুত্রও দ্ধ হইয়াছিলেন। যুধিষ্টিরবাক্যই 
কুরুক্ষেত্র সমরানলে শেষ ফুৎকার। আমরা ক্রমে ইহা দেখাইৰ। 

সেই নিবিড় অরণ্যানি মধ্যে সকলে এখনও নিদ্রিত। ভীম একাকী 

জাগিয়া রহিয়াছেন। কাহারও নিদ্রা, ভঙ্গ করিতেছেন নী । অকম্মাৎ ভীম 
প্লেই “নির্জন কাননধধ্যে এক স্ত্রীমৃত্তি সনর্শন করিলেন। ধীরে ধীরে 
প্রীমের নিকটে আসিয়া স্ত্রীলোক প্রণাম করিল এবং মিকটে উপবেশন করিল। 


৮ 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 
দ্বিতীয় অংশ। 
হিড়িম্ব বধ। 

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সহিত' এ ঘটনার কোন সম্বন্ধ নাই। তথাপি পাগুব- 
দিগের ভ্রাতৃন্েহ, ভীমের চরিত্র, বীরঙ্গননী কুন্তীর অদভুত কার্ধা সমস্তই 
উল্লেখযোগ্য । | 

পাগুবের যে কাননে উপস্থিত হইয়াছেন, সেই বনের রাজা এক রাক্ষস। 
রাক্ষস জাতি মনুষ্য অপেক্ষা বলবান। মনুষ্য পণ্ড ইত্যাদি জন্তু ইহাদের 
খাদ্য। ইহাদের আরও এক অদ্ভুৎ শক্তি এই যে ইহার! কামরূপী। ইচ্ছ।- 
মত নানাপ্রকার আকার ধারণ করিতে পারে । 

ভীম বৃক্ষতলে জাগিয়া বসিয়া আছেন, আর সকলে নিদ্রিত। অনতিদূরে 
বিশাল এক শালবুক্ষের উপর হইতে এক রাক্ষস পাশুবদিগকে অবলোকন 
করিতেছিল। রাক্ষস দেখিতে অতি ভীষণ। দন্মপাটী অতি বিকট, জিহ্বা 
কর্ণ অতি দীর্ঘ, চক্ষদ্বয় কৃপসদৃশ, রর্ধবথ! রক্তবর্প। বর্ণ ঘোব কৃষ্ণ । মনুঘোব 
গন্ধ গ্লাইয়া, রাক্ষল বড়ই হৃষ্ট হইয়াছে, রাক্ষসের জিহ্ব। লালায়িত হইতেছে । 
বড় বড় কঠিন উর্ধ কেশপাশ প্রায়ই দগায়মান হইতেছে। রাক্ষস সম্ম্থ 
দেখিয়া যেরূপ কার্য্য করিতেছিল তাহ! দেখিয়া উহার মনের ভাব বিলক্ষণ 
অন্্মান করা যায়। নিশাচর উর্ধাঙ্গুলি দ্বার! শিরঃ কণ্ড,তি করিতে করিতে 
মুখব্যাদান পূর্বক জ স্তণচ্ছলে পুনঃ পুনঃ পাগুবুদিগকে “তেরছ” অবলোকন 
করিতে লাগিল। ক্রমে লালসা আরও বর্ধিত হুইন্তা। রাক্ষস তখন আপন 
ভগ্নীকে ড্রাকিল। 

নিশাচরের নাম হিড়িস্ব। ভগ্নীর নাম হিড়িম্বা । হিড়িম্বা নিকটে io Ht 
“ভগিনি{ আমি চিরদিন উপবাসী”। রাক্ষস আবার বলিতে লাগিল “আজ 
বহুভাগ্যে মানব আমিদ্লাছে। তুমি শী গিয়া উহাদিগকে লইয়া আইস। 
আগে হইতে খাইয়া আসিও না। ফ্েট! উহাদের মধ্যে বলশালী সেইটাকে 
ংহার করিও না| বিড়াল যেরূপ মুষিকের সঙ্গে খেল! করিতে করিতে 
তাহাকে একটু একটু আহার করে, আমি সেইরূপে এটাকে আহার করিব। 
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আর যদি নিতাপ্তই লোভ স্বরণ করিতে ন! পার, সর্ব কনিষ্ঠটাকে খাইতে 
খাইতে এবং উদর তৃপ্তি ‘করিতে কনিতে শীঘ্ব আসিও। যাও যাও, বিলম্ব 
করিও না।” | 

হিড়িম্ব চিরদিন উপবাসী। কাথটা ঠিক। কতই খায় তথাপি মাংস 
না পাইলে রূক্ষসদিগকে এরূপ বাক্য প্রয়োগ করিতে শোন! যায় বটে। 
যে দিন মাংস আইলে সেদিন সকল রাক্ষপই মহা! আনন্দ প্রকাশ করে। 
কতধার উদরে হস্ত সঞ্চালন করিতে করিতে বলে, রে দক্ধোদ্র ! ভাই ভন্ম 
দিয়া নিত্য তোমার পুরণ করি, আজ মাংস আসিয়াছে, কত সুখ তুমি পাইবে, 
প্রস্তুত হও। 

যাহা হউক নিশাচরী আসিল। হঠাৎ প্রবল বলশালী ভীমসেনের মনোহর 
মূর্তি চক্ষে পড়িল। হিড়িষ্ব। দূর হইতে ঘন ঘন ভীমের প্রতি সতৃষ্ণাবলোকন 
করিতেছে, ভাধিতেছে কি সুন্দর মুত্তি। যেন স্ুমের শৃঙ্গ অথবা বিশাল 
শালক্রম। মানুষে এত সৌন্দর্য্য আছে? রাক্ষমী তীমকে দেখিয়া মোহিত 
হইক্সাছে। ভীমকে সন্তোষ করিবার নিমিত্ত কামরূপা নিশাচরী সুন্দরী 
কামিনী মুর্তি ধারণ করিয়াছে। পূর্ব্বে বলিয়াছি হিড়িম্ব] প্রণাম করি 
সলজ্জঙাবে ভীষের নিকট আদিয়া বসিয়াছে। 

পরিচয় জিজ্ঞাসার পূর্ব্বে ছিড়িম্বা নিজের ও ন্রাতার পরিচয় দিল এবং 
ভ্রাভার অভিপ্রায় জানাইল। হিড়িম্বা রাক্ষসী হইলেও সরলা । আসক্ষিতে 
আন্বও সর হইয়াছে । ভীমকে ৪ষে সে চায় তাহাই অকপটে ভীষকে 
জানাইল। রাক্ষসী, রাক্ষসীর ভালবাসার কথা কঠিল। বলিল. তুমিই আমার 
স্বামী। তুমি আজ্ঞা কর আমি হিড়িম্ব হস্ত হইতে তোমাদিগকে পবিত্রাণ করি। 
জল, স্থল, অন্বরতলে যেখানে .বলিবে সেইখানে তোমাদিগকে লইয়া যাইব । 
তুনি জামীর কানন পূর্ণ সুর । তুমি আমার প্রভূ, আমায় অগ্রাহ্ করিও না। 

ভীম্কু কাহাকেও গ্রান্ করে না। রাক্ষস রাক্ষপীকে কীট জান ফরে। 
ভীম বিরক্ত ছইল। বলিল, রাক্ষদি! তোর যাহা ইচ্ছা হয় কর, তোর ও 
তোর দ্রাভার ভয়ে আমি কাতর নহি। রাক্ষসের ভয়ে স্কামি মাতা ও 
ভ্রাভামিগের লিজা করিব ন1। ইচ্ছা হয় তোর ভ্রাতাকে গিয়! সংবাদ দে। 

সংঘা্গ দি হইল না৷ হিড়িতার রিলম্ব দেখিয়া সেই উীদ্ধীকেশ, কৃষ্ণকান্ত, 
বিকটদপন, ভীষণবদন *রাক্ষন বৃক্ষ হইতে অররোহণ করিয়া তাহার সমীপে. 
আগনি আসিতেছে । দুর হইতে ভগ্নীর. ব্যবহার দেখিস 'রাক্ষল বুধিল 
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হিড়িন্ব! ভীমের প্রতি, আসক্ত ৷ হিড়িত্ব দস্তে দস্ত নিষ্পেষিত করিতে করিতে, 
হন্তে হস্ত আস্ফালন করিতে করিতে জ্»গ্রে ভগিনীকেই সমুচিত দণ্ড দিতে 
চায়, কিন্ত তাহা পারিল না। অগত্যা ভীমের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ বাধিত । 
ভীম রাক্ষসকে কিঞ্চিত দূবে লইয়া গিয়াছেন কিন্তু যুদ্ধণব্দে সকণের নিদ্রাভঙ্গ 
হইল । কুস্তী জাগ্রত হুইয়া দেখেন সন্মুখে সু সুন্দরী এক কন্ঠ! বসিয়া 
রহিয়াছে । 

হিড়িম্বার মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়! যুধিষ্ঠির ও অঞ্জন, যেখানে 
ভীমেব সহিত রাক্ষসের যদ্ধ হইতেছিল, সত্ব সেইখানে উপস্থিত হইলেন ও 
ভীমের আততায়ী রাক্ষপকে আমর! সকলে গ্লিলিয়া বিনাশ করি, এই 
অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। এই বাকো ভীম কুদ্ধ হইলেন। ক্রোধে শক্তি 
বাড়িল। তখন চড় চাপড় ও মুষ্টাথাতে ভীমসেন দেখিতে দেখিতে রাক্ষপকে 
বিনাশ করিলেন । 

বনভূমি কিঞ্চিৎ দূরেই জনপদ থাকিবে, পাছে হিড়িম্ব বিনাশের কথা 
চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়ে এই ভাবিয়া অজ্জুন পরামর্শ দিলেন এস্থান পরি- 
ত্যাগ করিয়া অতি শীঘ্র অন্তত্র গমন করা কর্তব্য। সকলের মত হইল। 
ছয় জনে সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিলেন। িড়িম্বাও সঙ্গে সঙ্গে চলিল, 
হিড়িত্বা সঙ্গ ছাড়ে না। ভীম ক্রুদ্ধ হইলেন। ইচ্ছা রাক্ষসীকে বিনাশ 
করেন; কিন্তু যুধিষ্ঠির নিষেধ করিলেন। স্ত্রীজাতি অবধ্য। তখন হিড়িস্ব! 
কুস্তীর নিকট মনোবেদনা জানাইল। হহিড়িস্ব বলিতে লাগিল--আমি 
তোমাব ওঁ পুজ্রের নিকট আত্মবিক্রয় করিয়াছি । তোমাৰ পুত্রের জন্য 
কুলধন্ম ত্যাগ করিয়া ভ্রাতৃত্যাগ করিয়া তোমার সপ্তানকে ভজন! করিলাম । 
তুমি আমার অভিলাষ পূর্ণ করাও। 


সব ত্যজি ভজিলাম তোমার নন্দন 
এক্ষণে অন্যথা আমি লইম্থ শরণ । 
শরণ।গতেরে ক্রোধে না হয় উচিত 
আপনি করহ দয়া বুঝি সমুচিত। 
সদাই সেবিব আমি তোমার চরণে 

বহু সঙ্কটেতে আমি উদ্ধান্সিব,বনে। 
আজ্ঞা কর আম! ভজিবারে বৃকোদরে 
নহিলে, তাজিব প্রাণ তোমার গেচেরে। 
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কুত্তী যুধিষ্টিরের দিকে চাহিলেন। ধর্মরাজের দয়া হইল । উভয়ে অনুমতি 
করিলেন । হিড়িম্বা ভ'মকে লইয়! গেল। হিড়িম্বার এক পুজ জন্মিল। 
নাম ঘটোৎকচ। এই ঘটোৎকচ কুরুক্ষেত্র সমরে বহু উপকার করিয়াছিল। 
ভীম. রাক্ষপী ও ঘটোৎকচের সহিত যথাসময়ে ধর্মরাজের নিকটে আগমন 
করিলেন। “শ্মরণ করিলেই আমরা আসিব’ প্রতিশ্রুত হইয়া হিড়িত্বা পুত্রের 


সহিত বিদায় লইল। 
পাগুবের আরও উত্তরে যাত্রা করিলেন। সকলে বেশ পরিবর্তন 


করিয়াছেন। 
“পরিধান বন্ধ শোতে শিরে জটাভার । 
কোথাও ব্রাহ্মণ কোথা তপস্বী আকার ।” 
পথে লোক দেখিলে বনে লুক্কায়িত হয়েন। একস্থানে এক স্নাত্রির অধিক 
বাস করেন ন! । এইরূপে পাগুবগণ ত্রিগর্ত, পাঞ্চাল, মৎস্ত দেশ ইত্যাদি 
স্থানে বছুক্রেশে ঘুরিয়া বেড়াইলেন। 
এই রাজপুত্র ও রাজমাতার ক্লেশ স্মরণ করিলে সংসারের উৎপীড়নের 
মধ্যে দুঃখ সহ করিবার শক্তি আইসে। 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ। 


তৃতীয় অংশ 
একচক্র! ও বক বিনাশ । 

এই সময়ে ব্যাসদেবের সহিত পাগুবদিগেব দেখা হইল। ব্যাসদেৰ 
পাওবদিগকে সান্বনা করিলেন। পরামর্শ. দিলেন ধতদিন তাহার সহিত্ত 
পুনরায় সাক্ষাৎ ন! হয় ততদিন যেন পাগুবেরা একচক্রা নগরে গুপ্তভাবে 
অবস্থান করেন। পাগুবের তাহাই করিলেন। একচক্তায় পাঁওবেরা 
একমাস বাস করেন । 
y একচক্রা নগরে এক ব্রাহ্মণের গৃহে পাগুবের! বাসা লইবেন সকলেই 
ছগ্ষবেশী। ছদ্মবেশে পাচ তাই নগর হইতে ভিক্ষা করিয়া দিবাবদানে 
বাড়ীতে আইসেন। কুন্তী রন্ধন করিয়া অর্ক বৃকোদরকে এবং অপরার্থ 
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আর পাঁচজনের মধ্যে বিভাগ করেন। এই ভাবে রাজপুত্র ও রাজমাতার 
দিন কাটিতে লাগিল। 

একদিন সন্ধ্যার প্রা্কাল। পশ্চিম গগনে কুঙ্কুম বণর মেঘমালা! খেলি- 
তেছে। দেখিতে দেখিতে বড় বড় কৃষ্ণবর্ণের রেখাজাল চারিদিক আচ্ছন্ন 
করিল। কুন্তী একাকিনী ব্রাহ্মণের গৃহদ্বারে দীড়াইয়া আছেন।, চারি ভাই 
ভিক্ষার্থ গিয়াছে। ভীম অদ্য ভিক্ষায় যান নাই । 

যে ব্রাহ্মণের গৃহে পাগুবের। বাস করিতেছিলেন সে ব্রাহ্মণ পরম 
ধাম্মিক। ব্ৰাহ্মণী পতিব্ৰতা । ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীর এক পুত্র ও এক কন্যা, এই 
লইয়। ব্রাঙ্গণের সংসার । আজ ব্রাহ্মণ 1বপদগ্রস্ত। কুস্তী লোকের বেদনা 
সহা করিতে পারেন না। . এতটুকু হৃদয় ন! থাকিলে বুঝি পাগবজননী 
হওয়া! যায় না। অকম্মাৎ ব্রাহ্মণের গৃহে ক্রন্দনধ্বনি উঠিল। ভীম মাকে 
সংবাদ জানিতে বাললেন। কুন্থী যাইবার সময় বলিতেছেন ভীম! এই ব্রাহ্মণ 
আমাদের বড় উপকান্ী। অনেক সাহায্য করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ আজ 
বোধ হয় বিপদে পড়িয়াছেন। ক্রন্দন শব্দে আমার প্রাণ বড় ব্যাকুল হইয়াছে। 
এ বিপদ হইতে ব্রাহ্মণকে রক্ষা করিতে হইবে। 

“উপকারী জনের সাহায্য নাহি করে। 
পরলোকে পাপ হয় অযশ সংসারে’ ॥ 

ভীম *সাহাধ্য করতে স্বীকাখ কারিলেন। কুন্তী ভীমের আশ্বাস পাহয়া 
ব্রাহ্মণের গৃহে প্রবেশ করিলেন। রাছুমাত। দরিদ্র ব্রাহ্মণের সাহায্যার্থ 
গিয়াছেন, গোপনে থাকিয়া তাহাদের দুঃখের কথ! শুনিতেছেন। ব্রাহ্মণ 
ব্রা্ষণাকে বাঁপতেছেন বাপুর্বেই তো বলিয়াছিলাম বে দেশে রাক্ষসের 
উপদ্রব দে দেশ বসবাসধোগ্য নহে |” তুমিই পিতামাতার নেহে দেশ 
ছাড়িলে না, বল দেখি এখন কিরূপে প্রতিকার হয়? কিন্তু শোন! তুমি 
আমার ধর্ম্মপত্নী, আমার গৃহিণ্নী। তুমি সর্ব ধর্ম মান। তোমার পুত্ৰ ও 
কন্তা, এখনও বালকবালিক| মাত্র। একদণ্ তোমায় ন! দেখিলে বাচে না। 
তোমাকে রাক্ষসের মুখে দিলে, সংসার রক্ষা হয়না । আমার কন্তাও অপুর্ব 
সুন্দরী । কন্তাদানে স্বর্গবাস হয়। কন্তাকে রাক্ষসের মুখে অর্পণ করিয়! 
কুযশ কিনিব কিরূথে ? পুত্রটি শিশু। বিশেষ আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, একদিনও 
সাধ মিটাইয়া ভগবানের সেবা করিতে পারিলাম গা। আমার লকল 
রার্ধযই অসম্পূর্ণ রহিল। আমার এই শিশুপুত্রকে বদ্ধে প্রতিপালন করিও, 
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আমাব দেহান্তে এই পুত্র শ্রাদ্ধ তপণাদি দ্বারা আমাব উদ্ধাব কবিবে। 
পবলোকেব সহায় আমাব_ এই পুল্র । সকল দিক বিচার কবিলাম- আমিই 
এই দেহ রাক্ষস মুখে সমপণ কবিব। তুমি যত্নে সংসার পালন কবিও। 
আমি দীননাথের শ্রীচরণে তোমাদেব সমপণ কবিসা যাইতেছি ৷ তামাব 
পবিবর্তে তিনি তোমাদেব ভার লইবেন। ব্রাহ্মণ কাঁদিতেছে, যাইতে উদ্ৃত-- 
ব্ৰাহ্মণী হাত ধবিল | প্র যাইও না, তোমাৰ অশ্রজল আমি দেখিতে 
পারি না। তুমি এত দুঃখিত কেন স্বামিন। আমি থাকিতে তোমাব দুঃখ 
কি? আমি যাইর। দেখ আমাকে নিষেধ কবিও না। তোমাব অভাবে 
সকলেই একবাবে মবিবে। আমি তোমা ভিন্ন জানি না। তোমাৰ 
আদর্শন একদিনও সহ কবিতে পাবি না, তোমাৰ মবণে আমি সহমৃতা ১হব। 
বল, তখন পুত্র কন্ঠাব দশ! কি হইবে) আর যদি তোমাৰ আজ্ঞায় এই 
দেহ বক্ষা কবি তথাপি শিশুপালনে আমাব শক্তি কোথায়? আমখা দবিদ্র 
অনাথ । অনাথের বহু কষ্ট। এই বাক্ষস-পীড়িত দেশে আমাব বক্ষক কে 
হইবে? কন্যাকে দবিদ্রেব হস্তে সমপণ কবিলে তাহাবও ছুঃখেব ইয়ত্ব 
থাকিবে না। অল্প বয়সেই পুত্র ভিক্ষুক হইবে । কুলধম্ম প্রতিপালন 
কবিতে পাবিবে না। ভিক্ষুকেব ধন্মপালনের অবসব কোথায়? পুত্র এইরূপে 
বেদবিমুখ হইবে । এই সমস্ত কাবণে আমি দেখিতেছি তোমাব যাওয়া অন্ুচিত। 
রাহ্মণী আবাব বলিতে লাগিল = 

“অপত্য নিমিত্ত তুমি কবিলে সংসাৰ । 

কন্ধ। পুত্র চুই গুটি হরেছে তোমাব। 

কপ্তাদান কব আব পড়াহ বালকে । 

পুনব্বাব বিবাহ কবিয়া থাক স্থখে ॥৮ 
আমি না থাকিলে তোমাব গৃহস্থালী চলিবে, কিন্তু তুমি না থাকিলে সব শুন্ত 
হইয়! যাইবে । আবও দেখ 

“ভার্যার পবম ধর্ম স্বামীব সেবন। 

স্বামী বিনা অকারণ নাবীব জীবন ॥ 

সঙ্কটে তাবায় স্বামী দিয় আপনাকে । 

ভূঙ্জয়ে অক্ষয় স্বর্গ যশ ইহলোকে ॥ , 

* তপ জপ যজ্ঞ ব্রত নানাবিধ দান । 

স্বামীব প্রুসাদে হয় সর্বত্র সন্মান ॥” 


ভারত সমর । ৩৫ 


সর্বশান্ন এই কথা বলিয়াছেন। তুমি অন্ঠান্ত বলির আয়োজন করিয়া দাও । 
আমি রাক্ষমের নিকট যাইতেছি। পত্তিশ্িতা স্ত্রীর বাক্য ব্রাঙ্গণ আরও অশান্ত 
হইয়া উঠিলেন। 

সন্মুখে কন্তা । মা বাপের দশ! দেখিয়া কন্যার অন্তর, বিদীর্ণ হইতেছে। 
কন্তা বলিতে লাগিল £--মা ! তোমরা অনাথের মত কীদ* কেন? মা! 
আজ যদি তুমি যাও তবে আমার এই ভাই, এই বালক একদিনেই মরিবে। 
কুলক্ষয় হইবে, পিগুলোপ হইবে। কিন্তু আমি কন্ঠামাত্র, এক দিন ত আমাকে 
পবেব ভাতে সপিতেই হইবে । ইহা বিধাতার নিয়ম । অন্যকে ত দিবেই 
“তবে এখন রাক্ষসকে দিয়া তোমাদের জীবনরক্ষা কর। তোমবা থাকিলে মা, 
আমার মত কন্তা আবার হইবে। বিশেষ আমার উপর আশা কি? 
আমার পুত্র জন্মিলে তোমাদের পরকালের কাধ্য হইবে? কিন্ত এ ত 
বহুদিনের কথা । আমার পুত্র তোমাদের উদ্ধাব করিবে? সম্প্রতি আমি 
তোমাদের উদ্ধার করিব। 

মা! এতক্ষণ কাদেন নাই। বাঁলিকা-কন্ঠার মুখে জ্ঞানের কথ! শুনিয়! 
মা চীংকার করিয়া কীদিয়া উঠিল। মার ক্রন্দনে কুমারী কন্তাও কাদতে 
লাগিল। সকলে কাদিতেছে, শিশু বালক তখন স্থিব থাকিতে পারিল না। 
যাহা করিল তাহাতে সকালে .লেই বিষাদ মধো ক্ষণিকের তবে 
ঢখ 'ভুলিল। 

বালক ক্রন্দনপর পিতা মাতা ও ভন্বী--জনে জনের মুখে হাত দিয়! 
ক্রন্দন নিবারণ করিতেছে । একগাছি তৃণ হন্তে তুলিয়া! বলিতেছে “তোমাদের 
কিছুই সাহন নাই। রাক্ষসের আবার ভয় কি? এই বাড়ির প্রহারে 
আমি রাক্ষস বিনাশ করিব। কোথায় রাক্ষস রহিয়াছে আমাকে দেখাই 
দাও।” ক্ষুদ্র হস্তে তৃণ গাছি কাপিয়া উঠিল। সকলে হাসিয়া উঠিল 
ক্ষণকালের তবে ক্রন্দন নিবৃত্ত হইল । এই অবসরে কুস্তী ত্রাঙ্গণ পত্তিবারের 
মধ্যে আসিয়া দাড়াইল। 

সমস্ত রজনীব্যাপী জরযন্ত্রণ-_প্রপীড়িত রোগীব নিকট প্রভাত-সমীরণ যেমন 
সর্ধসন্তাপহারী বলিয়া বোধ হয়, চিরবঞ্চিত নিরাশ সাধকের আসন্নকালে দয়মান দীর্ঘ- 
নয়না অরুণাঁধরজিতবিম্ব। জগদধার সহা মূর্তি যেমন নবজীবন প্রদান করে, করুণার্জ- 
ময়না কুস্তীদেবীর আগমনে শ্রাহ্মণসংসারে তাহাই হইল ৷ “সকরুণ বাক্যে * মৃতের 
উপর সুধা বর্ষণ করিতে করিতে কুন্তী দুঃখের হেতু জিজ্ঞাসা করিলেন -.. 


৩৬ ভারত সমর | 


চালের বাতার ভিতর হইতে একট! টিকৃটিকি ঠিক্‌ ঠিক্‌ করিয়া উঠিপ। আবরণ 
শৃন্ত চালের ভিতর দিয়া 'একটী নক্ষত্র উজ্জ্বল দেখাইল। ব্রাহ্মণ অতিশয় 
দুঃখে বলিতে লাগিলেন_“মা! আমার দুঃখ মানুষে মোচন করিতে 
পারিবে না। বক্‌ নামে এক রাক্ষস এই রাজ্যে বাস করে। তাহাকে 
এই রাজ্যের রাজা বলিলেও হয়। এই রাজ্যের সমস্ত লোক তাহার 
অত্যাচারে পীড়িত হইয়া বন্দোবস্ত করিয়াছে যে, প্রতি রাত্রে একটী শকট 
পূর্ণ করিয়া বিংশতি থালী পরিমিত অপ্ন, ছুইটা মহিষ ও একটা মনুষ্য তাহার 
জন্য দিতে হইবে । বহু দিন পরে অদ্য আমার পাল! উপস্থিত হইয়াছে। 
আমি দরিদ্র, আমি বলির অন্ত সমস্ত আয়োজন করিয়াছি, কিন্তু মানুষ 
কাহাকে দিব মা? আর যদি দিতে ন। পারি তাহা হইলে রাক্ষস সকুটুঘ 
আমাদিগকে ভক্ষণ করিবে । এই ভাৰ্য্যা, এই পুত্র, এই কন্তা ও আমি এই 
চারি জনের মধ্যে কাহাকে দিব মা? সুহৃদ্‌ কুটুথের মধ্যে কাহাকেও যে 
বলি কিম্বা অর্থ দিয়া মানুষ কিনিয়া দিই, এরূপ ইচ্ছাও হয় না, সামর্থ্য ও 
নাই। তাই ভাবিতেছি, যখন কাহাকেও ছাড়িয়া কেহ যাইতে পারিবে না, 
যখন কাহারও কাহাকেও ত্যাগ করিবার শক্তি নাই, তখন সকলে মিলিয়া 
রাক্ষসের খাগ্ঠ হই, ইহাই স্থির করিতেছি । 

কুস্তীর চক্ষে জল আপিল। ব্রাহ্মণেয় জন্য কুন্তী এক পুত্রকে রাক্ষসের 
নিকট প্রেরণ করিবেন স্থির করিলেন । অদ্ভুত জননী এই কুন্তী । *কুস্তী 
বলিতে লাগিলেন_ আমার পাঁচ পুত্র । তোমাদের সকুটুগ্ে রাক্ষসের মুখে 
যাইতে হইবে না । আমার এক পুত্র রাক্ষলকে দিব। ব্রাহ্মণ স্তম্ভিত হইয়াছে; 
ভাবিতেছে এই দেবীমূর্তি__এই মুর্তিতে এ কঠিন কাজ কি হয়? কিন্ত 
অবিশ্বাসের কারণ ত দেখিতেছি না__বাক্যে সান্বনার সময়ত এ নয়। ব্রাহ্মণ 
বলিতে লাগিল-_-“মা! তুমিত এ ভান বলিতেছ দেখিতেছি। তুমি ব্ৰাহ্মণী 
আমার্‌ গৃহে অতিথি। আপনার প্রাণ দিয়া অতিথির প্রাণ রক্ষা করিতে হয়, 
আর আমি অতিথির প্রাণবিনাশ করিয়া নিজের প্রাণ রক্ষা করিব ? মা! 
এই পত্রাগ্রবিলম্বিত শিশিরবিন্দুর ন্যায় ক্ষণস্থায়ী প্রাণের জগ্ত ধর্ম মজাইব? 
বেদে,আত্মদানেও ব্রাহ্মণরক্ষা কবিতে হয় বলা হইয়াছে, আর আমি ব্রাহ্মণ বলি 
দিয়া আত্মরক্ষা, করিব ?” 

‘কুন্তী, বলিলেন-সত্বান্ধণ, আমি আপনার কথা দব জানি কিন্তু আমি 
কাহারও বেদনা সহ করিতে,থারি না। 


ভারত সমর । ৩৭ 


খ্রাহ্মণ--মা ! এমন কর্খ! আর বলিও না! । যুগ যুগীস্তর ধরিয়া কি আমায় 
পাপে ডুবাইতে চাও ? আর মা ! তুমিই বাঃ কিরূপ জননী ? , 


কুস্তী ব্রাহ্মণকে সাহস দিলেন, বলিলেন “ব্রাহ্মণ, মাতার শত পুত্র থাকিলেও 
কখনও পুত্রের অনাদর হয় না। কিন্তু জানিবেন আমার $আশ্রয় গোবিন্দ । 
বিশেষ আমার পুত্রগণ মহাপরাক্রমশালী । আমার বিদ্বমানে ইহারা'রাক্ষস বিনাশ 
করিয়াছে। রাক্ষমের কি সাধ্য আমার সন্তান বিনাশ করে? নতুবা মা হইয়া 
কোন্‌ সাহসে আমি আপন সন্তানকে রাক্ষসেব মুখে দিতে চাই ?” কুস্তীর বাক্যে 
গ্রাহ্মণ বিশ্বাস করিলেন । ব্রাহ্মণ কুস্তীর সহিত ভীমের নিকটে গমন কবিলেন। 
বলির অন্যান্য আয়োজন ছিল। ভীম রাক্ষমের নিকট চলিল। 

স্্যদেব অন্তালে যাইতেছেন। অন্ধকার-রাক্ষম কানন গহ্বর প্রভৃতি 
স্থান হইতে উকি মারিয়া দেখিতেছে, ক্রমে চারিদিক আচ্ছন্ন করিল। 
শকটারোহণে ভীম রাক্ষদউদ্দেশে চলিয়াছেন, এদিকে চারি সহোদর ভিক্ষী 
করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। যুধিষ্টিব ছুই একজন প্রতিবেশীর মুখে কথাটাব 
কিছু আভাম্‌ পাইয়াছিলেন। দ্রতপদে জননীর নিকট আগমন করিয়া 
জননীকে একান্তে ডাকিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, মা! যাহা শুনিতেছি 
তাহা কি ঠিক? ভীম কোথায় মা? সে কি আপন ইচ্চায় গেল অথবা 
তোমার অভিমতে ? বৃকোদর কাহার বৃদ্ধিতে এ কন্ম করিয়াছে ? 

কুস্তী--আমি পাঠাইয়াছি; ত্রাঙ্গণ রক্ষার জন্য এবং নগর রক্ষার ভল্ত | 
ইহাতে ধৰ্ম্ম ও কীন্তি ছুইই আছে। 


জননীর কথা শুনিয়! যুধিষ্ঠিরের মুখ শুকাইল। বড়ই কাতর হইয়া যুধিষ্ঠির 
বলিতে লাগিলেন £-- 


পন। গণিল! আমা সবা যশ অপযশ, 
কোন্‌ বুদ্ধে মাতা হেন করিলা সাহস ? 
এমন দু্ধর নাহি শুনি ইহলোকে , 
মা হইয়া পুত্ৰে দেয় রাক্ষসের মুখে। 
পুত্রের ভিতর পুত্র কর কি বিশেষে, 

* সবে প্রাণ রাখিয়াছি যাহার আশ্বাসে। 
ভিক্ষা মাগি প্রাণ রাখি যথাস্থানে বার্স, 
পুন রাজ্য পাব বলি যার বলে আশ । 
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যার ভূজবলে নিদ্রা না যায় কৌরবে 
যার তেজে জতুগৃঠৈ রক্ষা পাই সবে। 
স্বন্ধে করি নিল সব! হিড়িদ্বক বনে। 
চিড়িম্বে মারিয়া কৈল সবাব রক্ষণে ॥ 
হেন পুন দিল! তুমি রাক্ষস ভক্ষণে, 
আমরা বাঁচি আর কিসের কারণে ?” 

“মা! আমাদিগের বাচিয়া ফল কি? মা হইয়া তুমি এমন কাজ যখন 
করিয়াছ।” অভিমানে যুধিষ্টিরের আধি ছলছল করিতেছে । কখন ক্রোধ হই- 
তেছে--মাতা এই পৃথিবীতে প্রত্যক্ষ দেবী। তথাপি যুধিষ্টির বলিতেছেন :-- 

“গর্ভে ধরি হেন কাঞ্জ কেহ নাহি করে, 

বেদে ধন্যে নাহি ইহা সংসাব ভিতরে । 

বাজার ছুচিতা৷ তুমি বাজ।র মহিষা, 

দুঃখ পেয়ে হতবুদ্ধি হৈলা বনবাসী ।” 
যুধিষ্ঠিবের সরোদন তিরস্কাবে কুস্থীর মাতৃত্ব জাগিল--“আমি কি রাক্ষসী ?” 
কুন্তী বলিতে 'আবন্ভ করিলেন_-“আমি মা নই? একদিনও কি ভীমকে 
হৃদয়ের রক্ত দিয়া.পোষণ করি নাই? চিছি -আমি মা --আমি জানি আমার 
নেহ কনদুর। তুমি কি বুঝিবে ফুধিষ্টির, আমার প্রাণ আছে কিনা? 
ভুমি কি করিয়া বুঝিবে মায়ের প্রাণে সন্তানকে রাক্ষসমূখে সমর্পণ করিলে 
কিহয়? তথাপি এই দুঙ্ধব কার্য, আমি কবিয়াছি। শ্োন কেন করিয়াছি? 
আমি ভীমের পবাক্রম জানি। প্রসব করিয়া এই পুত্রকে কোলে তুলিবার 
সামর্থ আমার ছিল না। তুলিতে চেষ্টা কবিলাম, ভীম পড়িয়া গেল। আমরা 
তখন পির সহ বনবাসিনী। হিমালয়েব দক্ষিণ পার্শ্ববর্তী উপত্যকা হইতে 
মে মঠাশালবন আরম্ভ হইয়াছে তাহা অতিক্রম কারলে নাগাশত পর্বত ) 
আরও পরে চৈত্ররথ পর্বত, ফালকুট পর্ব, গন্ধমাদন, তাহার পৰে ইন্ধদ্যু 
সবোনব | এ সরোবর পাৰ হইয়া হংসকুট। আমরা হংসকুট ছাড়াইয়! 
শতশৃঙ্গোপরে খষিদিগের সহিত তখন তপস্তা করিতাম। শতশৃঙ্গ পর্বতে 
তোমাদের জন্ম হয়। তীগকে আমি তুলিতে পারিলাম না, ভীম পড়িয়া 
গেল। পড়িল এক পর্বতশৃঙ্গে; তুমি আশ্চর্য্য মানিবে। গিরিশুঙ্গ চুর্ণ 
হইয়া গেল। সেই লময়ে যে দৈববাণী হইয়াছিল তাহা আজও আমার 
কর্ণে ধ্বনিত হইতেছে । ভীঞকে সংহার করিতে পারে এমন কোন ব্যক্তি নাই। 
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যুধিষ্ঠির! বারণাবতে তুমি স্বয়ং স্বচক্ষে ভীমের পরাক্রম দেখিয়াছ, হিড়িম্ববধ 
ও হিড়িত্বাবরণ দেখিয়াছ। শুধু ভীমের , পরাক্রম « দেখিয়াই আমি ভীমকে 
রাক্ষসমুখে দিই নাই। আমি জ্বানি আমার সন্তান সংদারে অবধ্য 
ইহ! ব্যাসবাক্য, কখন মিথ্যা হইবার নহে। আমি ইহাতেও কি নিশ্চিন্ত ? 
তুমি মায়ের প্রাণ কিরূপে বুঝিবে যুধিষ্ঠির? তুমি কি’ জান না তোমরা 
গোবিন্দটরণাশ্রিত? তুমি কি জান না আমি নিত্য তারে বড়ই কাতরপ্রাণে 
ডাকিয়া থাকি--আমি তাহাতেই তোমাদিগকে অর্পণ করিয়া রাখিয়াছি। 
আমার আশীর্বাদ এবং গোবিন্দক্বপায় একট। পাক্ষস কি ছাব, যুধিষ্ঠির 
শত শত রাক্ষস ভীম অবহেলে বধ করিবে। নতুবা মা হইয়া এমন পাষাণী 
কে আছে যে নিজের সন্তান রাক্ষসের মুখে তুলিয়া দিতে পারে?” বলিতে 
বলিতে কুস্তীর চক্ষে বিছ্যুৎঝলক দিতেছে কুন্তী আবার বলিতে লাগিলেন। 
কুস্তীর লক্ষ্য ধর্ন্মের দিকে ! 


“উপস্থিত ভয়ে ত্রাণ করে দেই জন, 
তার সম পুণ্য বাপু না করি গণন। 
বিশেষ গো, বিপ্র হেতু দিবে নিজ প্রাণ, 
আপনাকে দিয় দ্বিজে করিবেক ত্রাণ । 
বাজারক্ষা দ্বিজবক্ষ। আর যে পৌরুষ, 
হেন কন্মে কেন তুমি হইলে বিরস ?” 


হায় সব বিচার ছাড়িরা দিলেও আমি শুধু ধন্মের জগ্ত নিজের পুত্র শতবার 
রাক্ষসের মুখে দিতে পারি। যুধিষ্ঠির! তোদের অপেক্ষা আমি গোবিন্দকে 
অধিক ভালবাদি। তোদের দিলে যদি তীর প্রীতি হয় আমি হাসিতে হাসিতে 
তাহাও পারি । তোমাদ্দিগকে রাক্ষসে সমর্পণ করিলে যদি তার আজ্ঞা পালন হয়, 
তাহাও স্বচ্ছন্দে পারি । যুধিষ্ঠির ! তুমি ধর্মের স্ঙ্ম তত্ব জান। ভাবিয়া দেখ 
গোবিন্দের কাছে তোমাদ্দিগকে রাখিতে চাই কেন? আমার গোবিন্দ আদি 
পুরুষ, সর্ব কারণের কারণ, সর্ধাশ্রয়ের,আশ্রয়, অজম, অমর, সনাতন বিহু 
আমি চাই যে আমার সন্তান অমর হউক। এই জন্তে অমরের কাছে তোমাদের 
সমর্পণ করিতে চুই |. যাহা আমান প্রিয় তাহা দিয়াই গ্যোবিন্দ গ্রীতি 
প্ার্থন। করি। বৎস, বল দেখি তোমরা ছাড়া আমার অর কি প্রিয় আছে ?” 
কুত্তী কাদিতেছেন; বীর মাতার তেপূর্ণ বিচারবিশুদধ, প্রেমপুর্ণ বাক্যে 
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যুধিষ্টিরের চিত্তের গতি পরিবর্তিত হ্ইয়াছে। এই মাতার উদরে জন্ম গ্রহণ 
করিয়াছেন বলিয়া আজ :' আপনাকে শ্রত ধন্যবাদ দিতেছেন, বলিতেছেন 
' পর দুঃখে হুঃখী তুমি দয়ালু হৃদয়, | 

তোম| বিন! হেন বুদ্ধি অন্কের কি য়? 

পরপুত্রত্রাণ হেতু নিজ পুত্র দিলা, 

্রাহ্মণেরে এ সঙ্কটে উদ্ধার করিলা। 

তোমার পুণ্যেতে মাতঃ তরিব বিপদে, 

রাক্ষস মারিবে ভীম তোমার প্রসাদে |” 
যুধিষ্ঠির প্রাণে প্রাণে বুঝিলেন মার আশীর্বাদে একটা রাক্ষসবিনাশ ভীমের 
নিকট কি ছার কর্ম্ম। ধর্মরাজ তখন মাতাকে বলিয়া দিলেন “মা! তুমি 
্রাঙ্মণকে সাব্ধান করিয়া আইস যেন এ কম্ম প্রকাশ না হয়।” কুন্তী তাহাই 
করিলেন। এ দিকে বৃকোদর সমস্ত রাত্রি শকটে চড়িয়া প্রভাতে রাক্ষসের 
নিকট উপস্থিত হইলেন। স্নানাহিক সমাপন করিলেন সমস্ত রাত্রি আহার 
নাই, সঙ্গেও অন্ন পায়দ ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে ছিল। বৃকোদরের ক্ষুধা__ 
বিলম্ব সহিল না। বককে নাম ধরিয়া ডাকিলেন “বক শীঘ্র আয় আমি ভীম 
আসিয়াছি।” এই বলিয়া ভীম আহারে বসিলেন । “আমার খাগ্ধ হইয়। আমাকে 
নাম ধরিয়া ডাক” নিশাচর ক্রোধে থরথর কম্পিত হইতেছে। দূৰ হইতে 
ভীমকে ভয় দেখাইতে দেখাইতে গালি দিতে দিতে ভয়ঙ্কর অঙ্গভঙ্কা করিতে 
করিতে, হুঙ্কার করিতে করিতে আসিতেছে। ভীমের দৃকৃপাৎ্ নাই, ভীম 
অন্ন খাইতেছেন নিশাচর গর্জন কারয়া ভীমের পৃষ্ঠে বজ্সম প্রহার করিল, 
তথাপি ভ্রক্ষেপ নাই। 

“পৃষ্ঠে যে রাক্ষস নারে সহেন হেলায়, 

পায়সানন খায় বীর বসি নিঃশঙ্কায়।” 
শেষে রাক্ষস বৃক্ষ উপাড়িয় প্রহার করিল। তথাপি তাই এবারে ক্বেল ভীম, 
বাম হস্তে বৃক্ষটী কাড়িয়া লইলেন। রাক্ষস নানা প্রকারে প্রহার করিতেছে-__ 
জোরে ধাস্ক! দিয় আহার ছাড়াইতে চেষ্টা করিতেছে-_ভীম আহার ছাড়িয়া 
নড়ে না। ভোজন শেষ হইল--আচমন হুইল তখন ভীম . ধীরে ধীরে রাক্ষসের 
দিকে ফিরিপেন ; তখন ছুই জনে তুমুল, বাহুযুদ্ধ হইল।* ভীমের গরাক্রমে 
রাক্ষস পরাস্ত হইল, * তখন ভীম বিপরীত দিক" হইতে ছুই জানু পৃষ্ঠের উপর 
আনিয়া বকের দেহ, মধ্যে ভাঙ্গিয়া ছুইখান। করিলেন, মহাশব্দ করিয়া বক 
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গ্রাণত্যাগ করিল। বকের অনুচর মধ্যে কেহ কেহ ওঁ বন ত্যাগ করিয়া 
বনাস্তরে পলায়ন করিল । কেহ আসিয়া: ভীমের * শরণাপন্ন হইল। “আর 
নগরবাপীদিগের উপর অত্যাচার করিব না” এইরূপ প্রতিজ্ঞায় ভীম তাহা- 
দিগকে ছাড়িয়া দিলেন*। তখন বকের মৃতদেহ ভীম নগূর সম্মুখে ফেলিয়া 
দিয়া বাড়ী আসিলেন। মাতা ও ভ্রাতাদিগকে সমস্ত বলিলেন। নগরের 
লোক নিঃশঙ্ক হইল। সন্ধান করিয়া মকলে ব্রাহ্মণের নিকট জানিল কোন 
ব্যক্তি সদয় হইয়। দরিদ্র ব্রীক্গণকে অতয়.দিয়াছেন। এই অবধি একচক্রাব 
রাহ্গণ পাগুবদিগকে দেবতা “বাধে পুজ! করিতে লাগিল । 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ । 


প্রথম অংশ ! 
দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর | 


বাল্যকাল হইতে কুরুপাগুবের বিদ্বেষভাব। বাল্যক্রীড়া, বিগ্াপরীক্ষা, 
জতুগৃহদাহ, ইত্যাদি ব্যাপারে দেখাইয়াছি সেই বিদ্বেষভাব কিরূপে কিরূপ 
ভাবে দিন দিন বর্ধিত হইতেছিল, বার বংসর ধরিয়। যে রোষানল সমুখ্িত 
হইতেছিল, তাহ! আবার উদ্দীপিত হইল । দ্রৌপদীর স্বয়স্বরে এই বিদ্বেষাগ্সি 
প্রথম আহুতি গ্রহণ করিল। 

জতুগৃহ্দাহের পর দ্বাদশ বৎসর কাটিয়া গেল। একচক্রা নগরে এক 
মাস হইয়া গেল। পূর্বের মত এখানে ভিন্ষ। মিলে না এবং বহুদিন এক 
স্থানে বাদ করাও কর্তব্য নহে। পাগুবের৷ অন্তত্র গমন করিবেন সঙ্ধল 
করিলেন*। ব্যাসদেবের নিকট অঙ্গীকার স্মরণ হইল । 

এক ব্রাহ্মণ বহু তীর্থপর্য্যটন করিয়া একচক্রায় আসিয়াছেন। পরি- 
বাজকের সহিত পাণ্ডবদিগের পরিচয় হইল। তাহার মুখে পাও্ডবের! পাঞ্চাল 
রাজ জ্রপদের দয়ার পররিচ্ন পাইলেন । আরও শ্রনিলেন ড্রুপদ রাজার কন্তু! 
দ্রৌপদীর আশ্চর্য্য ্বয়ন্ধর হইবে। পাগুধের! ব্যাসদেবের *অপেক্ষায় রহিন্তেন ! 

ছুই এক দিবস মধ্যে ব্যানদেব আসিলেন। ব্যাসছেব শ্বযস্বরের সংবাদ দিলেন 
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এবং বলিলেন “স্বয়শ্বর ক্ষেত্রে একলক্ষ ভূপতি উপস্থিত হইবে, কিন্তু যে লক্ষ্য 
ভেদ করিবে আমি তাহাকে সন্মুখে দেখিতেছি! ব্যাসদেব অর্জুনের দিকে 
চায়! হাস্ত করিলেন । ব্যাসদেব বিদায় গ্রহণ করিলেন। পাগুবেবা কু'গীর 
সহিত উত্তব মুখে চলিলেন, নানা দেশ নদ নদী অতিক্রম করিয়া শেষে 
রাত্রিকালে জাহ্ৃবীতীরে উপস্থিত হইলেন । এ প্রয়াগ গঙ্গায় চিত্ররথ নামক 
এক গন্ধপ্দ বাস কবিতেন। অজ্জুন গন্ধবর্বকে যুদ্ধে জয় করিলেন। কাধ্য- 
কালে গঞ্ধর্ক যুদ্ধে সহায়ত! কধিবে স্বীকার করিয়া বিদায় লইল। গন্ধর্কেব 
পবানর্শ নত পাগুবেরা কেবল খধিব ভ্রাতা ধৌম্যকে আপনাদের পৌরহিত্য 
কার্যে নিযুক্ত কণ্লেন। পাগুবেরা এখনও ছদ্মবেশী । জনেক ব্রাহ্মণ 
পাঞ্চাল দেখে যাইতেছে, সাগুবেরা ব্রাহ্মণদিগের সহিত পাঞ্চালদেশে উপ স্থৃত 
হইলেন, এক কুস্তকীর গৃহে আশ্রয় লইলেন। এখানেও ভিক্ষাবৃত্তি 
উপঞ্ীবকা। রাজা ভ্রুপদ আভলাষ করিয়াছিলেন, অর্জুনকে কন্যা সম্প্রদান 
কবিবেন। এই অভিলাষ কাহারও নিকট প্রকাশিত হয় নাই। যখন 
জতুগুহে পাগুববিনাশ সংবাদ রাজার কর্ণে গেল, রাজা বহু অনুসন্ধান 
করাইলেন। সংবাদ পাইলেন না। দ্রুপদদ জানিতেন পাগুবেবা অবধ্য। 
স্বাভিলফিত পাত্র পাইবার অভিলাষে এক সুদৃঢ় ঢুরানম্য শবাসন প্রস্তুত 
করাইলেন। কৃত্রিম আকাশযন্ত্র নিৰ্ম্মাণ কবাইয়া তংসঙ্গে লক্ষ্য স্থাপন 
কৰয়! ঘোষণ! কবিয়া দিলেন “যে বাক্তি শবাসনে শরসন্ধানপূর্বাক যন্ত্র অতিক্রম 
করিয়া লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে পারিঃব, তাহাকেই তিনি কন্ঠাদান করিবেন ।' 
চারিদিক হইতে তূপালগণ আসিতে লাগিল। নগরের ঈশান কোণে পরিষ্কত 
সমতল ভূমিতে স্বয়ম্বর-সভা প্রতিষ্ঠিত হইল । 

সভাগৃহ প্রাকাব ও পরিখা দ্বাবা পরিবেষ্টিত। মধ্যে মধ্যে তোরণ 
রাজি। চারিদিকে সৌধাবলী। ওঁ সকল প্রাসাদের কুটিম ভূমিতে মণিময় 
শিলাপট্র। দ্বার সকল সমস্থ বিন্তন্ত । সোপানমার্খ সমূহ সু্াংঘটিত। 
মধ্যে মধ্যে চন্দাতপ ও অপুর্ব মালাদাম। স্থানে স্থানে মহামূল্য আসন ও 
ছুপ্ধফেননিভ শা । সর্বস্থান সুবাসিত গন্ধবাবি দ্বারা পরিষিস্ত। স্থানে 
স্থানে নৃতায়ীথ হইতেছে । কোথাও বাগ্রোস্থম, বহুস্থানে মহোৎ্সব। সাগর 
অবধি যত রাঁজা সকলেই সমাগত ও রমণীয় বেশ ভূষা ধারণ করিয়া পরস্পর 
পরম্পরকে নিরীক্ষণ করিতেছেন। পাগুবের! ব্রাহ্মণ সমভিব্যাহারে আসন 
গ্রহণ করিয়াছেন । 
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রাঞ্জনভায় নৃত্যগীত আরম্ভ হইল, সভা আরস্তের ষোড়শ দিবসে কৃত- 
সানা দ্রৌপদী অপূর্ব বেশতৃষা ধারণ করিয়!* বিচিত্র কাঞ্চনীমালা হন্তে 
নৃপ সমাজে প্রবেশ করিলেন। পুরোহিত ছতাশনে আহুতি প্রদান 
করিলেন। ব্রাহ্মণগণ' স্বস্তি বাক্য উচ্চারণ করিলেন, বাগ্করের! বাগ 
বন্ধ করিল। 

ষ্টত্য্র ভ্রৌপদীর ভ্রাতা--যজ্ঞ হইতে ভ্রাতাভগ্ীর উৎপত্তি-_-ুষটগ্ান্ 
তখন ভগ্নীসমক্ষে রাজাদিগের নাম গোত্র ও কার্য্যাদি কীর্তন করিতে 
লাগিলেন। 

ধৃষ্টহযয় ভগীকে দেখাইয়া! দিতেছেন--দেখ পাঞ্চালি, দুর্য্যোধন সহ ছুন্মুখ 
ছুঃশাসন প্রভৃতি মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের শত পুত্র রাধেয় কর্ণের সহিত তোমার 
নিমিত্ত এই সভায় সমাগত। ভীষ্ম, দ্রোণ, দ্রোণী, কপ, সোমদত্ত প্রভৃতি 
কৌরব সহায় নরপতিগণ কোটী কোটী রথ অশ্ব পদাতি সহ ন্বয়স্বরে আগমন 
করিয়াছেন। গান্ধাররাককুমার শকুনি ' বিরাটরাজ ও তৎপুত্রদ্বয় সঙ্গ ও 
উত্তর, সুশর্ম্মা ও তাহার পুভ্রগণ, চেকিতান ও ভগদন্ত ও তংপুত্র শল্য, 
রুক্মাঙ্গদ কৌরবা, সোমদত্ত পুত্র ভূরিশ্রবা, বছুবংশীয় সাত্যকি, উদ্ধব অক্রুর, 
বাস্থদেব শাঙ্গ প্রভৃতি, সিন্ধু দেশাধিপতি জয়দ্রথ, কোশ্লাধিপতি শিশুপাল 
এবং মগধাধিপ জরাসন্ধ প্রভৃতি নরপতিগণ অগ্য তোমার নিমিত্ত এস্থানে 
সমাগত । 

ষটছ্ায় পাঞ্চালিকে পরিচয় দিতেছেন আর সেই সভাস্থ ভূপালবুন্দ 
পুরাকালে দেবগণ পর্বতরাজপুত্রী পাব্বতীকে যেরূপ সন্দর্শন কবিয়াছিলেন 
সেইরূপ এই ত্রিভূবনললামতৃতা। সঞ্চাবিণীদীপতুল্যা দ্রপদরাজবালাকে পুনঃ পুনঃ 
পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন । 

সেই সময়ে রুদ্র, আদিত্য, বন্গুগণ, অশ্থিনীকুমীর যুগল, যম, কুবের প্রভৃতি 
দেবগণ ধাজসভীয় আগমন করিলেন। নারদ, পর্বত প্রভৃতি খষি, পির, 
চারণ, সিদ্ধ, বিদ্যাধর ও দৈত্য, গুহাক দেবধি, অগ্দর প্রভৃতি সকলেই এ 
রাজসভায় আসিতে লাগিলেন । 

বলদেব ও জনার্দুন সেই ময়ম্বর দেখিতে দ্রুপদ সভায়, আগ্মন করিয়া" 
ছিলেন, কৃষ্ণের আগমনে সভামধ্যে নানাপ্রকার বাগব্চিতওা হইতে লাগিল 
_মূলে ইহা নাই, কাণীরাম ভক্ত, অনেক্ষ স্থলেই তিনি মূলের সহিত ঠিক 
রাখিয়া মহাভারত : রচনা করিয়াছেন, কোথাও কোথাও যাহা! সন্নিবেশিত 
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করিয়াছেন তাহা! ভক্তির কথা, আমবা আদর্শ অক্ষ রাখিয়া কাশীরামেৰ 
সৌন্দর্য্যের স্ষ্টিও দেখাইব ৷ 

রাজগণ সভাস্থলে উপবেশন করিলে মহাস্বন্‌ দুন্দুভি ধ্বনিতে গগন 
মণ্ডল প্রতিধ্বনিত, হইতে লাগিল, বেণু বীণা পনব নিনাদে চারিদিক পরি- 
পুরিত হইল," নারায়ণ সভাস্থলে আগমন করিয়াই শঙ্খ ধ্বনি করিলেন, 
পাঞ্চজন্য শঙ্খনাদে ত্রৈলোক্য পরিপূরিত হইল, অন্ত বাছধবনি মন্দীভূত 
হইয়া গেল। 

গোবিন্দের আগমনে বহু রাজ আসন পরিত্যাগ করিয়া সসম্ত্রমে 
উঠিয়া দাড়াইলেন। ভীম্ম, দ্রোণ, কপ, সত্রাজিৎ, শল্য, তূরিশ্রবা প্রভৃতি 
নরপতিগণ, কৃতাঞ্জলি করিয়া গোবিন্দচরণে দগ্ুবৎ প্রণিপাত করিলেন, 
আর শিশুপাল, জরাসন্ধ, দস্তবক্র প্রভৃতি দুষ্ট ভূপালগণ বিদ্ধ হাস্ত করিয়া 
উঠিল। 


শিশুপাল সর্বসমন্ষে হাতত।লী দিয় হাসিয়া বলিল “একি রাজগণ কাহাকে 
প্রণাম করিতেছে, এ কি দেবতা, এ কি পশুত্ব খণ্ডন করিয়া কামনা পূর্ণ করিতে 
পারে ?* দুৰ্ম্মতি শিশুপাল বার বার কৃষ্ণনিন্দা করিল, বলিল, “গোপাল সুন্দর 
শঙ্খ নাঁজাইতে পারে বোধ হয় দ্রপদ সেই জন্য ইহাকে বাগ্ভকরদ্িগের সহিত 
বাজাইবার জন্তু বরণ করিয়াছে ।” 


শিগুপালের বাক্য শেষ হইল তৃখন জরাসন্ধ ভীম্মকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে 
লাগিল: 

“জরাসন্ধ বলে ভীন্ম তুমি জ্ঞানবান্‌, 
তোমা হেন জন কেন হইল অজ্ঞান ? 
এ সভার মধ্যেতে করহ হেন কর্ম্ম, 

, গোপস্থতে প্রণাম কি ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম ? 
নন্দ গোপগৃহেতে আছিল চিরকাল 
গোপ অন্ন খাইয়া রাখিল গরুপাল। 
সর্ধলোকজ্ঞাত খ্যাতি ভারত ভূমিতে 

ৎ জানিয়া এমন কৰ্ম্ম করিল! কিমতে ?”* 


উদ বিছুই উ্ত করিশেন না, কেবল একবার সজলনয়নে কৃষ্ণের দিকে 
দুপা করিনোন। বহার দর্শনে জীব আপনহার! হয়, ধাহার দর্শনে সব 
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ভুল হুইয়া যায়, ভীষ্ম তাহার দিকে চাহিয়া আত্মহারা হইতেছেন প্রাণ আপন! 
হইতে যেন উচ্চারণ করিতেছে__ 
“দিনমূ্ণ-মগ্ডল-মণ্ডন ভব খণ্ডন মুনিজন-মানসহংস 
কালিয়-বিষধর-গঞ্জন জনরঞ্জন ষহৃকুল-নলিন-দ্ষিনেশ । 
মধু-মুর-নরক-বিনাশন গরুড়াসন স্ুরকুল-কেপি-নি্টীন 
অমল-কমল-দ্ল-লোচন ভব মোচন ত্রিভুবন-ভবন-নিধান। 
জনকন্ৃতা-কৃতভূষণ জিত-দুমণ সমর-শমিত-দশকণ্ঠ 
অভিনব-জলধর-সুন্দব ধৃত-মন্দর শ্রী-মুখ-চন্দ্র-চকোর । 
তব চরণে প্রণতা বয়মিতি ভাবয় কুরুকুশলং প্রণতেযু।” 


হে দেব, হে হরে তোমার চরণে প্রণাম করিতেছি, প্রণত জনের কুশলবিধান 
করুন। ভীম্ম মনে মনে এই করিতেছেন, হঠাৎ বাহিরে লক্ষ্য পড়িল। 

“ভীম্ম বলিলেন এত তত্ব নাহি জানি 
পুরাতন জ্ঞানীবৃদ্ধ লোকমুখে শুনি । 
গোপালের চরিত্র বেদের অগোচর 
অন্ত কে কহিতে পারে রৈলোকা ভিতর। 
ব্ৰহ্মাণ্ড বলি যে এক চতুর্দশ লোকে 
বিরাট পুরুষ ধরে এক লোমকৃপে | 
এমন বিরাট কত এসরেণু প্রায় 
সে পরম অর্কেতে ভাসে দণ্ডে হয় লয়। 
সেই প্রভু আপনি গোপাল অবতার 
মায়াতে মানুষদেহ দেব নিরাকার । 
লীলায় হইল যার চরাচর জন 
নাভি কমলেতে সষ্টা করিল সৃজন । 
ললাটে জন্মিল ধাতা চক্ষুতে তপন 
মনেতে জন্মিল চন্দ্র নিঃশ্বাসে পবন। 
ব্ৰহ্মকীট হইতে যতেক মহীপাল 

* সর্ধভূতে মায়ারূপে আছয়ে গোপাল ! 
হর্তা কর্তা বিধাতা পুরুষ সনাতন 
সে কারণে শিরে বন্দি গোপাল চরণ। 


৪৬ ভারত সমর । 


পঞ্চমুখে অনুক্ষণ প্রণমে মহেশ 
 চারিমুণ্ডে বিধাতা সহজ মুণ্ডে শেষ। 
' হেন জনে প্রথমিতে আমি কিহে গণি 
অজ্ঞানেতে হেন কথ! কহ নৃপমণি ।” 


ভীম্মের রে জরাসন্ধ হাসিয়া উঠিল। ভক্তির কথা শুনিলে সকল 

জরাসন্ধই হাসিয়া উঠে । জরাসন্ধ বলিতে লাগিল-_ঞ্ভীম্ম ! তুমি বৃদ্ধ 
হইয়াছ, তুমি বিষম ধন্ধে পড়িয়াছ, এই গোপাল আমার ভয়ে মথুরা ত্যাগ 
করিয়া দ্বারাবতী আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে । এ যদি নারায়ণ, তবে আমাব ভয়ে 
পলাইবে কেন ?” বচসায়্ ভীন্ষের ক্রোধোদয় হইতেছে, কৃষ্চনিন্দ। স্থানে থাকিতে 
পারিতেছেন ন1। 

“এই আমি এথ! হৈতে যাই অন্ত স্থানে 

তঞ্জনের পাপসঙ্গ ত্যজি প্রাণপণে । 

কঞ্চনিন্দা স্থানে আমি তিলেক না থাকি 

নিন্দুকেরে মারি কিম্বা সে স্থান উপেক্ষি ।” 


ভীগ্র অন্যত্ৰ গিয়া উপবেশন কবিলেন। সেই সভায় ভক্মাবৃত হুতীশনের 
সায় পাগুবেবা উপবিষ্ঠ আছেন। যদুপতি পাণ্ডবসখা । বার বার পাগবদিগকে 
নিরীক্ষণ করিতেছেন। ব্লভদ্রকেও জানাইলেন, কিন্ত কথাটা বলভত্রের 
কাণে গেল না, কেন গেলনা, পরে ইহা জানা যাইবে। অন্তান্ত রাজকুমারের! কৃষ্ণার 
রূপে এত মগ্ন হইয়াছিলেন যে, পার্বদিগকে লক্ষ্য কবিতে কাহারও অবসর 
ছিল না'। লোক পর্ধদাই আপনার বাগ দ্বেষের চিন্তা লইয়াই ব্যস্ত, তাই 
ভাল বস্তু লক্ষ্য করিতে পারে না। কাশাবাম এই লক্ষ্যভেদ কিছু বিস্তারিত 
বর্ণনা করিয়াছেন। প্রথমে জরাসদ্ধ, পবে দূর্যোধন, বিরাট, স্থশর্ম্মা কীচক, 
শিশুপাল, ভগদত্ত প্রভৃতি মরপতিগণ লক্ষ্যভেদ চেষ্টা করিল, কিন্তু ধনুঃ স্পর্শ. 
মাত্র কেহ আহত, কেহ ইতস্ততঃ বিঙ্গিপ্ত হইতে লাগিল--তাহাদের অঙ্গের 
আভরণ সমূহ ইতস্তত; বিশ্বস্ত হইয়া পড়িল; প্রধান প্রধান নবপতিগণের 
এই অবস্থা দেখিয়া অন্য কেহ বড় একটা সাহস করিল না। দ্রৌপদী লিগ্গা 
এককালে অন্তর হইতে নিরস্ত হইয়া গেল। তখন কর্ণ অবহেলে ধঙ্ণ উত্তো- 
লন করিলেন, জা! রোপণ করিলেন। পাগুবেগা ভাবিলেন “কর্ণ লক্ষ্য 
ভেদ করিবে” কিন্ত কর্ণ স্ৃতপুত্র, কষত্িরের স্বরে ৃতপুত্রের অধিকার 
নাই।... দ্রৌপদী মুক্তকঃ$ বলিয়া উঠিল “সৃতপুত্রকে বরণ করিব না” কর্ণ 
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কুধ্য সন্দর্শন করিয়া শরাঁসন ত্যাগ করিলেন। ভীম্ম এবং দ্রোণাচার্য্য নান! 
কারণে লক্ষ্যভেদে নিরন্ত হইয়াছিলেন, কাশীরাম * ইহা উল্লেখ করিয়াছেন। 
রাজগণ বিফলমনোরথ হইয়া ক্ষুদ্ধ হইয়াছেন। ক্রপদরাজের উপর কট,ক্তি 
বর্ষিত হইতে লার্গিগ। সকলে দ্রুপদকে উপহাস করিল-_মিথ্যা স্বয়ধর 
করিয়া আমাদিগকে আনিয়াছে বলিয়া কেহ কেহ ক্রোধপ্রুকাশ করিল। 
মুলে এইরূপ আছে। আমরা কাশীরামেব বিস্তারিত বিবরণ দেখাইব। 
বর্ণন। প্রকৃত বিষয়কে হৃদয়ে অঙ্কিত করিতে সমর্থ । এদিকে ধৃষ্ছায় রাজাদিগকে 
পক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন = 
“ক্ষত্কুলে আছহ সভাতে যত জন 
যে বিন্ধিবে তাবে রুষ্ণা করিবে বরণ।” 
কিন্তু কোন রাজাই অগ্রসর হইতেছেন না। বলভন্র বাস্ত হইয়াছেন। 
আজ বহুদিন হইয়। গেল। বাম, কষ্চকে বলিতে লাগিলেন, আজ ১৫শ দিবস 
আমরা দ্বারাবতী ছাড়িয়াছি। এ স্বয়ন্ববে আমাদের কোন প্রয়োজন নাই। 
গোবিন্দ, বামকে আর একদিন অপেক্ষা! কবিতে বলিলেন। স্বয়ম্বর লইয়া কিছু 
কৌতুক হইবে । এই সভায় একজন মাত্র মাছে যে এই লক্ষ্য ভেদ করিতে পাবে। 
গ্কৃষ্ণ! পৃথিবীণ কোনও রাঞ্জাই যে কার্ন্যে সক্ষম নহে, এমন কে 
আছে যে সেই কার্ধ কবিবে? কে সেই নবশেষ্ঠ ? তোমা বিনা অন্ত নর- 
শ্রেষ্ঠ কে আছে ৮” কৃষ্ণ পার্থের নাম করিলেন । 
বলরাম বলিতে লাগিলেন--সভামক্জধা কেহই ত লক্ষ্যতেদ করিতে 
পারিল না, আব যে পারিবে সে দ্বাদশ বৎসর মরিয়াছে । তবে আর বিলম্ব 
করিতে বল কেন? 
রাম, পূর্বে কৃষ্ণে বাক্য তত লক্ষ্য করেন নাই। কফ পুনরায় সমস্ত 
বিবরণ জানাইলেন। ভূভার হরণের নিমিত্ত পাব গগ্াগ্রহণ করিয়াছে, 
তাহাদেরঃবিনাশে কাহারও সামর্থা নাই । 
বলদেবের আগ্রহ উন্দীপিত হইল, বাম জিজ্ঞাসা করিলেন 
“কোন্‌ বেশে কোন্থধানে আছে পঞ্চজনে - 
পার্থ লক্ষ্য বিদ্ধিতে না উঠে কি কারণে?” 
গোবিন্দ অর্গুলী তুলিয়া রামকে দেখাইয়া দিভেছেন--& দেখুন ব্ৰাহ্মণ 
বেশে পাগুবের৷ ত্রাহ্মণনভ! মধ্যে বসিয়া আছে।' জরপদপুন্র খ্রাহ্মণদিগকে 
আহ্বান করিলেই ধনঞ্জয় উঠিবে। - 
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বপদেব কিন্তু দুর্ধ্যোধনের পক্ষপাতী । কৃষ্ণ যুধিষ্টিরকে দেখাইলেন | 
দশুনিয়। চাছেন রাম যুধিষ্টির পানে 
' পিঙ্গল মলিন বস্ত্র বিরস বদনে। 
তৈল বিনা তাত্বর্ণ লোমাবলী চুলি 
মাথে তালপত্র ছত্ৰ স্কন্ধে তিক্ষাঝুলি।” 
বলদেব দেখিলেন, বলিলেন “দেখ কৃষ্ণ, একবার দুর্ধ্যোধনের দিকে 
তাকাইয়া দেখ। মহারাজ চক্রবর্তী রাজা দুর্য্যোধণ কেমন দ্বিতীয় বাসবের 
ন্যায় সত! উজ্জল করিয়া বসিয়াছে। দরিদ্র ভিক্ষুক মহার্লিষ্ট অতি দুঃখিত 
যুধিষ্টিরের সহিত কি রাজাধিরাজ দুর্যোধনের তুলন! হয়? মৃধিষ্ঠির কি 
দুর্য্যোধনের সমকক্ষ ?” কৃষ্ণ হাসিলেন। তাঁহার চক্ষে সব সমান হইলেও 
তিনি ভক্তপ্রিয়। মাধব ভবিষ্যৎ দেখাইয়া বলিতে লাগিলেন 
“গোবিন্দ বলেন অবধান মহাশয় 
পাপাত্ম৷ সে হর্যোধন জানিহ নিশ্চয় । 
পাপেতে পাপীর"ধন বুদ্ধি হয় নিতি 
পশ্চাৎ হইবে সমূলেতে বিনশ্যতি। 
কালেতে অবশ্য জয় লভে ধর্ষিজন 
ছঃখ সুথ দিন কত দৈবের লিখন ।” 
এখন ধৃষটছায় ক্ষত্রিয় সকলকে আহ্বান করিতেছেন। কিন্তু রাজগণ অধে! 
মুখ হইয়াছেন, আর কেহই উঠিতেছেন না। তখন দ্রুপদকুমার ডাকিয়া 
বলিতেছেন 
“দ্বিজ হৌক ক্ষত্ৰ হৌক বৈশ্য:শূদ্ৰ আদি 
চণ্ডাল প্রভৃতি লক্ষ্য বিদ্ধিবেক যদি । 
লভিবে দ্রৌপদী সেই দৃঢ় মোর পণ 
এত বলি ঘন ডাকে পাঞ্চাল নন্দন ।” 
শুধু ক্ষত্রিয় নহে। চারি জাতিয় মধ্যে যে কেহ, এমন কি চণ্ডাল গর 
যদি লক্ষ্যতেদ করিতে পারে--যে পারিবে, দ্রৌপদী তাহার হইবে। ফান্তনী 
চঞ্চল হইয়াছেন। পুনঃ পুনঃ যুধিষ্ঠিরের দিকে চাহিতেছেন, যুধিষ্ঠির ইঙ্গিতে 
স্মজুসতি . ধরিলেন। ধনপ্রয় সভা হইতে . উঠিলেন, * কিন্তু ত্রাহ্মণেরা 
নালা কথা কহিতে লাগিল। কেছ বলিল ব্রাহ্মণ কোথায় যাও? 
সুবিখ্যাত: ক্ষত্রিয়গগ, যে কার্যে অসমর্থ, ত্রাঙ্গণকুমার কিরূপে সেই কার্ধা 


ভারত সমর। ৪৯ 
করিতে সাহস করিতেছে? হয় এই বিপ্র বড়ই গর্বিত নতুবা কন্যা দেখিয়! 
পাগল হইয়াছে। ইহাকে ধরিয়া বসাইয়া দাও'। তুখন দুই চারিজন 
ব্রাহ্মণ পার্থকে ধরিয়া বসাইলেন। পার্থ রদিতেছেন। ব্রাহ্মণের মর্যাদা 
রক্ষা করিলেন। কিন্তু'আর কালবিল্ব করিতে পারিতেছেন না । ঘুধি- 
ষ্টিরের দিকে অবলোকন করিতেছেন-- ইচ্ছা, ধর্মরাজ ব্রাহ্মণদিগকে বুঝাইয়া 
দেন। এমন সময় কৃষ্ণ পাঞ্চজ্ন্ত শঙ্খ বাজাইলেন। এটুকু কাশীরামের 
স্বকপোলকল্লিত। 

*“শঙ্খনাদ শুনি পার্থ হবেন উল্লাস 

ভয়াতুর জনে যেন পাইল আশ্বাস। 

উঠ উঠ ধনঞ্জয় ডাকে শঙ্খবর 

লক্ষ্য বিন্ধি ত্রৌপদীরে লতহ সত্বর। 

গোবিন্দের ইঙ্গিতে উঠেন অৰ্জ্জুন 

পুনঃ গিয়া ধরিলেন সব দ্বিজগণ ।” 

মূলে আছে লক্ষ্যভেদেব পৰে ভার্গবকর্্মশালে পাওবদিগের সহিত রা- 
কৃষ্ণের প্রথম পবিচয়। 
ধনঞ্জয় দ্বিতীয় বাব উঠিয়াছেন--সকলে  ধরিয়াছে। এক গ্বিঞ বলিতে- 

ছেন $£-- 

শুন দ্বিজ কি দেখিয়! হইলে বাতুল 

তব কর্ণ দেখি মজিবেক' দ্বিজকুল। 

দেখিলে হাসিবে যত দুষ্ট ক্ষাত্রগণ 

ব্লিবেক লোভী এই ষত দ্বিজগণ ৷ 

সভা হৈতে সবাকারে দিবে খেদাইয়া 

পাবার থাকুক কাধ্য লইবে কাড়িয়া ৷ 

এত বলি ধরাধরি করি বসাইল 

দেখি ধৰ্ম্মপুত্ৰ দ্বিজগণেরে কহিল। 
কাশীরাম এ স্থানে যে ব্রাক্মণগণের বর্ণন! দিয়াছেন, তাহ! যথার্থ ব্রাহ্মণগখের 
স্বভাব নহে। কাশীরাম অধঃপতিত জাতিত্রাহ্মণণ 'ীকিয়াছেন। *যে ত্রান্্ণ 
দুই চারিটা ব্রন্ধাণ্ড গ্রাহ্ব করেন না, যেক্রাঙ্গণ ব্রদ্মতেঞজে চন্দ্র সুর্যের গতি, 
স্থগিত করিতে পারেন, যে ব্রাঙ্গণ লোকের শোক শাস্তির জন্ত উপদেশ করেন-_. 

| 
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“রঙ্গ কোটয়োনষ্টাঃ সৃষ্টয়ো বহুশো! গতাঃ 
শু সাগরাঃ সর্বে কৈবাস্থ। ক্ষণজীবিতে |” 
সেই ব্রাহ্মণ কখনও এই পত্রাগ্রবিলম্বিত শিশিরবিন্দুবুৎ ক্ষণস্থায়ী জীবনের 
জন্ত হীনতা করিতে পাবেন না । এই তুচ্ছ জীবনের জন্য অর্থলোভ, ব্রাহ্মণের 
পক্ষে ইহা "অপেক্ষা হেয় আর কিছুই নাই। যে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত অথচ 
সংসারী শাস্ত্রে তাহাব বড়ই নিন্দ। দেখা ঘায়। 
অধীত্য বেদ শান্ত্রাণি সংসারে রাগিনশ্চ যে। 
তেভ্যঃ পরে! ন মূর্থোইস্তি স্বধন্ধমাঃ শ্বাশ্বশৃকরৈ: ॥ 
মানুষ্যং দুল্পভং প্রাপ্য বেদ শাস্্রাণ্যধীত্য চ। 
বধ্যতে যদি সংসারে কো বিমুচ্যেত মানবঃ ॥ 
নাতং পরতরং লোকে ক্রচিদাশ্চর্য্যমদুতং। 
পুত্রদারগৃহাসক্তঃ পণ্ডিতঃ পরিগীয়তে || 
ন বাধ্যতে যঃ সংসারে নরে! মায়াগুণৈস্ত্রভিঃ | 
স বিদ্বান্‌ স চ মেধাবী শান্ত্রপারঙ্গতো হি সঃ ॥ 
১১৪৫২ দে; ভাঃ । 
জী; অথচ-সংসারী ইহা অসম্ভব | যাহা হউক অৰ্জ্জুন মর্যাদা লঙ্ঘন করেন 
নাই। ব্রাহ্মণের অনুরোধ রক্ষা করিয়া বসিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ যাহাই হউক 
তাহাতে ভক্তি করিলে সমাজের উপকার এবং যিনি ভক্তি করেন ত্াহারও 
উপকার। লোককে দোষবৃষ্টিতে.দেঁথলে হৃদয়ে দোষের ভাগ জাগ্রত হইয়া উঠে। 
দোষ জাগ্রত করা কাহারও জীবনের লক্ষ্য নহে। গুণেই সকলের গ্রয়োজন। 
গুণে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে গুণেই লক্ষ্য পড়িবে, 
ভক্তির পাত্র হউফ বা না হউক, যে ব্যক্তি ভক্তি করে তাহার উপকার 
আছেই ; যে ভক্তি পায় তাহারও পরম উপকার সাধিত হয়। আর বর্ণাপরম- 
ধর্শের'আবস্তকতা ও উপকারিতা বুঝিতে পারিলে, জাতিমর্য্যাদা লঙ্ঘন যে ঘোর 
জনিষ্টকর ও একট! অসামাজিক কাৰ্য্য, অর্জুন তাহ! জানিতেন । 
কিন্তু বপিতেছিলাম, কাশীরাম যে ব্রাহ্মণের চিত্র আঁকিয়াছেন, তাহ! ব্যাস- 
দেবের সময়ের ব্রান্মণ্রে নহে। ব্যাসদেবের সময়ে আমরা অর্থলোভী, শিশ্নো-- 
দরপরায়ণ, ‘লোকপ্রতারণার্থ জপপুজাশীল, নিস্তেজ ব্ৰাহ্মণ দেখিতে পাই না। 
সে সময়ে জাক্মপদিগের তগস্তার বল ছিল অন্ধ্র দিকে লক্ষ্য ছিল, ব্রহ্মাণ্ডে 
এমন কোন পার্স, না, ইহ পরলোকে এমন কোন ভোগের বন্ত ছিল না, 
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যাহ! ত্রাহ্মণকে ভুলাইতে পারিত, ব্যাসদেব তাহাই দেখাইয়াছেন। ব্রাহ্মণকে 
গাত্রোথান করিতে দেখিয়! ব্রাহ্মণের! যাহ! বলিতেছিলেন, আমর) মুল মহাভারত 
হইতে তাহাই উদ্ধত করিলাম। | 

ব্রাহ্মণের! বলিতে *ল।গিলেন £-_ এই ব্রাহ্মণ হয় গর্কিত নতুবা মোহপ্রাপ্ত 
নতুবা লোভচপল। তাই পূর্বাপর বিচার না করিয়া এরূপ কাৰ্য্য করিতেছে । 
কেহ বলিতেছে তোমবা ইহাকে নিবারণ করিও না। নিশ্চই আমর! -উপ 
হাসাম্পদ হইব না, আমাদের কোন প্রকার লাঘবও হইবে না এবং আমরা 
রাঞ্জাদিগে দ্রেষ্যও হইব না। দেখ এই সুন্দর যুব! পীনস্বন্ধ, দীৰ্ঘবাহু, ইহার 
আকৃতি প্রশান্ত ও গষ্ঠীর, গতি মৃগেন্দ্রবৎ, বিক্রম গজেন্দরতুলা, ইহার আকার 
ও অবিচলিত অধ্যবসায় দৃষ্টে, স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে, ইনি কখনই বিফল- 
প্রযত্ব হইবেন নাঁ। দেখ ইহার কি জলন্ত উৎসাহ, যে অক্ষম সে কখনই 
কোন কাৰ্য্যে স্বয়ং প্রবৃত্ত হয় না । ফলে এই ত্রিভুবনে ব্রাহ্মণের অসাধ্য কি 
আছে? অনাহার, বায়ু আহার, ফলাহার ও দুঢ়ব্রত, এতদ্বারা! ব্রাহ্মণ দেখিতে 
দুর্বল হইলেও তাহাদের অন্তঃসার ও তেজের হাস কখনই হয় না। ব্রাহ্মণ সং 
কর্মই করুন বা 'অপৎ কর্ম্মই করুন, কদাপি অপমানিত হন না। কারণ 
স্থখজনক বাঁ দুঃখজনক, সামান্য বা মহৎ সকল কাধ্যই ব্রাহ্মণ দ্বারা সম্পাদিত 
হইয়া থাকে । দেখ জামদগ্রা পৃথিবীর সমস্ত ক্ষত্রিয়কে একবিংশতি বার সমূলে 
নির্মূল করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণেবা এইরূপ বলিতেছেন এমন সময়ে যুবিষ্ঠির 
বলিতে লাগিলেন £--- 


কি কারণে দ্বিজগণ কর নিবারণ, 

যার যত পরাক্রম সে জানে আপন ! 

যে লক্ষ্য বিদ্ধিতে ভঙ্গ দিল রাজগণ, 

শক্তি ন! থাকিলে তথা যাবে কোন জন ? 

বিন্ধিতে না পারিলে আপনি পাবে লাজ, 

তবে নিবারণে আমা সবার কি কাজ? 

ব্রাহ্মণের! ছাড়িয়া দিল। অর্জুন লক্ষ্য ভেদ করিতে যাইতেছেন তখন রাজ- 

গণ উপহাস করিতে লাগিলেন । কেহ বলিতেছেন, দেখ ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ পাগল 
হইয়াছে, কেহ বলিতেছেন_- 

'নি্লজ্জ ব্ৰাহ্মণে মোরা অন্নে না ছাঁড়িব, 

উচিত যে শান্তি হয় অবশ্য তা দিব। 
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কোন রাজা অর্জুনের আকার, ভঙ্গি, গঠন দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছেন_-অন্তকে 
দেখাইয়া বলিতেছেন, বুঝি'এ ব্যক্তি সামান্ত মনুষ্য নহে। মনে হয় এ ব্যক্তি 
শতবার লক্ষ্য ভেদ করিতে সমর্থ। বুঝি এ ব্যক্তি উপস্থিত ভূপালবৃন্দকে তৃণবৎ 
বিবেচনা করে আরও বলিলেন £-- 


“দেখ দ্বিজ মনসিজ জিনিয়া মূরতি ; 
পদ্মপত্ৰ যুগ্মনেত্র পরশয়ে ক্রুতি। 
মুখরুচি কত শুচি করিয়াছে শোভা, 
অনুপম তনুশ্যাম নীলোৎপল আভা । 
সিংহগ্রীব বন্ধুজীব অধরের তুল, 
খগরাজ পায় লাজ নাসিকা অতুল। 
দেখ চারু যুগ্ম ভুরু ললাট প্রসর, 

কি সানন্দ গতি মন্দ মত্ত করিবর। 
ভুজ যুগে নিন্দে লাগে আজানুলম্বিত, 
করিকর যুযাবর জামু স্থবলিত। 
মহাবী্ধ্য যেন সূর্য্য ঢাকিয়াছে মেঘে, 
অগ্নি অংশ যেন পাংশু রাখিয়াছে ঢেকে ।” 


কাশীরাম রাজাদিগের মুখ হইতে এই বিচার বাহির করিয়াছেন; আমর! মূল 
হইতে দেখাইয়াছি, ইহা ব্রাহ্মণদিগের কথা । 

ব্রাহ্মণের! এইরূপ ভাল মন্দ বিচার করিতেছেন, ফাল্ুনী ইতিমধ্যে শরাসন 
সমীপে গমন করিয়াছেন, অচলবৎ সেখানে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, যেন মনে 
মনে কোন কিছু করিতেছেন, ব্রাহ্মণগণের কথোপকথন কর্ণে আমিতেছে। কেহ 
বলিতেছেন, এ দেখ লক্ষ্যবেদ্ধা ব্রাহ্মণতনয় ধনুর নিকটে দণ্ডায়মান হইয়া ভক্তি 
ভাবে যেন কাহাকে স্মরণ করিতেছে, দেখ দেখ এত রাজা লক্ষাতেদ করিতে 
চেষ্টা করিল, কেহই তো এই ভক্তির ব্যাপার দেখায় নাই। গর ব্রাঙ্গণ 
নিশ্টয়ই লক্ষাভেদ করিবে। যে আশীর্বাদ আপনা হইতে বাহির হয়, 
তাহাই ক্ধমোঘ। এখন সকলে নির্বাক হইয়া অঞ্জুনের কার্য প্রগালী লক্ষ্য 
করিতে লাগিলেন । 


“এই মতে সর্কাক্নে করিছে বিচার । 
ধুর নিকটে যান কুস্তীর কুমার ॥ 


ভারত সমর । ৫৩ 


প্রদক্ষিণ ধনুকে করিয়! তিনবার । 

শিবদাতা শিবে করিলেন নমন্কাধ ॥ 

বাম করে ধরি ধনু তুলিল অর্জুন । 

ষ্টাবহেলে নোয়াইল কর্ণদত্ত গুণ ॥ 

পুনঃ গুণ দিয়া পার্থ দিলেন টঙ্কার। 

সে শবে কর্ণেতে তালি লাগিল সবাব ॥ 
অজ্ভুন প্রথমে দেব দেব মহাদেবকে প্রণাম করিয়। কার্ম্ম প্রদক্ষিণ করিলেন । 
পাবে শ্রীকৃষ্ণকে স্মবণ করিয়া! পরান গ্রহণ কবিলেন। থে ধনু সপঙ্জা করিতে 
জরাসন্ধ, শিশুপাল, শল্য, শান্ব, দূর্যোধন প্রভৃতি ধনূর্ধেদপারপর্ণী নৃসিংহ- 
বৃন্দ অসমর্থ, ফান্তনী অবলীলাক্রমে সেই শবাসনে জা রোপণ করিলেন । ধন্ুকে 
টক্কাব দিলেন। 

, সকলে ছদ্মবেশী ব্রাহ্গণেব প্রতাপ দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। ত্রেতাধুগে 
রাজমণি শ্রীবামচন্্র হরধন্ু উত্তোলন করিলে যেমন বিদেহরাজদুহিতাব বাম চক্ষু 
স্পন্দিত হইয়াছিল, সব্যসাচী ধনু্ক্কার প্রদান করিলে যাজ্ঞসেনীর তাহাই হইল; 
হন্তস্থিত কাঞ্চনী মাল! কাঁপিয়। উঠিল। জলভরা মেঘেব মত নীল নলিনাভ 
নয়নধুগলে শত সাধ ফুটিয়া উঠিল। ধনূকে টঙ্জা৫ দিয়াছেন, পক্ষা ভেদ 
করিতে যান, ধনঞ্জয় সহসা নিবৃত্ত ভইলেন | ইচ্ছা, গুরুকে গ্রাম করেন, 
কিন্ক এসময়ে পরিচয় কিরূপে হইবে ? বাব বৎসরের পর গুরুদশন_-না জানাইয়! 
কি থাকা যায়? ধনঞ্জয় স্থির--সহসা সকলে দেখিল, অজ্জুন বড়ই প্রফণ্ধ 
হইয়াছেন, তাহ।খ মনে পড়িয়াছে £-- 


পূর্বে দ্ৰোণাচাৰ্য্য কহিলেন যে ভামাবে, 
বাঞ্চা যদি আমারে প্রণাম করিবাবে। 
আগে এক অস্ত্র মারি কর সম্বোধন, 
অন্ত অস্ত্র মারি পায় করিব! বন্দন। 


কিন্তু ভূমিতলে বড়ই লোকেব ভিড়। অর্জুন সর্ক্মসমক্ষে নিজ বিদ্যা দ্বারা 
গুরুর মহিমা প্রকাশ করিবার জন্য শূন্যে ছুই অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। বরুণ 
অন্তর শ্রীগুরুর চরণ ধৌত করিয়া দিল, অন্য অস্ত্র চরণে প্রণাম করিল। 
নিশ্ময়ে দ্রোণগুরু পুনঃ পুনঃ লক্ষাবেদ্ধার প্রতি কটাক্ষ করিতেছেন 
ভাবিতেছেন আমীর প্রিয় শিষ্য, “পূর্বেই তো ভাবিয়াছিলাম ইহাদের বিনাশ 
নাই”--গুরু সঙ্জলনয়নে দেখিতেছেন, চক্ষে চক্ষু পড়িল--দ্রোগের হৃদয় ব্যাকুল 


৫৪ - ভারত সমর । 


হইয়। উঠিল, হৃদয়বেগ সম্বরণ করিতে পারিতেছেন না। এমন সময়ে অর্জুন 
গুরুকে দেখাইয়া ভীম্মকে এত শত নমস্কার করিলেন। দ্রোণের পার্থেই তীম্ম। 
অশ্রপূর্ণ লোচনে গুরু কুরুপিতামহকে দেখাইতেছেন, দেখ ভীন্ম, লক্ষ্যবেদ্ধা 
ব্রাহ্মণ তোমায় প্রণাম করিতেছে । ভীন্ম দ্রোণের গদগণবাক্যে যেন কি দেখি 
তেছেন "অথচ ঠিক করিয় বুঝিতে পাবিতেছেন না । 

ভীম্ম ৰলে আমি ক্ষত ও হয় ব্রাহ্মণ, 

আমাবে প্রণাম করে কিসের কারণ? 

“ও ব্রাহ্মণ নহে, ক্ষত্রিয় ছদ্মবেশী” দ্রোণ এই উত্তর কবিলেন। দ্রোণ আবার 
বলিতে লাগিলেন-_-আজ তোমার আমার সমক্ষে এ যে বিদ্যা দ্বেখাইল, এবিস্কা 
ত কেহই জানে না। 

প্বড় বড় রাজা ইহ! কেহই না জানে, 

এ বিগ্ঞ। পাইবে কোথা দরিদ্র ব্রাঙ্গণে। 

বিশেষ তোমাকে যে করিল নমস্কার, 

তোমার বংশেতে জন্ম হয়েছে উহার । 
ভীষ্ম বার বাব দেখিতেছেন। আশ্চর্য্য । যত দেখি ততই দেখিতে ইচ্ছা 
করে, এ কি আত্মজন ? হায়, কাহাকে কি বলিতে ইচ্ছা করিতেছে! আজ 
যে বার বৎসর তাহাদের সংবাদ নাই। ভীন্ম তখন ড্রোণকে বলিতে লাগিলেন, 
আচার্য্য প্রাণ ত বড়ই অস্থির হইতেছে !. বড়ই জালা বোধ হইতেছে, আবার 
বড়ই সুখবোধ হইতেছে 

নিরখিয়া ইহার সুচারু চন্দ্ৰমুখ । 

কহনে না যায় কত জন্মিতেছে সুখ ॥ 

কহ কহু গুরু যদি জানহ ইহারে। 

কেব! এ কাহার পুত্র কিবা নাম ধরে? 
ভরন্মজ ধধির পুত্র, পরশ্ররামেব শিষ্য _এই জ্রোণাচার্য্য। এই দ্রোণ ইতন্ততঃ 
করিতেছেন। সমাজে দৃষ্টি সকলকেই করিতে হয়। প্রো বলিলেন ; পিতামহ ! 

পশ্পক্ষ বিপক্ষ দেখি চিত্তে কিছু ডরি, 

নতুবা বলিতে বাধা কিছু নাহি করি। 

বিশেষ অনেক দিন মরিল যে জনে 

দৃঢ় করনি তার নাম লইব কেমনে ।” 
উৎকণ্ঠা: আর কাঁড়িল, তীয় যেন যুরকের মুখমণ্ডলে চিয়পরিচিত কোন 


তারত,সমন্ন । ৫৫ 


আত্মজনকে নিরীক্ষণ করিতেছেন। চক্ষুজলে গওচ্থল প্লাবিত হইতেছে 
ৰলিতেছেন__ 

“কহু গুরু কহ কহ কি ভয় তোমার। 

কে মরিল বহুদিন কিবা! নাম তার” ॥ 
ভীম্ম বৃঝিয়াছেন, তখন দ্রোণ মনের ভাব প্রকাশ করিলেন। বলিলেন 

| পূর্বে আমি পার্থেরে করিলাম অঙ্গীকার । 

শিষ্য ন! করিব কেহ সমান তোমার ॥ 

সেই হেতু এই বিদ্যা দিলাম ধনঞ্জয়ে । 

আমারে দিলেন যাহ! ভৃগুর তনয়ে ॥ 

অশ্বথামা আদি ইহ! কেহ নাহি জানে । 

তেই পার্থ বলি এরে লয় মম মনে ॥ 
ভীগ্ম কীদিতেছেন। নয়নের জলে অঙ্গের দুকুল ভিজিয়া যাইতেছে, সন্দেহ- 
মেঘে আশার বিজুলী চমকিতেছে। তীন্ম ব্যাকুল হইয়া বলিতেছেন 

কি কহিল! আচাৰ্য্য করিলা কোন কর্ম্ম। 

জালিল! নির্বাণ অগ্নি দগ্ধ কৈলা মৰ্ম্ম ॥ 

দ্বাদশ বৎসর নাহি.দেখি গুনি কাণে। 

আর কোথা পাব সেই সাধুপুত্রগণে ॥ 
দ্ৰোণ ভীম্মকে প্রবোধ দিতেছেন £-. 

নিশ্চয় জানিহ এই কুশ্বীর নন্দন | 

দৈব হৈতে জন্মিল পাণ্ডব পঞ্চজন ॥ 

পাগুব পুড়িয়! মরে কহে সর্ধবজনে। 

মে কথায় আমার প্রত্যয় নাহি মনে ॥ 

বিছুরের মন্ত্রণায় তারা গেল তরি। 

এই কথা ভাবি আমি দিবস শর্বরী ॥ 

হেন নীতি উক্তি আছে মুনিগণ বলে। 

পাওবের মরণ নাহিক ক্ষিতিতলে ॥ 
লক্ষাবেন্ধা ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ নহে, ধনঞ্জয় । তীয় ভ্রোণের ইহ! নিশ্চয় হস গেল। 
তখন দুইজনে হৃষ্টমনে শত শত আশীর্বাদ করিলেন। শতবার কল্যাণকামনা 
ফরিলেন। দেবতাদিগের নিকট প্রার্থনা করিলেন, যেন: ফাস্তরী লক্ষ্যতেঃ 


৫৬ ভারত সমর। 


করিয়া দ্রুপদ রাজকন্তা লাভ করিতে পারে। পিতামহের মনোবাসন! পূর্ণ 
হইয়াছিল, বিশেষ দ্রোণোচাংধ্যর আশীর্বাদ “অমোঘাঃ ব্রদ্গণাশিষঃ1৮ 
পার্থ সমস্ত কার্ধাই শীঘ্র শীঘ্র সম্পন্ন করেন। 
“্তবে পার্থ প্রণমেন কৃষ্ণে যোড় হাঁতে। 
পাঞ্চজন্ত শঙ্ঘবাছ্য হয় যেই ভিতে ॥” 
কৃষ্ণ কল্যাণবাঁক্য উচ্চাবণ করিলেন । নলদেবকে দেখাইলেন 
অবধানে হেব দেখ বেবতীরমণ। 
.তামারে প্রণমে পার্থ ইন্দ্রের নন্দন ॥ 
কল্যাণ করহ যেন বিন্ধে পার্থ লক্ষ্য | 
হউক পাঞ্চালী লাভ 
কৃষ্ণের কথা শেষ হইতে না হইতেই ব্লভদ্র বলিয়া উঠিলেন-_আশীব্বাদ 
করিতেছি, অর্জুন লক্ষ্য ভেদ করুক, 


কিন্ত একা ধনঞ্জয় সমূহ বিপক্ষ । 
সসৈন্যেতে আসিয়াছে রাজ! এক লক্ষ ॥ 
অনুপমরূপ! কৃষ্ণ অনঙ্গমোহিনী । 
সবাকার মন হরিয়াছে সে ভামিনী ॥ 
কন্ত| লাগি দ্বন্ঘ করিবেক রাজগণ। 

কন্যা হেতু সবাই করিবে প্রাণপণ ॥ 
বিশেষ ব্রাহ্মণ বলি পার্ণে সবে জানে ॥ 
এত লোকে কি করিবে পার্থ এক জনে ? 


ব্লভদ্রের মনেব ভাব ছূর্যযোধন দ্রৌপদী লাভ করে। যে নিপদের কথ! উল্লেখ 
করিতেছেন, বলভদ্রেব ইচ্ছা ষেন এইরূপ একটা গোলযোগ হইলে ভাল হয়। 
যেন 'অঙ্জুনকে লক্ষ রাজা মিলিয়া পরাস্ত করিয়া দ্রৌপদীকে দূর্যোধন হস্তে 
সমর্পণ *করে। বলভদ্র নিজে তাহাতে সহায় হইবেন। বলভল্রের ইহাই 
ইচ্ছা । কিন্ত কৃষ্ণের নিকটে কি কেহ মনের ভাব গোপন করিতে পারে? 
অস্তর্ধাীর নিকট গোপন কি সম্ভব ? পার্থের উপর অত্যাচার হইবে? জগন্নাথ 
জলদ্গন্তীর স্বরে উত্তর দিতেছেন-_ব্লদেব বলিয়াই বলিতেছেন, অন্তে হইলে 
হাস্ত করিতেন -- কাঠ্যকালে কাধ্য করিয়া দেখাইতেন--“আমগি যার আশ্রয় 
তীর বিপন্দ ক শীষে কয়ে পারে?” ব্লদেবকে লক্ষ্য করিয়া 
কুক বলিতেছেন প্রত! তুমি আমি থাকিতেও রাজগ 

; রাজগণ ধনঞ্জয়ের প্রীতি 
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অত্যাচার করিবে? সাধুর পরিত্রাণ এবং ছুঙ্কতের বিনাশের জন্য না আমরা 
অবতার গ্রহণ করিয়াছি? আমাদের সম্মুখে দুষ্কত হুইবে আর আমরা দীড়াইয়া 
তাহাই দেখিব ?” 
মম বি্যমানেতে করিবে বলাৎকার । 
জগন্নাথ নাম তবে কি হেতু আমার ? 
জগৎ জনের আমি অস্তে হই ত্রাতা। 
ছুর্বলের বল আমি সর্বফল দাতা ॥ 
যদি আমি সমুচিত ফল নাহি দিব। 
তবে কেন জগন্নাথ এনাম ধবিব ॥ 
সুদৰ্শনে ছেদিব সকল দুষ্টমতি ৷ 
পূর্বেব যেন নিঃক্ষত্রিয় কৈল ভূগুপতি ॥ 
বিশেষ কবিতে নাশ অবনীর ভার | 
তেঁই জন্ম অবনীতে হয়েছে আমার ॥” 
কৃষ্ণ আর কিছুই বলিলেন না। বলশদ্র কৃষ্ণের অন্ভি প্রায় বুঝিলেন এবং কৃষ্ণে 
বাক্যে অর্জুনকে আবার আশীর্বাদ করিলেন। 
অঙ্জুন সর্বশেষে ধর্মকে ভক্তিভবে প্রণাম করিলেন, যুধিষ্ঠির দ্বিজগণকে 
বলিতে লাগিলেন 
লক্ষাবেদী। ব্রাহ্মণ প্রণমে কৃতাঞ্জলি । 
কলাণ কবহ তাবে বান্ষণমগ্ডলি ॥ 
সকল ব্রাহ্মণ স্বস্তি বাক্য উচ্চারণ করিলেন, আব গাশীব্বাদ কবিলেন 
“পাঞ্চালী লাভ হউক ৷’ 
প্রণামের কথা এত লেখা কেন? কন্মে আনি কর্তা এই জ্ঞানই বিনাশের 
মূল। - ভক্তগণ “আমি করিতেছি” ইহা বলিতে চান না। এ জন্য কর্ম 
করিতে হইলে সকলের আশীর্বাদ লইয়া কর্ম করাই বিধি। আমা দ্বারা 
হইল নী, সকলে আশীর্বাদে হইল। আমি উপলক্ষ্য মাত্র। সকলের 
আশীর্বাদে হইতেছে এই বোধ হইলে অহঙ্কার থাকে না। ভক্ত অহস্কারকে 
বড় ভয় করেন । আর ভগবানও বলেন-_ 
মন্ত্রযুক্তঃ পরদারসেবী আঁচারহীনঃ পরসেবকুশ্চ । 
সন্বীর্ণচারী পবিবাদশীলম্তং নিষ্টরং দস্তময়ং ত্যজাদি ॥ , 
যেখানে দস্ত সে স্থানে ভগবান থাকেন না। | 
৮ 
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সেই বিরাট সভায় একলক্ষ নরপতি সমীপে অর্জুন লক্ষ্য ভেদ করিতে 
দাড়াইলেন। পাঁচটা শর গ্রহণ করিয়া ছিদ্রপথে অতিকষ্টে বেধ্য লক্ষ্য বিদ্ধ 
করিয়া ভূতলে পাত্তিত করিলেন। চারি দিকে জয়ধ্বনি পড়িল। অস্তরীক্ষে 
ও সভামধ্যে মহান্‌ কোলাহল উপস্থিত হইল। সহজ-সহত্র ব্ৰাহ্মণ স্ব স্ব বদন 
বিধূনন পূর্বক মহোল্লাম করিয়া উঠিলেন। নভোমণ্ডল হইতে চতুর্দিকে 
পুষ্পবৃষ্টি হইল। বাগ্ভকরেরা তুর্য্যবাদন করিল। স্থকঠ সত ও মাধবগণ 
স্তুতি পাঠ করিল। 
উপনিষদে আব এক লক্ষ্যভেদের কথার উল্লেখ আছে-_ 
্ধুগৃ হীত্ৌপনিষদং যহাস্ত্রং শরং হ্ব,পাসানিশিতং সন্ধয়ীত। 
আযমা তদ্তাবগতেন চেতসা লক্ষ্যং তদেবাক্ষরং সৌম্যবিদ্ধি ॥ 
প্রণবো ধন্থঃ শরোহ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষামূচ্যতে 
অপ্রমন্তেন বেদ্ধব্যং শরবত্তন্ময়ো ভবেৎ ॥ 
মুণ্ডক ২২৩-৪ 
এতদ্দষ্টে অঙ্ছুনের লক্ষ্যভেদ রূপক মাত্র, যাহারা অনুমান করেন, তীহাব। 
আহার বিহারাদি সমস্ত ব্যাপাবকেই রূপক বলেন । এক ব্রহ্মই সত্য, তিনিই 
আছেন আর সকলই ইন্্রজাল। জগৎ রজ্জতে সর্পত্রম মাত্র। সব মায়া বা 
মিথ্যা। জগৎ যখন মিথ্যা! তখন যে যুধিষ্ঠির আকাশ ঘন, ভীম বায়ু ঘন, অর্জন 
তেজ ধন, আর সমস্তই ব্রহ্ম ঘন ভাবে প্রতিফলিত হইবে ইহার আব আশ্চর্য 
কি? কথাটা গাঢ় চিন্তার বিষয় বটে। 


দ্বিতীয় অংশ | 
স্বয়ম্বর যুদ্ধ। 
ব্রাহ্মণ লক্ষাতেদ করিল। রাজগণ পূর্কা হইতেই ক্রুপদের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া- 
ছিলেন" লক্ষ্যবেন্ধা ব্রাহ্মণ হয়ত ছদ্মবেশী । জ্রপদের মনে সন্দেহ হইয়াছে। 
আকার দেখিয়া দ্রপদ সস্তষ্ট হইয়াছেন, ভাবিতেছেন যুদ্ধ বাধিলে সৈল্গ সামন্ত 
দিয়া জামাতার সহায়তা করিবেন। দ্রপদ জানিতেন না যে এই সেই! যাহার 
জন্ত স্বয়স্বর করাইয়াছিলেন। অর্জনের জয়শব চতুদ্দিকে উখিত হইল। 
সকলে উঠা দাডাইয়াছে। চারি ভাই একত্র হইয়াছেন। যুধিষ্ঠির নকুল ও 
সহদেবের সহিত কর্শশালে ফিরিয়া যাইতেছেন, গাছে ছুর্ধোধনের নিকট সমস্ত 
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প্রকাশ পায়। ভীমকে রাখিয়া গেলেন যদি যুদ্ধ বাধে। লক্ষ্য বিদ্ধ হইয়াছে, 
কৃষ্ণা লজ্জাবনত মুখে বাসবসম কুস্তীপুত্র সমীপে মাল্য ও শুভ, বসন গ্রহণ পূর্বক 
গমন করিলেন। অমনি অজ্জন কৃষ্ণা সমভিব্যাহারে রঙ্গভৃমি হইতে বহির্গত 
হইলেন । 

দ্ৰুপদ রাজা! ব্রাহ্মণকেই কন্যা সম্প্রদান করিবেন এই অগিগ্রায় প্রকাশ 
কবিলেন। রাজগণ ক্রোধে অন্ধ হইয়াছেন, স্বয়ম্ববে ব্রাহ্মণের অধিকাব নাই। 
্বয়ন্ধর-বিবাহ ক্ষত্রিয়েরই শান্ত্রসম্মত। দ্রুপদ 'শামাদের অপমান করিয়াছে । 
এই ছুবাস্ত্রা নুপাধমকে সপুত্র বিনাশ কর, আর যদি এই কন্তা আমাদের 
কাহাকেও মনোনীত না করে তবে উহাকে অগ্নিতে নিক্ষেপ কবিয়। স্ব স্ব 
রাজ্যে প্রত্যাগমন করিব। ব্রাহ্মণ অবধ্য, ব্রাহ্মণকে কিছুই বল! হইবে না এই 
স্থির করিয়া! ক্রোধান্ধ রাঁজ-শার্দলগণ জ্রপদের প্রাণসংহার জন্য ধাবমান 
হইলেন। দ্রুপদ রাজা ভয়ে বাহ্মণদিগের শরণাপন্ন হইলেন। এদিকে দুই দিক 
হইতে ভীমার্জ,ন মদত্রাবী গজেন্দের ন্যায় ধনূরববাণ গ্রহণ ও বৃক্ষোৎপাটন পূর্বক 
রাজাদিগেব সন্মুখে আসিয়া দাড়াইলেন। দ্রেপাঁদী অর্জনের নিকট দীড়াউয়।। 
আর যুধিষ্ঠির নকুল ও সহদেব সঙ্গে রঙ্গভূমি তাগ করিয়া আবাসে প্রত্যাগমন 
জন্য বাহিব হ্ইয়।ছেন। 

যুদ্ধ বাধিবে, প্রায় সকল স্থানেই বাণ ক্ষত্রিয়ে বাক্যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। 
এই সময়ে মহান ভব কৃষ্ণ বলদেবকে দেখাইয়া দিতেছেন “মহাশয়! যিনি এ 
বিস্তীর্ণ শরাসন অনায়াসে আকর্ষণ করিতেছেন, ইনিই অঞ্জন তাহাতে সন্দেহ 
নাই। আর যিনি বাহুবলে বৃক্ষ উংপাটন পূর্বক নির্ভয়ে রাজমগুলে প্রবিষ্ট 
হইতেছেন ই'হাব নাম বুকোদর। আর এই যে কমললোচন গৌরবর্ণ পুরুষ 
অতি বিনীত ভাবে অগ্রে আগ্রে গমন করিতেছেন, ইনি ধর্মপুক্র যুধিষ্টির, আর 
কুমারতুল্য স্থকুমাব এই কুমার যুগল দেখিয়া বোধ হইতেছে যে হারাই নকুল 
সহদেব হবে । শুনিয়াছিলাম যে পৃথা পুত্রগণ সমভিব্যহারে জতুগৃহ হইতে 
পরিত্রাণ পাইয়াছেন তাহা যথার্থ বটে ।” 

যাহ! হউক, যুদ্ধ বাঁধিল। ব্রাক্ষণেরা অজিন ও কমণ্ডলু গ্রহণ পূর্বক 
উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, “আমর! তোমাদিগের পক্ষ হইয়া রাজাদিগের সহিত যুদ্ধ 
করিব।” অর্জন হান্ত করিলেন। সকলের পদধূলি মণ্তকে লইলেন, “বলিলেন 
আপনাদের আপীর্বাদে আমি রাজাদিগকে টং দণ্ড দিব। অর্জন আঁরও 
বলিলেন 
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তোমরা সকলে আইস কিসের কারণ। 

দাড়াইয়া কৌতুক দেখহ সর্বজন ॥ 

যাহারে করহ ভম্ম মুখের বচনে! 

তাহার সহিত ছন্দ নাহি স্থশোভনে ॥ 

রাজন্তবর্গের মধ্যে কর্ণ অজ্ঞনকে এবং শল্য ভীমসেনকে আক্রমণ করিল । 
অৰ্জ্জুন একা আর এই সমুদ্রসমান নরপতিগণ চাবিদিকে আক্রমণ করিতেছে। 
আমরা, যেখানে যেখানে কাশীরাম মূল হইতে সরিয়া আসিয়াছেন, তাঁভাও 
উল্লেখ করিতেছি । 
প্রথমে অর্জ,ন একবার লক্ষ্যভেদ কবিলেন। দ্রৌপদী ববণ করিতে 

যাইতেছেন, রাজগণ বলিয়া উঠিলেন-- 

“ভিক্ষুক দরিদ্র এ সহজে “হীনজাতি'। 

লক্ষ্য বিদ্ধিবারে কোথা ইহার শকতি ? 

মিথ্যা গোল কি কারণে কর ছ্বিজগণ। 

গোল করি কন্যা কোথা পাইবে ব্রাহ্মণ ॥” 
রাহ্মণ হীনজাতি নহে, একথা কাশীরাম জানিতেন। তবে এ কোন মুদ্রাকর 
প্রমাদ হইতে পাঁবে। যাহা হউক রাজগণ গোল তুলিলেন। লক্ষ ক্রোশ 
উদ্ধে লক্ষ্য আছে। উচ্চ ভূমিতলে পাতিত না করিলে কিরূপ প্রতায় হইবে ? 
দুষ্টমতি রাজগণ লক্ষ্যভেদ অমঞ্জুর করিল। 

শুনিয়া বিস্থিত হইল পাধশল নন্দন | 

হাসিয়া অর্জন বীর বলেন বচন ॥ 

অকারণে মিথ্য দ্বন্দ কেন কর সবে। 

মিথ্যা কথা যে কহে সে কাৰ্য্য নাহি লভে ॥ 

কতক্ষণ জলের তিলক রহে ভালে? 

কতক্ষণ রহে শিল! শুন্েতে মারিলে ? 

সর্ব্বকাল দিবস রজনী নাহি রয়। 

মিথ্য। মিথ্য। সত্য সত্য লোকে খ্যাত হয় ॥ 
অর্জন আবার শরাসন গ্রহণ করিলেন, বলিলেন--- 

একবার নয় বলি সন্মুখে সবার । 

যতবার বলিবে বিদ্ধিব ততবার ॥ 
এবারে লক্ষ্য কাটিয়া তুমিতলে পাড়িলেন। চারিদিকে জয়ধ্বনি পড়িয়া গেল। 


ভারত সমর । ৬১ 


দ্রৌপদী কাঞ্চনীমাল! হস্তে বরণার্থ আসিয়াছেন, পার্থ মাল্য দিতে নিষেধ 
করিলেন। ধজ্যেষ্ঠের এখন বিবাহ হয় নাই’ পার্থের গনের ভাব এই । রাজগণ 
নানাপ্রকার অনুমান করিল, 
*এক জন প্রতি আর জন দেখাইল। 
হের দেখ বরিতে ব্রাঙ্গণ নিষেধিল ॥ 
সহজে দরিদ্র দ্বিজ অন্ন নাহি মিলে। 
ছিন্ন চৰ্ম্ম পাদুকা যুগল পদতলে ॥ 
অতি সে দরিদ্র জীণ বস্তু পবিধান। 
তল বিন! শিব দেখ জটার আধান। 
হেন জন হেতু নাহি রাজকন্যা! শোভে। 
এই হেতু ববিতে না দিল ধনলোভে ॥ 
ব্যাসের বর্ণনায় ব্রাহ্মণের এরূপ অবস্থা, এরূপ ধনলোভ আমর! দেখি নাই। 
কাশীরামের সময়ে এবং উপস্থিতকালে ব্রাহ্মণ দিন দিন অধঃপতিত হইতেছে । 
বাছা! ছুর্য্যোধন একজন দূত পাঠাইয়! দিয়াছেন। দূত আসিয়া লক্ষ্যবেদ্ধা 
বঙ্গণকে নিবেদন কবিল। 
হুর্যোধন রাজা এই কহেন তোমায় । 
মুখ্য পাত্র করি (তামা রাখিব সভায় ॥ 
বহু রাজ্য দেশ ধন নানা রত দিব। 
একশত দ্বিজ কন্তা {ববাহ করা'ব ॥ 
আর যাহ! চাহ দিব নাহিক অন্যথা । 
মোবে বশ কর দিয়া দ্রুপদ দুহিতা । 
কাশীরামের অর্জ্জ ন উত্তৰ করিলেন 
দুৰ্য্যোধন আদি যত কহ রাজগণে। 
অভিলাষ তো! সবার থাকে ষদ্দি মনে॥ 
আমি দিব তো সবারে পৃথিবী জিনিয়া । 
কুবেরের নানারদ্ব দিব যে আনিয়া ॥ 
তোমা সবাকার ভাধ্যা মোরে দেহ আনি । 
এই কথা সভাস্থলে কহিবা আপনি ॥ 
এইরূপ বাঁকৃবিতগ্ডার পরে যুদ্ধ বাধিল। রাজগণ ভীমার্জুনকে শত পুর করিয়া 
ঘিরিয়াছেন-_দ্রুপদকে সবংশে বিনাশ কর-- কন্যাকে অগ্রিতে নিক্ষেপ কর-- 


৬২ ভারত সমর । 


এট বলিতে বলিতে বহু রাজা চারিদিক হইতে চুটিয়া আসিতে লাগিল। 
অর্জুন রাজগণের প্রতি ধাবমান হইতেছেন, রাম বলিতেছেন, দেখ কৃষ্ণ! পূর্বে 
যাহা বলিয়াছি তাহাই অভিনীত হইতে চলিল। একা পার্থের কি সাধ্য এই 
লক্ষ নরপতিকে নিবারণ করে? দেখ এই বাজগণ প্রতিজ্ঞা করিতেছে, “এই 
ব্রাহ্মণকে বিনাশ 'করিয়া দুর্য্যোধনকে কন্যা প্রদান করিব।” রামের বাক্যে 


" কৃষ্ণ চঞ্চল হইয়াছেন। কতক্ষণ কোন উত্তর করিলেন না। পবে-_ 
ক্ষণেক রহিয়! কৃষ্ণ করেন উত্তর । 


নে বলিলা সতা দেন যাদব ঈশ্বর ॥ 
এক লক্ষ নৃপতি বেড়িল এক জনে । 
কোথায় জিনিবে সেই মনুষাপরাণে ॥ 
দেব--এ কথা সত্য যে মানুষে এ কাধ্য পারে না। কিন্তু প্রভু -- 
অঞ্জনের পরাক্রম নাহি জান তুমি। 
মুহূর্তে জিনিতে পারে সসাগর! ভূমি ॥ 
মানুষ যতেক আর সুরাসুব সহ। 
অজ্ভুনের সঙ্গে যদি করয়ে কলহ ॥ 
দুর্গম বনেতে যেন মদমত্ত বাঘ। 
তারে কি করিতে পারে রাজগণ ছাগ ॥ 
কৃষ্ণ আরও বলিতেছেন রাজগণ থে অৰ্জ্জুন বিনাশ করিয়া ছৃর্যোধনকে কন্ঠ। 
দিবে বলিতেছে ; সে কথা সতা, কিন্তু 
নর কোথা করে চন্দ্র ধরিবারে পারে। 
্র্যান্্-মুখে আমিষ শৃগাল কোথা ধরে ॥ 
তবে যদি অর্জ্জুনের ন্যুনতা দেখিব। 
সুদর্শন চক্রে আমি সবারে ছেদিব ॥ 
বলিতে বলিতে কৃষ্ণের ক্রোধের উদ্রেক হইল। পন্মপলাশ-লোচন কোকনদরূপ 
. ধারণ করিল। বলদেব ভীত হইলেন পাছে দর্ষ্যধনের অনিষ্ট হয় ! বলদেব 
বলিতে লাগিলেন, “কৃষ্ণ এ বিবাদে আমাদের কি প্রয়োজন?’ গোবিন্দ 
্রাতৃআজ্ঞ! লঙ্ঘন করিৰেন ন! অঙ্গীকার করিলেন। 
এদিকে গারিধারে তুমুল কোলাহল উঠিল। মুলে দেখিতে পাই দ্রোপদী 
কোন, কথাই কহেন*নাই, কিন্তু কাশীরাম দ্রৌপদীর মুখ হইতে ছুই চারিটি 
কথা বাহির করিয়াছেন। এ কেবল অর্জ্জ,ন-চরিত্র প্রস্ফুটিত করিবার জন্ত। 


ভারত সমর । ৬৩ 


দ্রৌপদী পিতার জন্য ব্যাকুল হইয়াছেন। বলিতেছেন দ্বিজবর ! সমুদ্র- 
সমান এই সমস্ত নরপতি, আর তুমি একক, পিতারও*এরূপ বল নাই কিরূপে 
নিষ্কৃতি হইবে? 
অঞ্জজুন বলেন তুমি রহ মম কাছে। 
দাড়াইয়া নির্ভয়ে দেখহ তুমি পাছে ॥ 
কৃষ্চ৷ বলিলেন দ্বিজ অপূর্ব কাহিনী । 
একা তুমি কি করিবে লক্ষ নৃপমণি ॥ 
হাসিয়! অজ্জন বলে, শুন গুণবতি। 
একা আমি বিনাশিন সব নবপতি ॥ 
শক্তিরূপে মম পাশে দাড়াও সুন্দাঁর। 
আপনি দেখহ আমি কিরূপ আচরি ॥ 
একাব প্রতাপ তুমি নাহি জান সতি। 
একা! সিংহে নাহি পারে অজ যুথখপতি ॥ 
একেশ্বর গরুড় সকল পক্ষী নাশে! 
একেশ্বর পুরন্দর দানব বিনাশে ॥ 
একা ব্যাপ্ব নাশ করে লক্ষ মৃগ ক্ষুদ্র । 
একা শেষ বিষধব মথিল সমুদ্র ৷ 
এক! হনুমান যেন দহিলেক লঙ্কা । 
সেই মতে নুপগণে বধিব কি শঙ্কা? 
অৰ্জ্জুন কৃষ্ণাকে আশ্বাস দিয়া মৃদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। রাজা দপদ ধুষ্টযয় 
শিখণ্ডী ও সত্যজিৎ ক্ষণক।ল জামাতৃপক্ষে যন্ধ করিলেন। পবে রণে ভঙ্গ দিয়া 
পলায়ন করিলেন। | 
যে সময়ে অজ্জুন পশ্চাং ফিরিয়! কৃষ্ণাকে আশ্বাস দিতেছিলেন, সেই সময়ে 
কর্ণ উপহাস করিতে করিতে বলিতে লাগিল --- 
কি কলম করিস্‌ দ্বিজ মুখে নাহি লাজ। 
পবনারী সন্তাব কেন সভা মাঝ ? 
আপনাব ভাধ্যা আগে করহ ব্রাহ্মণ । 
তবে কৃষ্ণ! সনে কর কথোপকথন || 
এ অদ্তৃত কারে কহি উপহাস কথা। 
ভিক্ষুক হইয়া ইচ্ছে রাজার দুহিতা ॥ 


৬৪ ভারত সমর। 


নেউটিয়া দেখি পার্থ রাধার নন্দনে। 
কিলেন “কহ কর্ণ আছত জীবনে ॥ 


পা হইতে মস্তক পৰ্য্যন্ত একটা অগ্নি প্রবাহ ছুটিল। পার্থ ক্রোধে জলিয়৷ 
উঠিলেন। এই দুরাচার আমাদেব সমস্ত দুর্গতির মূল। আজ আমি ইহাকে 
বিনাশ করিব। অর্জুন কর্ণে তখন বাকা-যুদ্ধ আরম্ভ হইল। 


অরে কর্ণ দুরাচার ধন্য তোর প্রাণ। 

জীয়ন্ত আছিম্‌ যে খাইয়া মোর বাণ। 
কর্ণ বলে দ্বিজবর বুঝি কথা কহ। 

কোন্‌ দেশে ঘর তোর আমা ন! জানহ ॥ 

ব্রাহ্মণ বলিয়া আমি করি উপবোধ। 

কার প্রাণ জীয়ে আমি করিলেবে ক্রোধ ॥ 
পার্থ কর্ণ বাক্য শুনি কহিলেন তাবে । 

দ্বিজ আমি এই কথা কে বলিল তোরে ? 

যুদ্ধভয় করি বুঝি কহ এই কথা! 

চূর্যযোধনে ভাণ্ডি রাজ্য খাও তুমি বৃথা ॥ 

ক্ষত্রনীতি আছে হেন শাস্ত্েব বিহিত। 

নাহি যুদ্ধ তার সনে যেই রণে ভীত ॥ 

ক্ষত্রনীতি আছে এই শাস্ত্রের বিধান । 

যুদ্ধেতে ব্রাহ্মণ গুরু একই বিধান ॥ 

তুমি বড় ধন্মপর ধন্যে বড় ভয়। 

ভেঞ্ি এক জনেরে বেড়িলে রাজচয় ॥ 

হারিয়া এখন বল করি উপবোধ। 

কে বলিল তোমারে করিতে শান্ত ক্রোধ ? 

গত শক্তি আছে তব নাহি কর ক্ষমা । 

ব্রাহ্মণ বলিয়া তুমি না জানিহ আম! ॥ 


কর্ণ ও অর্জুন উন্মত্ত হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন । এই অবসরে কালান্তক 
ষমের সমান ভীমপরা ক্রম এক মহাপুরুষ প্রচবেগে বৃক্ষ হস্তে রণস্থলে উপস্থিত । 
ভীমের কোন বিচার নাই। অন্তই বোধ হয় কুরুকুলবিনাশের সময় উপস্থিত 
হইয়াছে। যাহাকে পাইতেছেন বৃকোদর তাহাকেই বিনাশ করিতেছেন-_ জতুগৃহ 


ভারত সমর। ৬৫ 


দাহ, বনবাস, মাতা ও ভ্রাতাদিগের দুঃখ স্মরণ করিয়া ক্রোধে সর্বশখীর কম্পিত 
হইতেছে। বহু সৈন্য বুকোদর একাই বিনাশ করিল। * 
মুখ তুলি বৃকোদর যেই দিকে চায়। 
পঞ্গায় সকল সৈন্য তুল! যেন বায় ॥ 
সিন্ধুকুল মধ্যে যেন পর্বত মন্দর | 
পদ্মবন ভাঙ্গে যেন মত্ত করিবর ॥ 
মৃগেন্ত্র বিহার যেন গজেন্দ্রমগুলে ৷ 
দানবেৰ মধ্যে যেন দেব আখগুলে ॥ 
একা ভীম বড়ই মহামারী করিয়া তুলিল। 
যেই দিকে বৃকোদর সৈন্তে যায় খেদি। 
ছুই দিকে তট যেন মধ্যে বহে নদী । 
সকলে পলাইতেছে, ভীম যেন কাহাকেও খুঁজিতেছেন। একবার 
দর্য্যোধনের দেখা পাইলে বোধ হয় বড়ই অনর্থ হইত। ছুধ্যোধনের দেখা 
মিলিল- না, মিলিল শলা। ভীম ক্রোধানলে শল্য-পতঙ্গ বড়ই লাঞ্ছিত হইল 
নিরস্ত্র হইল শল্য কিছু নাহি আর । 
লাফ দিয়া ধরে তারে পবন কুমার ॥ 
শলোোরে ধবিল ভীম ভূমে ফেলি বৃক্ষে । 
পায় ধার তাহারে ঘুরায় অস্তরীক্ষে ॥ 
মদ্ররাজ শল্যের. আলন্ন মৃত্যু দেখিয়া ব্রাহ্মণের অনুরোধ করিলেন, দ্বিজের 
উপরোধে, বিশেষ" মাতুল. জানিয়া ভীম শল্যকে ছাড়িয়। দিলেন। উপস্থিত 
রাজন্বর্গ হতবুদ্ধি হইয়াছেন_-বলাবলি করিতেছেন, এ ব্যক্তি কে? 
মল্লযুদ্ধে শল্যে গ্রিনে নাহিক সংসারে ! 
এক হুলধর আর বৃকোদর পারে ॥ 
এদিকে কর্ণ প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াও অর্জুনকে পরাস্ত করিতে পারিতেছেন 
না, কিছুইমিশ্চয়' হইতেছে না, কে এ? কোনরূপ ইহাকে হটাইতে পারি না। 
যুদ্ধে বলহীন-হইতেছি। 
' বিশ্মিত হইয়া কর্ণ বলয়ে বচন। 
কহ তুমি বেশধারী কি হেতু ব্রাহ্মণ ? 
কিস্বা ভণ্মানলে ছত্নন্ধপে 'সহশ্রাক্ষ'। 
কিন্বা তুমি জগন্নাথ কিন্বা বিক্কপাক্ষ ॥ 


চি পু ভারত সমর । 


কিম্বা তুমি ধনূর্দী কিথা তুমি রাম। 
কিম্বা তুমি জীয়স্ত পাওবার্জুন নাম ॥ 
এত জন মধ্যে তুমি বল কোন জন । 
মোর ঠাই অন্ত কে জীবেক এতক্ষণ ॥ 
কর্ণের সন্দেহ না জানি কে ছন্পবেশে আমার সহিত যুদ্ধ করিতেছে, 
অর্জন হাসিতেছেন তোমায় পরিচয় দিয়া আমার কি হইবে? 
মম পরিচয়ে তোর হবে কোন্‌ কাজ। 
দরিদ্র ব্রাহ্মণ আমি তুমি মহারাজ ॥ 
একা দেখি বেড়িলে হইয়া লক্ষ লক্ষ ! 
হারি পরিচয় মাগ হইয়া অশক্য ॥ 
যদি প্রাণে ভয় হয় যাহ পলাইয়া । 
কাতরে না মারি আমি দিলাম ছাড়িয়া ॥ 
আবার যুদ্ধ বাধিল। কর্ণ বিরথী হইল, পলায়ন করিল। 
সমস্তই ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। রাজগণ আর সহ করিতে পারে না। 
বহু রাঙ্গা বিনষ্ট হইল, বক্তে সর্বস্থল কর্দমময় হইল, ঘর বাড়ী প্রাসাদ মন্দির 
বিনষ্ট হইল। " 
| পাঞ্চালের রাজ্যে না রহিল বৃক্ষ ঘর । 
কেবল পাইল রক্ষা জ্রপদ নগর ॥ 
আর রঙ্গ! পাইয়াছে ভার্গবের, কর্ম্মশালা। দলে দলে প্রজাগণ পলাইতে 
লাগিল। দ্রপদের অন্তঃপুরে হাহাকার পড়িল, কে কোথায় পলাইতেছে, কে 
তাহার উদ্দেশ কবে? | 
ব্হলোকের বহুবিধ কল্পনা জল্পনা; আমর! মুলে দেখি রাজগণ আপন! 
আপনি বিচার করিতে লাগিল £-- | 
মন্ধাবল পরশুরাম, দ্রোণ ও কিরীটি ব্যতিরেকে কর্ণের সহিত যুদ্ধ করে 
এমন লোক ভূলোকে কে আছে? কৃষ্ণ ও কৃপাচাধ্য বাতিরেকে এমন কাহ্াকেও 
দেখা যায় না থে তর্য্যোধনের সহিত যুদ্ধ করিতে পারে। বলদেব বৃকোদর এবং 
'ঘর্ধ্যোধন ভিন্ন অন্ত কোন্‌ বীর মদ্রাধিপতি শল্যকে সমরশায়ী করিতে পারে-? 
রাজগণ নিম্চাঁ করিলেন ইহার! যেই হউক যুদ্ধে আর প্রয়োজন নাই। ব্রাহ্মণ 
অবধ্য, ব্রাহ্মণের ব্র্ঠেজে সকলই সম্ভব হইতে পারে । 
. রাজাদিগের বাক্য কষ্চের কর্ণগোচর হুইল। কৃষ্ণ মধ্যস্থ হইলেন । 


ভারত সসয়। , ৬৭ 


[বনয়বচনেধ্ভূপাপবুন্দকে কহিতে লাগিলেন-- 

“লক্ষ্যবেদ্ধা ব্রাহ্মণ ধন্মতঃ রাজকন্তাকে লাভ করিয়াছেন--বৃথ! যুদ্ধ 
করিবার প্রয়োজন কি ?” | 

অন্তদিকে দ্রোণ গুরু ঢর্য্যোধনকে ডাকিয়। বলিতেছেন, ছি যথাথ লক্ষ] 
ভেদ করিয়াছে, তাহার সহিত যুদ্ধ করা অকর্তব্য। 

অবিহিত কৰ্ম কৈলে ধৰ্ম্মে নাহি সহে । 
অধন্যে প্রবৃত্ত হৈলে কভু জয় নহে ॥ 
অনাথ দুৰ্ব্বল জনে কৃষ্ণ বল দেন। 

হট কন্ম ভাল নহে তার বিদ্যমান ॥ 
গরুড় আরুঢ় হ'য়ে আছেন শ্রীপতি । 
তার বলে যুঝে বীর হেন লয় মতি ॥ 

এ সমস্ত, বর্ণনাতে কাশীরাম বিশেষ গুণপন1 দেখাইয়াছেন ! মধ্যে মধ্যে 
রহস্ত ছাড়েন নাই। ভীষ্ম দ্রোণ পূর্বেই জানিয়াছিলেন এই দুই ভাই ভীমাজ্জ্বন ; 
এক্ষণে গোপনে ভীগ্মকে ডাকিয়া দ্রোণ বলিতেছেন । 

হের দেখ বেগে আইসে হাতে তরুবর। 
অন্ত কেহ নহে এই নীর বৃকোদর ॥ 
পূর্বের বালক বলি যদি জান ভীমা । 
পিতামহ বলিয়া ন! করিবেক ক্ষমা ॥ 
হের দেখ এই দিকে 'আসে-হাতে গাছে। 
জতুগৃহে পোড়াইলা সেই ক্রোধ আছে ॥ 
চল শীঘ্র নহিলে হইবে পরমাদ। 

প্রায় বুঝি বৃক্ষ বাড়ী খেতে আছে সাধ ॥ 

জগতে ভীম্ম এবং দ্রোণতুল্য বীর নাই। কাশীরামের লোকরঞ্জনের জন্ত 
রচস্তও আছে। আরও রঙ্গ কথা আছে। দ্রৌপদী কাতর হইয়া কেশিনীকে 
ভ্রাতা ও পিতার নিকট পাঠাইয়াছেন দ্রৌপদীর ইচ্ছা যেন তাহাবা যুদ্ধে ক্ষান্ত 
দেন। তখন পিতা পুত্রে একটু বিবাদ বাধিল। ক্রুপদ যুদ্ধে নিবৃত হইয়া 
বাড়ী ফিরিলেন, ধৃষ্ট্যয় ফিরিল না। কাশীরামের পিতাপুত্রের বিবাদের এ রঙ্গটুকু 
যাহার ইচ্ছা মূলে দেখিতে পারেন। এস্থলে দৌপদীর বিলাপটুকু উল্লেখ না ক্রিয়া 


থাকা যায় না। 


২৮ ভারত সমর । 


কাদয়ে দ্রৌপদী তবে করিয়া বিলাপ। 
. না'জানি যে কিবা হৈল বৃদ্ধ মম ৰাপ ॥ 
না জানি যে কিবা হৈল মাতৃ ভ্রাতৃগণ। 
বহু বিলাপিয়া দেবী করেন ক্রন্দন'॥ 
কৃষ্ণার রোদন দেখি কন ধনগ্য়। 
কি হেতু কাদহ দেবি কাবে তব ভয়? 
কৃষ্ণা বলে আপনাকে নাহি করি তাপ। 
মম হেতু সবংশে মজিল মম বাপ ॥ 
পার্থ বলে কি হইবে করিলে বিষাদ । 
অভয় পঙ্কজ হয় গোবিন্দেব পাদ ॥ 
এ মহা! বিপদসিন্ধু তরিতে তবণী। 
গোবিন্বকে স্মরণ করহ যাঁজ্ঞসেনী ॥ 
অর্জুনের বাক্যে কৃষ্ণ! স্মরে জগন্নাথ । 
হে ক্ষ্জ আপদহর্তা সবাকার তাত ॥ 
তোমা বিনা রাখে মোরে নাহি হেন জন । 
আমারে বিপদে রক্ষা কর নারায়ণ ॥ 
তাত মাতা রাখ মোর রাখ ভ্রাতাগণ। 
রাজ্য দেশ রক্ষ মোর যত প্রজাগণ ॥ 
তুমি মম সত্য পাল যদি হই সতী । 
সব জিনি মোকে ল’ক দিজ মোর পতি ॥ 
দ্রৌপদীর আপদ জানিয়া জগন্নাথ । 
নাহি ভয় বলিয়! তুলেন বাম হাত ॥ 
দৌপদীরে আশ্বাসি বাজান পাঞ্চজন্য। 
শবেতে নিঃশব্দ হৈল যত রিপু সে ৷ | 
কাণীরামের কল্পনা হইলেও ইহ! অতি স্ুন্দর। বহু ব্যক্তি কাশীরামের 
মহাভারত পাঠ করেন ; 'আামরা আরও একটু সৌন্দর্্য দেখাইব। দ্রৌপদীকে 
আশ্বাস দিয়া গোবিন্দ যাদবগণকে পাঞ্চাল নগর রক্ষা করিতে আদেশ দিলেন 
রানি সাঁরণ প্রভৃতি কৃষ্ণকে বলিতে লাগিলেন 
“এই যদি ধনঞ্জয় কুস্তীর কুমার । 
তুমি তার প্রিয় বন্ধু বলয়ে সংসার ॥ 


ভারত সময় । ৬৯ 


এ মহা শঙ্কট মধো পড়িয়াছে এক! । 

আর কোন্‌ কালে তুমি হবে তাঁর সথা ॥ 

তুমি ক্ষমা কৈলে না ক্ষমিব আমা সব?। 

গীরিয়া ক্ষত্রিয়গণে বাখিব পাণ্ডব ॥ 

বাঙ্ুদেব সকলকে সান্ত্বনা কবিলেন, বলিলেন এক্ষণে আম সকলকে বিনাশ 

কবিতাম কিন্ত রাম যুদ্ধ কবিতে বাবণ কবিলেন। প্রা আজ্ঞা লঙ্ঘন করা 
পাপ, বিশেষ অজ্জ,নেব বিক্রম-পবীক্ষাও ইচ্ছা ছিল। যাদবের পাঞ্চাল নগর 
বক্ষা করিয়াছিল, আমব। পুর্বে 'দেখাঠয়াছ। যাহা হউক, যুদ্ধ থামিল। 
ন্বাজগণ স্ব স্ব গৃহে ফিরিপেন। ভীমাজ্জুন ভার্গব কন্মশালে দ্রৌপদী সমতি- 
ব্যবহাবে গমন করিলেন । 


তৃতীয় অংশ ৷ 
ভার্গব কন্মশালে । 
পুত্রবংসলা পৃথা আজ নড়ই চিন্াতুধা। পুলগণ কখন্‌ পরিক্ষার্থ গিয়াছে 
এখন৪ ফিবিতেছে ন|। যুধিষ্টিব নকুল মহদেবের সহিত অগ্রে আসিয়াছেন 
কিন্তু গৃহে আইপেন নাই । কুস্তী নানা প্রকাব অনিষ্ট আশঙ্ঈ কবিতেছেন, 
ভাবিতেছেন হয়ত দুরাত্মা ধার্তবাষ্ট্রেবা আন্তাব পুলদিগকে বিনাশ করিয়াছে। 
অথবা কোন নিশাচর তাহাদিগকে বধ কবিল। কুন্তী আজ ব্যাসের কথা, 
নিজের দৃঢ় বিশ্বাস ভুলিয়াছেন। স্বেহ পদার্থ ই জীবকে স্বরূপ ভূলাইয়া দেয়। 
ন্নেহই বন্ধনের মূল । 
কুন্তী কত কি ভাবিতেছেন। আকাশে মেঘ উঠিল। চাবিদিক অন্ধকার 
হইয়া আসিল। কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি, কিছুই আব দৃষ্টিগোচর হয় না। ভীমার্জুন 
ব্রাহ্মণগণ সঙ্গে এমন সময়ে ভার্গবালয়ে প্রবেশ করিল। আব গুপ্তভাবে 
উহাদের পশ্চাতে আসিল ধৃষটহ্যয় । ধৃষ্টদ্যুমন ভগ্নীব মায়! ছাড়িতে পাবে নাই, 
বিশেষ একটা কৌতুহল জন্মিয়াছে কে-ইহারা । 
ভীম গৃহ দ্বার হইতেই ম|তাকে ডাকিয়া বলিলেন “মা ! অগ্ত* এক রমণীয় 
পদার্থ ভিক্ষা লব্ধ হইয়াছে।” পৃথা গৃহাত্যন্তবে ছিলেন, সবিশেষ ন! বুঝিয়! 
বলিলেন শ্যাহ। পাইয়াছ সকলে সমবেত হইয়া ভোগ কর।” বলিতে বলিতে 
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বাহিরে আসিলেন, একে একে সকলের মস্তক আগ্রা করিলেন, সর্ব পশ্চাতে 
পুর্ণশশধরমুখী ২518 অবলোকন করিয়! জিজ্ঞাসা করিলেন “ভীম! 

ভীম বলে জননী এ দ্রুপদদুহিতা। 

একচক্রা নগরে শুনিল! যাব কগা'॥ 

ইহার কারণে বহু বিরোধ হইল । 

তোমার প্রসাদে জয় সর্বত্র হইল | 

এই ভিক্ষা হেতু মাতা হইল রজনী । 

অন্য ভিক্ষা করিলে মিলিত অন্ন পানি॥ 
পৃথা বড়ই ক্ষুন্ধ হইলেন। বলিতে লাগিলেন, আমি একি কর্ম করিলাম। 
কুন্তী ধর্শনভয়ে চিন্তাকুল৷ হইয়া যাজ্ঞসেনীব হস্ত ধাবণ করিয়া যুধিষ্টিরেব নিকট 
গমন করিলেন । ূ 

কুস্তী ভ্রৌপদীকে কোলে লইয়াছেন ; বড় শোভা হইল। প্রশ্ুট পদ্দের 

উপরে যেন শ্দুটনোনুখ একটী গোলাপ কেহ বসাইয়া দিয়াছে। যুধিষ্ঠির একটু 
পূর্বে অন্ত দ্বার দিয়া গৃহে প্রবেশ কবিয়াছেন। গৃহে একটা প্রদীপ জ্বলিতেছে, 
_ কুস্তী দ্রৌপদীকে ক্রোড় হইতে নামাইলেন না স্নেহে মুখ চুম্বন করিয়া যুধি- 
ঠিরকে বলিলেন "পুত্র দেখ এ বিকাশোনুখ গোলাপটা কত ুন্দর”__যেন 
যুধিঠিব কিছুই জানেন ন1। “যুধিষ্ঠির ! কিন্ত আমি কি এক কঠিন ক কহিয়াছি। 
ইনি দ্রুপদকন্তা। তোমাব অনুজদ্বয় ভিক্ষা! বলিয়া বলিল, আমিও অনবধানতা 
প্রযুক্ত বলিয়াছি, সকলে সমবেত হইয়া ভোগ কর |” 

“ল্য ধর্ম্মধর্ম্ম তাত তোমার গোচর। 

শুনিয়াছ আমি করিলাম যে উত্তর ॥ 

পুত্র হ'য়ে আমা বাক্য লঙ্মিবা কি মতে। 

না লজ্ঘিলে বিপরীত হবে শুনিতে ॥ 

যে মতে লঙ্্ঘম তাত নহে মম বাণী। 

ধর্মচাত নহে যেন ক্রপদনন্দিনী ॥৮ 

উপস্থিত কলিকালে লোকে সত্য কি বড় একটা বুঝিয়৷ উঠিতে পারে না 

সত্য কাহার নাম, কেন বান্মীকি বলিয়াছেন «বেদ! সত্যপ্রতিষ্ঠানান্তত্মাৎ 
সতযপুরোত্ববে1” বেদ সকলও এক মাত্র সত্যে প্রতিষ্ঠিত, অতএব সত্য 
পালনে তৎপব হওয়! কর্তবা--কেন ন'তিশাস্ত্র উল্লেখ করিতেছেন “ন চলতি 
খলু বাক্যং সজ্জনানাং কদাচিৎ 1" কেন মাৰ্কণ্ডেয় পুরাণ বলিতেছেন 
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“ন যজ্ঞৈদ ক্ষিণাবন্তিস্তৎপুণ্যং প্রাপ্যতে মহৎ 
কর্মননান্তেন বা বিপ্রৈর্যৎ সত্যপরিগ্গলনাৎ।” 
প্রতিশ্রুত প্রতিপালন দ্বাবা যে পুণ্য সঞ্চয় হয়, দক্ষিণাযুক্ত যজ্ঞ অথবা তদনুযায়ী 
অন্ত কোন কাৰ্য্য দ্বারা” সেরূপ পুণ্য লাভ হয় না ;-_অন্তাণ্ত শান্তর কেন 
বলেন = 
“ন হি সত্যাৎ পরো ধ্্মো ন পাপমনৃতাৎপরং 
তন্মাৎ স্ববাত্মন৷ মর্ত্যঃ সত্যমেকঃ সমাশ্রয়েং |” 
fl ম £--নি---৩৪৷৭৫ 
কেন বলা হয় 
সত্যহীনা বৃথা পুজা সত্যহানো বৃথা জপঃ। 
সতাহীনং তপোব্যর্থং উরে বপনং যথা ॥ 
সত্যরূপং পরং ব্রহ্ম সত্যং হি পরমং তপঃ। 
সত্যমূলাঃ ক্রিয়াঃ সর্ববাঃ সত্যাৎ পরতরো নহি ॥ 
ম-নি ৩। 
এ সমস্ত শান্ত্রবাক্যের মন্মীর্থ কলির জীবে ধারণ! করিতে পারে না, সঠ্যেব 
তত্ব যত সহজ ভাবা যায় তত সহজ নহে, বিষ্ণু পুবাণ বলিতেছেন 
তশ্মাৎ সত্যং বদেত প্রাজ্ঞো যত পরগ্রীতিকাবণং 
সত্যং যৎ পরদুঃখায় তত্র মৌনপরে। ভবে ॥ 
আরও আছে-_- 
“সতাং ক্রয়াৎ প্রিয়ং ক্রয়াং ন ক্রুয়াৎ পত্যামা প্রয়ং | 
অপ্রিয়ঞ্চাহিতঞ্চৈব প্রিয়ঞ্চাপি হিতং দেও ॥” 
সত্য সম্বন্ধে বহু শান্ত্রবাক্য উল্লিখিত হইপ। কারণ কুস্তী অনবধান পূর্বক 
যে বাক্য কহিয়াছেন তাহাই দ্রৌপদীর পঞ্চ স্বামীর প্রধান কারণ হইয়া 
দাড়াইল। j 
সচিত্র ধবষি বান্দীকী রামায়ণে ৪1৩০1৭২ শ্লোকে বলিতেছেন _ 
“শুভং বা যদি বা পাপং যোহি বাক্যমুদীরিতং। 
সত্যেন প্রতিগৃত্নাতি স বীরঃ পুরুষোত্তমঃ ॥? 
ভালই হউক মন্দই হউক, যে বাক্য মুখ হইতে উচ্চাবণ করা দাস্ব যে ব্যক্তি 
তাহা রক্ষা করে তাহাকেই প্রকৃত বীর ও পুরুষোত্তম বলে। £ 
রষ্টাচারী, বহিল ক্ষ্য, আমিই সর্বোৎকৃষ্ট, এরূপ বোধবিশিষ্ট ঈশ্বর অবিশ্াী 
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দাস্তিক জীবের পক্ষে বাল্দীকির ‘কথার অর্থ বোধ নিতান্ত অসম্ভব। সেকালে 
কিন্তু সত্যের অর্থবোধ পোকে করিতে পাবিত। কুস্তীর অনবধান বাকোও 
দ্রৌপদীর পঞ্চ স্বামী হইল। আমর! পরে ইহার বিচার দেখাব 
যাহ! হউক, যুধিষ্ঠির জননীর এইরূপ উক্তি শ্রনণে “ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া 
কুস্তীকে- আশ্বাস প্রদান পূর্বক অজ্ঞুনকে কহিলেন, হে ফাল্গুন ! যাজ্ঞসেনী 
তোমার জয়লন্ধ বস্তু তোমাতেই ইনি শোভ| পাইবেন, তুমি অগ্নি সাক্ষী করিয়া 
যথাবিধানে ইহার পাণি গ্রহণ কব। 
কাশীরাম মূলে লক্ষ্য রাখিয়া এ স্থানটী আবও পরিষ্কার কবিয়াছেন। 
“অঞ্জনের চিত্ত তবে বুঝিবাব তবে। 
অক্জ,নেরে কহিলেন ধৰ্ম্ম নৃপবরে ॥ 
ডাকাইয়া আনিয়া! ধোৌম্যাদি ছ্বিজগণ | 
বিভা আজি কব ভাই দিন শুভক্ষণ ॥ 
অৰ্জ্জুন ধর্মরাজের কথা শুনিয়া মন্মাহ'ত হইয়াছেন। 
কৃতাঞ্জলি হইয়া কহেন ধনঞ্জয়। 
অবিহিত কি হেতু বলহ মহাশয় ॥ 
বিবাহ তোমাৰ আগে হইবে আমার? 
লোকে বেদে নিন্দে যেই কন্ম দুরাচার ॥ 
প্রথমে তোমার হবে ভীম তার পাছে। 
অনন্তবে আমার শাস্ত্রেতে হেন আছে ॥ 
অর্জ,ন-চরিত্র সর্বাঙ্গ সুন্দ। এ চরিত্রে সর্বত্রই সংযম, সর্বত্রই শান্তমর্্যাদা 
ও গুরুমর্ধ্যাদ| রক্ষিত হইয়াছে । অজ্ঞুন আবও বলিলেন, আমাকে তধন্মে লিপ্ত 
করিবেন না। আমি পাধুঁবগঠ্ত কন্মে প্রবৃত্ত হইব না। বৃকোদর আমি নকুল 
সহদেব এবং এই রাজকুমারী সকলেই আপনার নিয়োজা। অতএব যাহা যশস্কর 
ও ধর্কর তাহাই অনুষ্ঠান করুন। যাহাতে পাঞ্চালেশ্বরের হিতসাধন হইতে 
পারে “আমাদিগকে তাহাই. আজ্ঞা করুন। আপনি জানেন আমর! সকলেই 
আপনার একান্ত বশস্বদ । 
অঞ্জুনের তক্তিপুর্ণ বাক্যে সকলে মুগ্ধ হইলেন। সকল ভ্রাতাই দ্রৌপদীর 
দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। ড্রৌপদীর জলম্ক রূপরাশি সকলকে মোহিত করিল। 
যুধিষ্ঠির আকার ইঙ্গিতে সকলের মনেব ভাৰ বুঝিলেন, ব্যাসের কথ! স্মরণ হইল । . 
ভেদ ভরে অস্থ্ঞদিগকে নির্জনে লইয়া গিয়া বলিলেন, দ্রৌপদী আমাদের 
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সকলেরই ভার্ধ্যা হইবেন। সকল ভ্রাতা মনে মনে অগ্রজের কথা আন্দোলন 
করিতে লাগিলেন । মধ্যে মধ্যে লক্ষ্যভেদের ব্যাপার ও দ্রৌপদীব মালাহস্তে আগ- 
মন, সর্বাপেক্ষ। যাজ্ঞসেনীর সহাস্য বদন মানস চক্ষে আসিতে লাগিল । এই সময়ে 
ভার্গব কর্ণাশালে দুইটি সুন্দর মুন্তি দেখ! গেল। বড়ই সুন্দব এই দুইটি যুবা পুরুষ । 
মনে হয় জ্যোতির মানুষ। সকলেই দেখিল কি সুন্দর মুস্তি। দ্রৌপদী অবগুণ্ঠন 
মধ্য হইতে দেখিল কি সুন্দব। কৃষ্ণ ও কৃষ্ণার এই প্রথম দর্শন । কাণীরামে 
অন্যরূপ আছে। ও 
রুষ্ণ যুধিষ্টিবকে প্রণাম কবিয়া আখ পৰিচয় |দলেন। খলদেবও তাহাই 
কবিলেন। দ্বাদশ বৎসরের বনবাপ ক্লেশ--আজ কিছুহ আর মনে নাই। 
সকলের হৃদয়ে কি এক আনন্দ লহরী উথলিয়া উঠিতেছে। কৃষ্ণ বলরাম তখন 
পিতৃতস! কুস্তীর চরণ বন্দন। করিলেন। 
শূরসেনদুহিতা রাম কৃষ্ণকে কোলে লইয়া কাদিতেছেন ৫ 
আজিকার দিন মোর হ’ল সুপ্রভাত । 
বার বংসবের ক্লেশ দুবে গেল ভাত ॥ 
কহ তাত সন।ব কুশল লমাচাব। 
তোমাৰ মায়েব আর আমার দাতার ॥ 
দ্বাদশ বংসব হইল নাভি দেখি শুনি | 
কেবা মরে কেবা জীয়ে কিছুই না জানি ॥ 
নাহি জানি তোমাৰ এতেকনিষ্ট,বা। 
নাহি জানি এতেক নির্দয় ঠোব পিতা ॥ 
গহন কানন লগি আব কত দেশ। 
দ্বাদশ বংসর কেহ না কবে উদ্দেশ ॥ 
কৃষ্ণ পিতৃ শ্বদাকে সান্তনা করিলেন। পুঃখ দিতেও যতক্ষণ উপাইতেও তত- 
ক্ষণ । বলিলেন আমার পিতা তোমাদেব মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া সাত দিন তন্ন 
গ্রহণ করেন নাই। শেষে আমি বিছুরের নিকট সমস্ত শুনিয়া তাহাকে 'নিবৃত 
করি। ভোগ ন| করিলে পূর্ব্বের পাপ অপাপ যায় না। তুমি শোক করিও না। 
তোমার ভোগ শেষ হইয়ছে। কেহ তোমাদের অজ্ঞাতবাস না জানিতে পারে 
এই উপদেশ দিয়া রামকৃষ্ণ স্বন্দাবারে প্রবেশ করিলেন । . 
দ্রৌপদী পাগুবদ্দিগের আচবণ দেখিয়! পূর্বেই বুঝিয়া্ছিপেন ইহারা রাজা, 
ই'হারাই পাঁওব। কুস্তীর আদরে ট্রোপদী বুঝিয়াছিলেন এ রাজমহিধী দরিদ্রকুলে 
১০ 
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জন্ম গ্রহণ করেন নাই। কৃষ্ণের পরিচয় পাইয়া দ্রৌপদী আপনাকে শত ধন্যবাদ 
দিতেছেন। পূর্বে যে ফৃঞ্চের নাম শুনিয়া আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন, আজ 
স্বচক্ষে সেই মধুর মস্তি অবলোকনে দ্রৌপদী সম্বিত হারাইতেছিলেন। অর্জুন 
কষ্ণসম। কৃষ্ণসথাব গলে মাল্য প্রদান করিয়াছেন বলিয়া দ্রৌপদীর আনন্দ ধরে 
না। এক এক বা মনে করিতেছেন কিরূপে পিতা এই সংবাদ পান, কিরূপে, 
পিতা জানিতে পাবেন যে তাহার কণ্ঠ। বৃথা শিব পৃজ। করে নাই। 
পূর্ব বলা হইয়াছে ধৃষ্টহ্রায় ভীমার্জুনের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ভার্গব নিকেতনে 
প্রবেশ করিয়াছিলেন। তিনি ও তাহার সহচরগণ অজ্ঞাতলারে নিভৃত প্রদেশ 
হইতে সমন্তই দেখিতেছিলেন। দ্রৌপন্দীকে গৃহে রাখিয়া সেই রাত্রে পঞ্চ ভ্রাতা 
ভিক্ষা করিয়া ফিরিয়া আপসিল। 
কুস্তী দ্রুপদরাজনন্দিনীকে বলিলেন, ভদ্রে ! তুমি এই ভিক্ষান্নের অগ্রভাগ 
লইয়! দেবতাদিগকে বলি, ব্রাহ্মণদিগকে ভিক্ষা এবং উপস্থিত অল্সাকাজ্জীদিগকে 
তন্স প্রদান কর। সে কালে সকলেই জ্ঞাত ছিলেন কোঁন প্রকার অন্ন, দেবতা, 
ব্রাহ্মণ ও অতিথিকে না দিয়া ভোজন করিলে পাপ অন্ন ভোজন কর! হয়। এখন 
লোকে পাপ মানে না, এজন পশুদিগের মত হুঃখ প্রতিকারে অসমর্থ হইয়া 
অসময়ে প্রাণ পরিত্যাগ কবে। 
আর কুস্তীর মত শাশুত়ী? বধূ বড়ই আদরের বস্তু সত্য, আদরের সময় 
আদর দেওয়া আবশ্যক । যখন কুস্তী যুধিঠিরের নিকটে বড় আদর কবিয়া, 
দৌপদীকে ক্রোড়ে করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন, যখন প্রীতিভরে শতবার মুখচুম্বন 
করিয়াছিলেন, দ্রৌপদী সে আদর কখন ভুলিতে পারিলেন না, কিন্তু আবাৰ 
গৃহস্থালীর কার্ধ্য বধুকেই করিতে হইবে। বধু থাকিতে শ্বশ্তর কার্য করিলে-- 
বধূ থাকিতে গুরুজন যদি কর্ম্ম করেন তবে সেই কর্ণে পুত্র ও পুত্রবধূব অকল্যাণ 
হয়, তখনকার গৃহিনীর! ইহা জানিতেন, এখন জানেন না তাই বহু দুঃখ প্রাপ্ত 
হয়েল। | 
কুন্তী আরও আদেশ করিলেন “এখন যে অন্ন অবশিষ্ট আছে তাহা ছুই ভাগ 
কর, অর্ধেক একদিকে রাখ, অন্ত অর্ধেক ছয় ভাগ কর। এ ছয় ভাগ আমা- 
দের ছয় জনের ; . অর্ধেক তীমের”। ভীম চিরদিন অধিক ভোজন করে। 
জীপ বধু; এই, মাত্র শ্বশুরালয়ে আসিয়াছেন, শ্বগুরালয়ই বা কোথায়? 
তাঁহার নিম কারোর ব্যবস্থা হইল। এই কাধ্য করিতে বলিয়া শাশুড়ী বুষিলেন 
তিনি বধূর উপর অন্নগ্রহ দৈখাইলেন, বধূ বুঝিল স্ব তাহাকে কত ভালবাসেন ॥ 
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মাহা হউক, কুস্তীর আজ্ঞাত কৃষ্ণা সমস্ত কাঁধ্য করিলেন। ভোজনান্তে সকলে 
শয়ন করিলেন। এ দৃগ্যও সুন্দর । আমর! এক দেঞ্শর কথা জানি, সেখানে 
সন্তান উপার্জনক্ষম হইলেই পুত্র ও বধু পালস্কে শয়ন করেন, শ্বশুর ও শাশুড়ী 
নীচে শয়ন করিলেও আপত্তি নাই। কিন্তু যাহাদের কথা মহাভারত লিখিতেছেন 
তীহারা জানিতেন, এফুজনেব মর্ধ্যাদ! রক্ষা না হইলে সর্কনাশ হইবে। গুরু, 
শান্তর, বাহ্মণাদির মর্ধ্যাদ! অন্ুরের! রক্ষা করিত না, তখনকার সকলেই ইহ 
জানিত। তথাপি 'স্থুরদিগের মধ্যে ধাহারা কিঞ্চিৎ সুবুদ্ধি তাহার! গুরুজন- 
দিগকে কিছু কিছু মান্য করে। ইহাত শয়ন সম্বন্ধে; কিন্তু শাশুড়ী শখ্য। ও.্তত 
করিবেন আর বধূ সেই শয্যা বিলাস-শয্যা করিবেন, এ শুনিলেও শোতাকে প্রায়- 
ণ্চিন্ত কবিতে হইত। তখন জননী সন্তানকে স্নেহ কবিত স্বামীর প্রতিমূর্তি 
বলিয়া । আমরা যে একদেশেব প্রথ| উল্লেখ করিতেছিলাম সেখানে জননী পুত্রের 
দাসী। পুত্র, বধুব দাস এজন্য বধূর শাশুড়ী বধূর দাসের দাসী, এদেশের এ 
দোয শাশুড়ীব, বধূর নহে । তেঞ্জ বলিয়া কোন পদার্থ সে সমাজে নাই। 

শঘ্যা প্রস্তুত হইল। নকুল ও মহদেব ভূমিতলে কুশ-শয্যা করিল। পাঁচ 
ভাই স্বীয় স্বীয় অজিন বিছাইয়া দক্ষিণশিরা হইয়া শয়ন করিলেন। কুস্তীর শষ! 
সকলের শিরোতাগে এবং ভ্রৌপদীর পদতলে । অন্ুরদিগেরও একরূপ মত্যভা 
আছে। শোন! যায় অস্থবেরা নাকি ইহার বিপরীত কাধ্য করে। বিচিত্র ক্ষি? 

দ্রোপনী রাজকন্যা, কখন কঠোব কার্ধ্য কবেন নাই । ইহাতে কিঞ্চিগ্াত্ 
দুঃখিত হইলেন না| । পাগুবদিগের প্রতি, কোন অসম্মান প্রদর্শনও করেন 
নাই। যদি দ্রৌপদী আজ কালকার দিনে আবার জক্মিয়া থাকেন, আর যদি 
তিনি জাতিশ্মর! হইয়| থাকেন তবে তাহার সে কালের ব্যবহার দেখিয়া আজ 
তিনি আপনাকে আপনি নির্বোধ বলিয়া যে নিতান্ত হুঃখে কালযাঁপন করিতে- 
ছেন, ইহাতে বিপুমাত্রও সন্দেহ নাই। 

কুশ-শধ্যায় শয়ান হইয়া পাগুবেরা যুদ্ধের কথ। কহিতে লাগিলেন। হট 
গোপনে 'থাঁকিয়। সমস্ত দেখিলেন, সমন্ত শুনিলেন, বুঝিলেন ই'হাৰ! কত্রকুলজাঁত I 
তখন নিঃশবে ভার্গৰ পর্ণশালা হইতে বাহির হইলেন। পিতার নিকট মমন্তই 
জ্ঞাপন করিলেন। ড্রুপদ যে ভয় করিতেছেন, বুঝি কোন নীচবংশোস্তব শুন্র বা 
বৈশ্য দ্রৌপদী লাহ করিয়। তাহার মস্তকে পক্ষদিগ্ধ চরণ অর্পণ করিয়াছে--এ তয় 
নিবারণ হইল। পুত্র বলিল, পিতঃ! আপনার কন্যা পদ্দিনীর স্তায় বদ হইতে 
দান্তর প্রাপ্ত হইয়াছেন। 


১ ভাবত সমৰ | 
চতুর্থ অংশ 
দ্রৌপদী বিবাহে বিচার। 


লক্ষ্যভেদের রাত্র প্রভাত হইল! ভ্রপদ অতিপ্রত্যুষেই পাগবদিগকে নিজ 
রাজধানীতে আনয়ন করিলেন। শীগ্র বিবাহ দিবেন, দিন স্থির হইল। যুধিষ্টি- 
রকে জিজ্ঞাসা করিলেন তবে অজ্ভুনেব সহিত যাজ্ঞসেনীব বিবাহ হউক । যুধিষ্ঠির 
ম[ত্আজ্ঞ! জানাইলেন। দ্ৰুপদ বিশ্মিত হইলেন। এক পুকষেব বহু পত্নী বিহিত 
আছে কিন্ত এক স্ত্রীৰ বহুপতি ঝুত্রাপি শঅবণগোচৰ হয় না। 

আমরা র্যাসদেবেব বংশে সমন্তই অদ্ভুত দেখি। ব্য।সদেবের জন্ম পবাশর 
খষির উবদে এব* ধীবর কন্যা কুমাৰী মহস্তাগন্ধাৰ গর্ভে । এই মহস্তগন্ধা শাপত্রষ্টা 
পিড়লোককন্তা অচ্চোদ। | 

ব্যাসদেবেব পুল শুকদেবের জন্ম শুকীরূপধাবিণী ঘুতাচী অগ্চরাব গর্ভে। 
র্যাসদেব স্বয়ং ভ্রাতৃবধুক্ষেত্রে ধৃতরা ট্র, পাণ্ড,ও বিদুরকে উৎপন্ন করিয়াছিলেন। 
যখন কিরূপে জৌপদীৰ পঞ্চস্থামী হইবে ইহা 1র বিচার চলিতেছিল সেই সময় যধচ্ছা 
ক্রমে মহষি দ্বৈপায়ণ তথায় আগমন করিলেন । ব্যাসদেব বেদবিভাগবর্তা । 
তাহার সমস্ত বাক্য যুক্তিপূর্ণ। কর্ম, ভক্তি, জ্ঞান এই তিনটির যেটি লইবে 
ব্যাসদেব সকলটিতেই পুর্ণ। ব্যাসদেব নারায়ণের অবতার । দ্রৌপদী বিবাহের 
বিচারে আমরা ব্যাসদেবেব নিলক্ষণ পরিচয় পাই। রাজ! দ্রুপদ ব্য(সদেবের মত 
জিজ্ঞাস! করিলে বাসদেন কহিলেন লোকাচার বিরুদ্ধ 'ও নেদবিরুদ্ধ এই ভুববগাহ 
ধৰ্ম্ম বিষয়ে তোমাদের কাঠ1এ কি মত আমি অগ্রে তাহ! শুনিতে ইচ্ছা করি। 

এ বিবাহ লোকাচাববিরুদ্ধ ও বেদবিরদ্ধ তাহা ব্যাসদেব নিজেই স্বীকার 
রুরিতেছেন। রাজা দ্রুপদ বলিলেন মাঃ! লোকাচারবিরুদ্ধ ও বেদবিরুদ্ধ তাহাই 
অধন্ম, আরও ইহ! প্রাচীন পুরুষদিগের আচরিত নহে এজন্ও ধর্ম্মবিরুদ্ধ । 

ধৃদ্যয় বলিলেন জোষ্ঠ সুশীল ও সদটাবসম্পন্ন হইয়া! কনিষ্ঠ ভ্রাতার ভাধ্যায় 
কিরীগে গমন করিবেন? ধৰ্ম্ম অতি হুক্ম, ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার আমাদের অসাধা |. 
কিন্ত ক্ষার পঞ্চম্বামী হইবে ইহ! আমি ধর্মমত: অনুমোদন করিতে পারি না। 

যুধিষ্ঠিরের বিচার অন্তরূপ । যুধিষ্ঠির নিজের হৃদয় দেখিয়! ধর্ম্মাধর্ম্মের নিশ্চয়ে 
নিযুক্ত হইলেন। বলিলেন, আমি জানি আমার মুখে কখন অসত্য কথা বাহির 
হযু না|, মনেও অধর্জের প্রবেশাধিকার নাই । আমি দেখিতেছি এ বিবাহে আমার 
মত আছে। এজন্য ইহাকে অধৰ্ম্ম বলিতে পারি না । বিশেষ পুরাণে শুনিয়াছি 

ীর্পরায়ণ। জটাললামী গৌতমবংশীয়। এক কন্যা ধজন খধিকে বিবাহ করিয়া- 
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ছিলেন। বাক্ষী নায়ী মুনিকন্ত।, প্রচেতা নামক ভ্রাতৃদশের সহধর্মিণী ছিলেন 
বিশেষতঃ পণ্ডিতেরা বলেন গুরু ও মাতা যাহা অনুগ্মতি করেন তাহাই ধর্ম ও 
নিঃসংশয়ে অনুষ্ঠেয় । গুরুমধ্যে মাতা পরম গুক। এ বিবাহ তীহাবই আজ! 
অতএব ইহ! অধপ্ম হইতে পারে না । 

কুস্তী বলিলেন যুধিষ্টিরেব কথা সত্য ; আমিই অনুজ্ঞা করিতেছি। বাস" 
দেব সকলের মত শুনিয়! নিজে যাহ! মীমাংসা কবিলেন সেই মত ধার্ধা হইল। 

ব্যাস এ রহস্ত সকলেব সমক্ষে উদঘাটন কবিলন না । পাগুনগণ, কুন্তী, 
বুটাম 'ও দ্রুপদ সমভিন্যাহাবে ব্যাসদেব নিহত কক্ষে প্রবেশ কবিলেন | 

দোপদীর পঞ্চস্বামী হইবাব পূর্বের আমবা অস্ত 'একটী কথা এ স্থানে উাপন 
কবিন। এাতঃকত্যেব মধো আমবা একটা মন্ত্র দেখিতে পাই 

*অভল্য। দ্রৌপদী কুন্ী ত।বা মন্দোদৰী তথা 
পঞ্চ কন্তা স্মরেন্নিতাং মহা পাতকনাশনং"। 

অহ্লযা, দ্রৌপদী, কুন্তী, তারা, মন্দে।দবী, এই পাচ কন্তা প্র।তঃস্মবণীয়া। 
ইহাদের ক্মবণে মহ।পাতক নাশ হয়। লোকে বলে এই পাচটাই অসতী । অচলা! 
ইন্দ্র কর্তৃক ধৰ্ম্মচযুতা বলিয়া গৌতমশাপে পাষাণা ইইয়াছিলেন। দৌপদীর পঞ্চ 
স্বাসী ছিল। কুন্তীব হুর্যা, ধণ্ম, ইন্দ, বায়ু ও পা, এই পঞ্চ পতি, তাবাধ 
বলি ও স্থগ্রীৰ এবং মন্দোদবীব বাবণ ও শিভীষণ। কিস্ক ইহারা সহী কিরূপে ? 
পা! নঃম্মরণীয়াই বা কেন ? 

অহল্যা ব্রঙ্গ(র কণ্ঠা। গৌতম খধি অঙ্কলাব পামী। ইন এই লোকনন 
অভল্যার পতিধর্ম ন্ট কবেন। সে জন্য ইন্্রও আভিশপূ হয়েন এবং মহলা! 
গৌতমাশ্রমে শীল! হইয়া অবস্থিতি কবেন। অহল্যা শীলা হঈলেন। সর্বাঙগে 
জড়ত্ব কিস্য মন ও প্রাণ কর্ম্মদক্ষম বহিল। খধিগণ কৃপাসাগর, জীবেব উন্নতি 
ভিন্ন অন্ত কোন কামনা তাহাদের ছিল না| ছদয় এপ দয়াপূর্ণ মে বৃক্ষের 
শাখ! ভগ্কু করিতে গিয়াও তাঁহাবা কাব হুইতেন। নিবন্তর চৈতন্য (দেবের 
ধ্যানে তাহার জগং চৈতন্যময় দেখিতেন | বিশ্ব তাহাদের চক্ষে জীবভরা | 
আপন আপন কর্ণ্মদোষে কেহ পশু, কেহ মনুষ্য, কেহ দেবতা, কেহ বৃক্ষ, কেহ 
লতা হইয়াছে ইহ! তাঁহারা দেখিতে পাঁইতেন। বৃক্ষকপী জীব পাছে ব্যথা পায় 
এজন্ত তাহারা কাতর হইতেন। “সহস্র শীর্ষোভব” আমার ত্যপর্প্রভাবে ভূমি 
সহশ্রণীর্য হও এই আশীৰ্ব্বাদ করিয়া তবে বৃক্ষের শাখা ভাঙ্গিতেন। . 

. দোষী ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করিলেই কিছু তাহারা দোষমুক্ত হইবে ন1। ইত! 
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জানিয়া তাহার! এরূপ রলিয়। দিতেন যাহাতে কেহ কেহ অনুতাপানলে দগ্ধ 
হইতে হইতে নিত্য ভগবৎ ন্লরণ করিতে পারিত। কেহ বা রাক্ষদাদি.যোনিপ্রাপ্ত 
হইয়৷ পুর্ব মাত্রার দুদ্বৃত করিতে রুরিতে কর্ম্মক্ষয় করিত। শেষে ভ্গবৎ স্পর্শে 
মুক্তি লাভ করিত। বিরাধ রাক্ষস ছুর্ববাসার শাপেণছুর্গতি প্রাপ্ত হুইল কিন্ত 
স্লীতগবান্‌ রামচক্জের হস্তে বিনষ্ট হঃয়! বিদ্যাধর হুইয়াছিল। আর এই অহল্যা? 
ইহার অভিসম্পাত হইল । 
ুষ্টে ত্বং তিন দর্বর্তে শিলায়ামাঞ্রমে মম। 
নিরাহারা দিবারাত্রং তপঃপরমমাস্থিত। ॥২৭ 
আতপানিলবর্ষাদিলহিষ্ণুঃ পরমেশ্বরম্‌। 
ধ্ায়ন্তী.রাষরাষেতি মনস! হাদিসংস্থিতম্‌ ॥২৮ 
অহল্যা শাপগ্রস্তা হইয়। সহত্র বংসর রাম ধ্যান রাম মন্ত্র জপ করিতে লাগিল। 
কত বর্ষা কত শীত কত গ্রীষ্ম মাথার উপর কাটিয়। গেল, রত পণ্ড কত পক্ষী 
সর্বাঞ্গে পদদলিত রুরিয়। গেল, অহল্যা পাষাণী হইয়৷ সব মহা করিল। প্রতি 
দুঃখে ধন ঘন রাম নাম উচ্চারণ করিল, বড়ই কীাদিতে কাদিতে রাম রাম স্মরণ 
করিল, কতবার প্রাণ ভরিয়া বলিল ‘কবে আসিবে প্রভু!” সহ বর্ষ ধরিয়ু! 
রামরূপে চিত্ত ডুৰ্য়া রহিল। কোথায় সত্য যুগ--স্মপ্ত যুগ গেল ভ্রেতার অস্তে 
শ্রীরাম অবতার হইলেন। যে রূপপাগৰে ডুবিয়া অহলা! ভিতরে র।মরূগ দেখিতে-" 
ছিল আজ সেই ভগবানের চরণম্পর্শে অহলা! মানুষী হইল। ভগবৎ বাক্য 
অহলা| সম্পূর্ণ প্রতিপালন করিয়াছিল । 
“অপিচেত সুহ্রাচারো ভজতে মামনগ্তভাক্‌ 
সাধুরেব স মন্তব্যঃ মম্যগ ব্যৰনিতোহি সঃ।” গীত|। 
অনস্তচিত্ত হইয়া ভগবানকে ডাকিলেও বদি মান্য নিস্পাপ না হয় তবে কিসে 
পাপমুক্ত হইবে? রামরূপে ভুবিয়! রামসমুগ্রে স্বান করিয়া অহল্যা পার্থর 
হ্ইয়াছিল। তাইআ্মহলা প্রাত্ঃস্মরণীয়া। 
নরনারী যতই পাপ করুক, পাপ ত্যাগ করিয়া যদি ঝীর্দিতে কাদিতে হৰ 
রূপে ডুবিতে পারে তবে তাহার! প্রাত:স্থননীয়, প্রাজস্সরণীয়া এম ইহাই 
শান্দের শিক্ষা । দ্রৌপদী কুত্বী ক্ফ্র্ূপে, তার! সন্দোদরীও  রামরূপে নিরন্তর, 
ডুৰিয়া থাকিত এজন তাঁদের কোন ব্যভিচার হইতে পারিত লা.। 
সার স্বাদীগৃহে খাকিয়! কথন স্থানীকে নারায়ণ ভাবিরম না, কখন: ্নী- 
' মের কলিতে করিতে মাস়্হার! হইলাম না, কখন স্বাসীচিন্তায় বিমুয চিন্তা ছাড়িল 
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না তুমি সতী কিসে? আমরা দ্রৌপদী কুন্তী ইত্যাদির সতীত্বের কথ! বাঁছপ্য 
ভয়ে বলিলাম না । ই"হাদের শাস্ত্রোক্ত চরিত্রে দৃষ্টি*পড়িলেই সকল সন্দেহ দূর 
হইবে। 

এক্ষণে দ্রৌপদীর পঞ্চ স্বামী কেন হইল ইহা আমর! ভগবান্‌ ব্যাসদেবের 
বাক্যানুসরণে. দেখাইব | 

যাহারা স্থষ্টিতৰ কিছুমাত্র বুঝিয়াছেন তাহাবাই ধারণা করিতে পারেন পর- 
লোক আছে। পূর্বপ্রন্ম ও পরঞ্জন্ম জ্ঞানসশ্গত। মনুষ্যে মনুষ্যে পার্থক্য জগ্কান্তর 
না মানিলে কিছুতেই মীমাংস! হয় না । হিন্দু শান্তর, হিন্দু ধর্শের, বেদ, তন্ত্র 
পুবাগ ইতিহাসের ভিত্তি এই জন্মাস্তর-বাদ। 

ত্রৌপদীর পঞ্চ স্বামী কেন হুইল ইহা! বুঝাইবার জন্ত ব্যাসদেব ড্রৌপদীর তিন 
জন্মের বিবন্ধণ দিয়াছেন। 

দ্রৌপদী সত্য যুগে দক্ষপ্রজাপতির কথ্য! ছিলেন। নাম কেতকী। কেতকী 
হিমালয়ে মহাদেবের আশ্রয়ে থাকিয়! তপস্তা করিতেন। গোরূপধারিণী সুরভিব 
পশ্চাতে পাঁচটি বুষকে মহা যুদ্ধ করিতে দেখিয়া তপস্থিনীর ধ্যানভঙ্গ হয়। স্ুরভিব 
অবস্থা দেখিয়া তপস্বিনী ঈষৎ হাস্ত করেন। ন্তুরূভি উপহাস বুঝিয়া অভিসম্পাত 


কবিয়াছিলেন। | 
“নব যোনি হ'য়ে তোব হবে পঞ্চ স্বামী” 
এই পঞ্চস্বামী ৪ একজন । বাসদের ইহাও দেখাইয়াছেন। 


রঙ্গার ইচ্ছাপুত্র সপ্ত প্রজাপতি । তন্মধ্যে মরীচি প্রথম । মবীচিগ পুত্র 
কশ্তুপ। কণ্ঠপের বহু বিবাহ । কণ্ঠপ গু অদিতি হইতে যে দ্বাদশ আদিত্য 
জন্ম গ্রহণ কবেন তাঁহাদের একেব নামতষ্টা। স্রষ্টার দুই পুত্র বৃরাঙ্থুর ও 
ত্রিশিরা। ইন্দ্র বৃত্রান্থর বিনাশ করিলে খষ্টামুনি ইঞ্্রধধাকাজ্জায় ত্রিশিরা উং- 
পাদন করেন। অনাহারী মৌনব্রতী তপস্বী ত্রিশিরাকেও ইন্দ্র বিনাশ করেন। 
তৃষ্টা জুদ্ধ হইয়া স্বয়ং ইন্দ্র বিনাশ সঙ্ল্ল করেন। তষ্টা ইন্দ্র বিনাশ করিতে 
আদিতেছেন দেখিয়া ইন্দ্র, ধৰ্ম্ম, বায়ু ও অশ্বিনী কুমার এবং স্বয়ং এই পাঁচ 
আত্মা ধারণ করেন। ত্বষ্টাকোপানলে ইন্দ্র অংশ ভগ্ন হইল। আর চারি 
মূর্তি রহিয়া গেল। ত্ষ্টা ইজ্ত্ব গ্রহণ করিলেন। কিন্ত স্বর্গরাজ্য বিশৃঙ্খল! 
ঘটিল। তখন ব্রহ্মার অনুরোধে ত্বষ্টা আবার ইন্্রকে জীবন প্রদান করিলেন। 
ইন্দ্র যে পাচ অংশ হইয়াছিলেন সেই প্চ অংশ হইতে এই পঞ্চ পাগ্ডব। 
"যাবা হউক কেতকী সুরভিশাপে ছুঃখিত হুইয়া গঙ্গাতীরে ক্রন্দন করিতে- 
৷: গঙ্গাজলে অশ্রঞ্জল পড়িতেছিল আর কনক কমল ভাপিয়া যাইতেছিল। 


৮৪ ভারত সমর । 


মের যক্ হইতে সমস্ত দেবগণ স্বস্থানে যাইতেছেন এমন সময়ে গঙ্গাজলে 
কনকপদ্প ভাপিয়! যাইতেছে দেখিতে পান। মকলে বিস্মিত হইয়াছেন। ইন্দ্র 
তদন্ত করিতে ধর্ম, বায়, অশ্বিনীকুমারদ্ব়কে প্রেরণ কবেন। কিন্তু কেতকীর 
রূপ দেখিষ| সকলেই আদক্ত হয়েন। কেতকী একে একে সকলকে মহাদেবের 
নিকট লইয়া যান। মহাদেব ইহাদিগকে বন্দী করিয়া রাখেন । শেষে ইন্দ্র, 
স্বয়ং কেতকীর নিকটে আগমন করিয়া পূর্বোক্ত চারি দেবতার ন্যায় আসক্ত 
হয়েন। 'কেতকী হঁহাকেও মহাদেনের নিকট লইয়া যান। হর পার্বতী 
হিমালয়ে পাশ! খেলিতেছিলেন। হব ইন্দ্রকেও বন্দী করিলেন। শেষে ইন্দ্রের 
বহু কাতর উক্তিতে এ পাচ জন মুক্ত হয়েন। শিব ইহাদিগকে বিষ্ণুল্লিধানে 
লইয়া যান। বিষ্ণু ইন্রকে এই বলিয়া অভিসম্পাত করেন যে যখন ইন্দ্রত্ 
লাভ করিয়াও তোমার ভোগেচ্ছ। দূর হয় নাই তখন তুমি ও এই চারিজন 
নরযোনিতে জন্ম গ্রহণ কর। আর এই কেতকী তোমাদিগের ভার্য্যা হইবে। 
আর আমিও তোমাদের জন্য অবতার গ্রহণ করিব । র্‌ 

কেতকী সতা যুগে একবার গঙ্গাজলে দেহ ত্যাগ কবেন পবে পুনরায় 
জেতায় শিব উপাসনা কবেন “পতিং দেহি” এই বাক্য সুরভি শাপজান্ত 
সংঙ্কারণশে পাচনাব তাহাব মুখ হইতে উচ্চারিত হয়। তাহাতে শিন 
তোমার পঞ্চস্বামী হইবে এই বব প্রদান করেন। পঞ্চস্বামী হইবে এই লজ্জার 
এলাবেও কন্তা গঙ্গাজলে প্রাণ বিগঙ্জন দেয়) - পরজন্মে কাশিবাজের কন্তা 
ভইয়| তপগ্ঠ। করণে । এট ঞশ্বে ইন্দ্র বায ধন্য 9 অশ্বিনীকুমারদ্বধয তাহার 
নিকট আগমণ কবেন। আমাদেব পাচ জনের মধ্যে যাহাকে তোমাৰ ইচ্ছা 
হয় তাঁচাকেই স্বানীকপে গহণ কর! কগ্তা পাচ এনকে সমান ভাবে দশন 
করে। এই পঞ্চ দেবতা! তাহাকে এই বর প্রদান করেন মে প্রজন্মে আমর 
(তীঁমাব স্বামী হঈবে। সেই কন্তাই এই দ্রোপদী। যাহা হউক ন্যাদদেব্র 
বাক্যে সকলে সন্ত হইয়াছিলেন। তখন দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামীতে কেহই 
আপত্তি করিতে পারে নাই। শ্রদ্ধাম্পদ বঙ্কিম বাবু দ্রৌপদীর পঞ্চস্থামী কেন 
হইল ইহার যাহা মীমাংসা করিয়াছেন তাহাতে আমাদের সহানুভূতি নাই। 
তিনি বলিয়াছেন “এই দ্রৌপদীর বহু বিখাহ ভিন্ন ভারতবর্ষের গএস্তসমুদ্রমধ্যে 
ভাঁপ্নতবৰ্ষীয়ণআর্ধ্যদিগের মধ্যে শ্্রীগণের বহু বিবাহের কোন নিদর্শন পাওয়। 
যায়ন|। বিধব। হইলে স্ত্রীলোক অন্ত বিনাহ করিতে পারে প্রমাণ পাওয়া যায় 
কিন্তু এক কালে কেহ একাধিক পতির ভাৰ্য্যা ছিল এমন কোন প্রমাণ 


ভারত মমব। ্ ৮১ 


পাওয়া যায় না।” বঙ্কিম বানু আমাদেব পুজ্য । কিন্ত আশ্চর্যের বিষয় এই 
মহাভারতে এই বহু বিবাহ সম্বন্ধে যাগ বিচার কবা হইয়াছে তাহ! তিনি 
দেখেন নাই । যুধিষ্িব নিজেই বলিয়াছেন জটীলা প্রানী গৌতমবংশীয়া কন্ঠার 
সাত জন খা পতি ছিলেন এবং বাঙ্গী নারী কন্ঠ। প্রচেতা' নামক ভ্রাতৃ্দশেব 
সহধর্শিনী ছিলেন । এই ঈমস্ত দেখিয়া স্ত্রীলোকের বহু বিবাহ প্রমাণ হয় না। আর 
তিনি মহাভারতে ভগবান্‌ ব্যাসের অন্ত সমস্ত যুক্তিকে মিথ্যা গল্প বলিয়া যে উড়া- 
ইরা দিবেন ইহার মূল পরকালে বিশ্বাস না করা । সর্ধশান্ত্রেই মনুয্যের বহু জন্মের 
সংবাদ দেওয়া হইতেছে। বষ্ষিম বাবু বুঝিতে পারেন না, অথবা কোম্ত সাহেব 
ধুঝেন নাই বা সেক্ষপীর বুঝিতে পারেন না বলিয়া খমিদিশের বাকা উপকথা হইতে 
পারে ন!। যুক্তি বিচার দ্বারা বিলক্ষণ বুঝিতে পারা যায় জীব বহু যোনি ভ্রমণ 
করে। ধাহারা তত্বদর্শী তাহাব! দেখিতে পান জীব কেথায় ফাইতেছে। জীবনুক্ষের 
বিশেষত্ব এই । বঙ্কিম বাবু জীবসুক্তি বৃঝিতে প্রয়াস পান নাই এই জন্য তীহার 
ভ্রমাত্মক মত স্থাপনে চেষ্টা কবিয়াছেন এবং দ্রৌপদীব পঞ্চ স্বামী ছিল ইহ! কবি 
করনা বলিক্ক! সাহেবদিগের 1১01587১075 হইতে ভারতবালীফে রক্ষা করিয়া 
ছেন ইহাই আমাদের দুর্দৈব। কিন্তু এক।ল সেকাল নহে কাজেই ব্যাসবাকোও 
তুবিশ্বাস। তবে ধাহার! শাস্ত্র দেখিয়াছেন, শান্ত্রমত কাধ্য করেন তাহারা জানেন 
এ সমস্তই সত্য । এখন লোকে খধিদিগের ভ্রিকাপদশিহ মানিতে চাক্স না অগ্ত 
কথ! আব কি মানিনে ? কিন্তু ব্যাপ্দেল -বিফ্ণুর্নপ । হিন্দু ভগাবন্‌ ব্যালের পুজ। 


করেন শাস্ত্র বলেন- - 
ব্যাসায় বিষ্ণুরূপায় ব্যাসপপায় বিষ্ণবে। 


নমো বৈ ব্ৰহ্মবিধয়ে বাশিষ্ঠায় নমোনমঃ ॥ 
আবার বলেন, 
নমোতস্ততে ব্যান বিশালবুদ্ধে 
ফুল্লারবিন্দীয়তপত্র নেএ। 
- যেন ত্বয়া ভারত তৈলপূর্ণঃ 
প্রজ্জালিতো জ্ঞানময়: প্রদীপঃ ॥ 
এই ব্যাঁসদেবের কথায় বাহাব না প্রত্যয় হয় তাহার জন্মান্তরীন্‌ পাপ 
আছে। 
এস্কলে আমর! মার্কণ্ডেয় পুরাণ - হইতে এই প্রশ্নের মীমাংসা দেখাইব। 
র্যাস-শি্য জৈমিনীর মনে এই সন্দেহ হয়। ভিনি'মার্কতগুয় মুনিকে এই, প্রশ্ন 


৯১ 
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করেন। মার্কওেয় রেবা-সলিলকণ!-পরিষিক্ত বিন্ধ্যপর্বতনিবাসী চটক রূপধারী 
মহাজ্ঞানী ফ্রোণ পুভ্রচতুষ্টয়ের নিকট প্রেরণ করেন। মার্কণডয় পুরাণের ৫ম 
অধ্যায়ে লিখিত আছে ্বপ্াপ্রজাপতির পুত্র ত্রিশির৷ অধোমুখে তপস্তাচরণ 
করিতেছেন দেখিয়া ইন্্র ভয়ে ভীত হইয়া তাঁহাকে বিনাশ করেন। এই ব্রহ্ধ- 
হত্যা জনিত পাপে ইন্দ্রের তেজোহানি হয়। অধর্ম্মাচয়ণ জন্য সেই তেজ, ধর্মে 
প্রবেশ করে। শরচীপতি নিস্তেজ হইয়া পড়েন। ত্বষ্ট! প্রজাপতি পুত্রের নিধন- 
ঘার্তা শ্রবণে ক্রুদ্ধ হইয়া মণ্তকন্থ একটা জটা উৎপাটন করতঃ অগ্নিতে হোম 
করেন। ইন্দ্র বিনাশ হয় ইহাই সেই হোমের উদ্দেশ্য। তখন হোঁমাগ্সি হইতে 
বৃত্রান্থর উৎপন্ন হয়। ইন্দ্র ভীত হুইয়! মরিচ্যাদি খষির শবণাঁপন্ন হন। তখন 
খধিগণের মধ্যস্থতায় ইন্দ্র ও বৃত্রের বন্ধুতা স্থাপিত হয়। ইন্দ্র পুনর্ববার এরতিজ্তা 
মৰ্য্যাদা ভঙ্গ করিয়া বৃত্রকে নিহত কৰেন । বৃত্রহত্যাঙনিত পাপ দ্বারা অভিভূত 
হওয়ায় ইন্দ্রের পুনরায় বলহানি হয়। সেই তেজ ইন্দ্রশরীরচ্যুত হইয়া বলেব 
অধিদেবতা বাযুতে প্রবেশ করে । 

ত্রেতাযুগে ইন্দ্র যখন গৌতমরূপ ধারণ কবিয়। অহল্যাকে ধর্ষণ করেন তখনও 
তাহার তেজ হীন হয়। সেই সময়ে শচীপতির মনোহর অঙ্গলাবণ্য ইন্দ্রকে পরি- 
ত্যাগ করিয়া অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে আশ্রয় করে। . 

স্থররাজ পুনঃপুনঃ হীনবল হইলে দৈত্যগণ ইন্দ্রকে জয় করিতে ইচ্ছুক হইয়া 
মদোদধত রাজাদিগের কুলে জন্ম গ্রহণ করেন। ভারত যুদ্ধের রাজগণ মধ্যে 
দুৰ্য্যোধন কলি, দুঃশাসনাদি বক্ষ রগ গন্ধব্ব, যুধিষ্ঠিব পর্দা, কর্ণ কৃ্্য, ভীম্ম 
অষ্টম বসু, ভীম পবন, অজ্জুন ইন্দ, নকুল সহদেব অশ্বিনীকুমাবদ্ধয়, দোণ 
বৃহম্পতি, যম বিদুর, শাস্ত্রে এইরূপ উল্লেখ আছে। কিছুকাল গত হইলে পৃথিবী 
দৈত্য-অত্যাচার-পীড়িতা হইয়! সুমেরু পর্বতে দেব সভায় গমন করেন। দেবতা- 
গণও পৃথিবীতে রাজ।রূপে জন্ম গ্রহণ করেন। 

স্বয়ং ধর্ম ইন্্রদেহজাত সেই তে কুস্তীগর্ভে নিক্ষেপ কবেন তাহাতেই যুধি- 
ষ্টিরের জন্ম হয়। পবন ইন্দ্রসন্্ধীয় তেজ কুস্তীগর্ভে নিক্ষেপ কবেন তাহাতেই 
ভীমের জন্ম। অখিনীকুমারদৃয় মাত্রীগর্ভে ইন্দ্র সম্বন্ধীয় তেজ নির্ষেপ করেন 
ইহাতে নকুল ও দহদেব জন্ম গ্রহণ করেন। স্ুুররাজের বলাদ্ধ কুস্তীগর্ডে প্রবিষ্ট 
হইয়া অঙ্ভুনরূপে জন্ম গ্রহণ করে। সুতরাং শতক্রতু ইন্দই এই পাচ অংশে 
অবতীর্ণ হুয়েন। তাহার পত্নী শচী যাজ্ঞসেনী। সুতরাং দ্রৌপদী এক মাত্র 
ইন্দ্র পত্তী। মহঠম্বগণ স্বীয় শরীরকে অনেক ভাগে বিভক্ত করিতে পারেন। 


ভাবত সমর । ৮৩ 


যাহ! হউক শুভদিনে চন্ম| পুয্যানক্ষত্রে গমন করিলে পঞ্চ পাগুবের সহিত ডর, 
দীর বিবাহক্রিয়া সম্পাদিত হইল। 
বেদবিৎ পুরোহিত কর্তৃক, বস্ধি স্থাপন, মন্ত্োচ্চারণ পূর্বক ছুতাশনে আছতি 

প্রদান ইত্যাদি ক্রিয়া বিধিপূর্ববক সমাপ্ত হইল। প্রথমে যুধিষ্টিরের সহিত কৃষ্ণা 
শুভ পবিণয় হইল। পুরোহিত যুধিষ্ঠির ও কৃষ্ণাকে অগ্রি-গ্রদক্ষিণ করাইয়া পাণি 
গ্রহণ করাইলেন, আর চারি ভ্রাতারও এঁ নিয়মে পৰে পরে বিবাহ হইল। কাশী, 
রাম এক সঙ্গেই পাচ ত্রাতার বিবাহ সারিয়াছেন, বহস্ত বটে £-- 

“পঞ্চজন অগ্রে বেদী মধো ব্সাইল 

পঞ্চ ভাই হস্তে হস্তে বন্ধন করিল । 

রুষণ বাম বৃদ্ধা্ুপী যুধিষ্ঠির হস্ত 

তঙ্জনীতে বৃকোদর মধ্যা্গুষ্ঠে পার্থ । 

নকুল অনামাস্ষ্ঠ কনিষ্ঠে কনিষ্ঠ 

করে পঞ্চজন কৃষ্ণা করাইল দৃষ্ট”। 

" কোথাও কোথাও দেখা যায় কাণীবাগ মুলেব সহিত কথায় কথায় ঠিক 
রাখিয়াছেন । আবার কোন স্থানে মনে হয় রভন্ত ভিন্ন কাশীরামের অন্ত অভি- 
লা নাই । ইহা হইতেই লোকে বলিয়। থকে কাশীরাম পণ্ডিত ছিলেন না 
কথকের মুখ হইতে শনির লিখিয়াছেন | কথাট। সম্পূর্ণ মিথা।। কাশারাম 
পণ্ডিত ছিলেন, ভক্ত ছিলেন এবং কাব ছিলেন। 

বিবাহে পুরাকালে বধু ও শ্বখীর ব্যবহার কিরূপ ছিল দেখাইয়া আমবা এই 
পরিচ্ছেদেৰ উপসংহার কবিব। 

অনেকের ধারণা যে পুবাকালে ভ্ত্রীলোকদিগের অবগুগ্ঠন থাকিত না। 
স্ত্রীলোকের! বিবিদিগের মত থাঁকিত। অনেকে যখন বলেন, বিশেষ তাহারা 
শিক্ষিত__সে কালে তইতেও পাঁবে। আসব! কিন্তু ব্যাসদেবের লেখায় দেখি 
ণ্জরপন রাজার অন্তঃপুরে পুরনারীগণ কুন্তীর চরণ বন্দনা করিলেন। মঙ্গল- 
সত্রধারিণী অবগুষ্ঠনবতী দৌপদী শ্বশ্রীকে অভিবাদন পূর্বক কৃৃতাঞ্জলিগুটে 
বিনীতভাবে সমীপদেশে দণ্ডায়মানা রহিলেন। কুন্তী শ্নেহসস্তাষণপুর্ব্বক পুত্রবধূকে 
আশীৰ্ব্বাদ করিলেন্”__-এখনকার শিক্ষিতা শব্ধ কয়জন ইহীদের নাম জানেন 
বল| যায় ন! ; বোধ হয় জানা আবশ্যক নাই বলিয়া শিক্ষা করেন নাই নতুবা 
একালের মহিলাদিগের কোন বুদ্ধির অভাব কি দেখ! যায়। 

যাহা হউক কুন্তী বলিতে লাগিলেন বৎসে, ইন্দ্রাণী ইন্সের প্রতি, স্বাহা 


৮৪ ভারত সমর | 


বিভাবন্থুর “প্রতি, রোহিনী চজের প্রতি, ভদ্র বৈশ্রবণের প্রতি, ধরময়ন্তী মলের 
প্রতি, অরুদ্ধতী বশিষ্ঠের, প্রতি, এবং লক্ষী নারায়ণের প্রতি যেরূপ ভক্তিমতী 
ও প্রণয়বতী হইয়াছেন তুমিও ভর্ভুগণের প্রতি তদ্ূপ হইও। হে ভদ্রে! তুমি 
বীর সন্তান প্রসব করিবে, স্বামী সহ যক্তে দীক্ষিত হইবে, তোমার সৌভাগোর 
সীমা থাকিবে না। হে বসে! তুমি অতিথি, গ্র্গাগত, সাধু, বালক, বৃদ্ধ ও 
'গুরুজনের সংকাবে ব্যাপৃত হইয়া দিন যাপন কবিবে। বসে! অদ্য তোমাকে 
যেরূপ অভিনন্দন কবিলাম তুমি পুত্রবন্তী হও পুনর্কার এইরূপ অভিনন্দন 
করিব। 

আমরাও প্রার্থনা কবি যেন আবাব বধু ৪ শ্বশ্মৰ ভাব পুরাকালের মত স্থাপিত 
হয়। ভগবান্‌ শ্রীরুঘঃ এই বিবাহে বহবিধ সামগ্রী, বহুবিধ ধনরত্ন, যৌড়কস্বরূপ 


প্রদান কবিয়াছিলেন। 


সপ্তম পরিচ্ছেদ। 


মন্ত্রণ।--বিছুরাগমন-_রাজ্ালাভ। 


৬ 


দ্রুপদরা জবাটাতে পা গুবদিগেব বিনাহ হইয়া গেল। কুষণ দ্বারকায় যাইবেন, 
শাইবার কালে বিদ্রকে সংবাদ দিতে হস্তিনায় আসিলেন। মূলে আছে 
খাগুবপ্রস্থে পাণ্ডবদিগের রাজধানী স্থাপন পর্যন্ত কৃষ্ণ পাণওবদিগের সঙ্গে 
ছিলেন । অনেকবার বলা হইয়াছে কাশীধাম ভক্ত । কুষ্ণবিুর সংবাদ ভক্তি- 
উদ্দীপক । 
কৃষ্ণ অকস্মাৎ হস্তিনাপুরে গিয়াছেন। গোপনে নিগ্ররের সহিত সাক্ষাৎ 
করিয়াছেন! আনন্দজলে বিচারের বক্ষ ভাসিয়া যাইতেছে বিতর পাদ্য অর্ঘ্য দিয়! 
পুজা করিলেন করমোড়ে জিজ্ঞাস! করিলেন। 
দ্বাদশ বংসর হেথ! নাহি গৃতারাত। 
বড় ভাগ্য ইস্তিনা কি হেতু জগন্নাথ ॥ 
কহ ধর্কচু জান যদি পাগুবের বার্ড । 
কোন দেশে কোন্রূপে আছে তারা কোথা ॥ 


ভারত সমর +e 


মরিল ধাচিল কিছু না জানি তদস্য । 
কেবল ভরসা এই সবে ধর্ম্মবস্ত ॥ 
পাণ্ডবদিগের কথা বলিতে বলিতে বিদুর মুচ্ছিত হইয়| পড়িলেন। বড় ভাগ্য 
ভক্তের । জগরাথ স্বহস্তে বিদুরকে ধরিলেন। মুচ্ছ1 ভঙ্গ হইল । ঠাকুর একটু 
রহস্য করিলেন বলিলেন, “ভাল বার্তা লহ তুমি ইইয়! খুল্লতাত।” কৃষ্ণ তখন 
বিদুরের নিকট লক্ষাভেদ-যুদ্ধ--বিবাহ ইত্যাদি সমস্ত বিরত করিলেন । 
“শুনিয়া নিছুর বড় সানন্দ হইয়া | 
গোবিন্দ চরণে ধরে ভুমি লোটায়া 7 
এ কথ! এক্ষণে হবি না কহিও আর । 
শুনি ছুষ্ট লোকে পাচে করে কুবিচাব"? ॥ 
কৃষ্ণ হাসিতে হাসিতে নিভুরকে বলিলেন "আব যদি এই কথা রাষ্ট্র করি ভবে 
কি কর?” বিডির ভগবানের বড় ভক্ত, ঠাকুর ভক্রের সঙ্গে বড়ই রহস্ত কবেন। 
বির কিছুই বলিতে পারে না। ভগবান তখন বিদুরকে নিয় কবিলেন। 
হাসিয়া বলেন কৃষ্ণ ডরহ কাভাবে | 
সবে পলাইয়া এল পা গুনের রে ॥ 
ভীমাঙ্ছুন পরাক্রম অতুল ভূভলে । 
এক লক্ষ নৃপতি জিনিল অবহেলে ॥ 
ভগবান্‌ বিছুরকে এট সংবাদ দিয়! দ্বারাবতী প্রস্থান করিলেন । 'আমর। মূল গ্রন্থ 
হইতে জানি খাগুবপ্রস্থ পধান্ত কৃষ্ণ পাগুবদিগে সঙ্গে ছিলেন । পুর্নেও ইহ! 
আর একবার উল্লেখ কর! হইয়াছে | 
কৃষ্ণ বিদায় লইালন। বিছুর ধৃত্তরাষ্্রস্মীপে গমন কবিল। কৃষ্ণ সাহস 
দিয়াছেন। বিছ্ুর ধৃতরাষ্রকে জানাইলেন “কৃষ্ণ কুরুকুলে আগমন করি- 
গাছে ” রাজা প্রথমে বুঝিতে পারেন নাই কাবণ পাগুবেরা মরিয়াছে ইহ্‌! ' 
রাজার স্থির ধারণা । দুর্য্যোধন কৃষ্ণ! লাভ করিয়াছে শুনিয়া অন্ধরাজ বড়ই সন্ত 
হইলেন।, কিন্ত বির রাজার ভ্রম ভাঙ্গিলেন বলিলেন কৃষ্ণাকে পাগবের! বিবাহ 
করিয়াছে । 
“গৃতরাষ্ট্র শুনি যেন শেল বাজে বুকে । 
ততোধিক ভাগা বলি বলে রাজা মুখে ॥” 
কাণীয়াম কিছু বেণী বলিয়াছেন'। ধৃতরাষ্র বড়ই দুর্বলচরিত্র। 'অগংযমী মন 
যেমন যখন যে বলবান ইন্দ্রিয় তাহাকে আকর্ষণ করে, তাহাঁকেই অনুসরণ করে, 
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সেইরূপ অন্ধ রাও যখন যে যাহা জোর করিয়া বলিত তাহাই ভাল বুঝিত্রেন। 
যখন বিছবর বলিলেন পাগুবের! কষ লাভ করিয়াছে--ধৃতরাধর সব ভুলিয়া 
গিয়াছেন পাগুবেরা মুত একথাও মনে নাই। পাগুবেরা বরমাল্য পাইগ্লাছেন 
এবং মহাব্ল-পরাক্রান্ত বন্ধু বান্ধবের সহিত মিলিত হইয়াছেন । তখন ধৃতরাষ্ 
কহিলেন ভালই হইয়াছে তাহারা পাওুর পুল্র বটে কিন্ত আমি তাহাদিগকে স্বীয় সন্তান 
অপেক্ষা অধিক স্নেহ করি। কৃষ্ণা যাদবগণ এবং দ্রুপদ রাজা প্রভৃতির সহিত. 
যখন তাহাদের সখ্যতা হইয়াছে তখন আর আমার দুবাত্মা পুত্রদিগের নিস্তার নাই। 

পাগুবেরা মে মরিয়াছে তাহাদে যে শ্রাদ্ধ করা হইয়াছিল ধৃতরাষ্ট্রের এ কথা 
মনে না । মনে আছে যে পাগুবেরা যুন্ধ কবিয়া তাহার পুলদিগকে বিনাশ 
করিবে। 

বদর চলিয়! গেলেন । পরক্ষণেই চূর্ধোধন ও কর্ণ আসিল- জানাইল আপনার 
কীদূশ ইচ্ছা ? বিপক্ষের বৃদ্ধিকে আপন বৃদ্ধি মনে করিতেছেন? বিছরের সহিত 
আপনিও পাগুবেব পক্ষে যোগ দিতেছেন?  শক্রবিনাশের জন্য বিশে মন্ত্রণা না 
করিলে আমাদের শু নাই | 

তৎক্ষণাৎ গতবাঙ্টেব মন কিরিল বলিল (তামাদের যাহ! অভিলাষ তাহাতেই 
আমি প্রস্থত আছি। মন যেমন দুষ্ট ইন্দ্িয়ের সহিত যুক্ত হইলে ঢুষ্ট ভাব 'প্রকণণ 
কবে, ধৃতরাষ্র চষ্ট ধর্ম্যোবন 'ও কর্ণের কথায় বহু দুষ্ট বুদ্ধি প্রকাশ করিলেন, 
বলিলেন তোমরা ঠিক বলিয়াছ'। বিদুরের নিকট অভিসন্ধি গোপন কর! উচিত। 
আমি তন্নিমিন্ত সর্বদাই নিদুরের নিকট পাগ্তবদিগের গুণকীর্তন করি। এই 
ধৃতবাষ্্ী শত কর! নব্বই জনেব উপরঞ্দেখিতে পাওয়। যায়। | 

দুর্যোধন, কর্ণ, ভঃশাসন, শকুনি সকলে মন্ত্রণায় নিযুক্ত হইল, কিরূপে 
পাগুব ধ্বংশ হইবে । ধৃতৱাদ বড় আগ্রহ করিয়া তাহাই শুনিতে লাগিলেন। 
ছু'্্যাবন নানাবিধ পরামর্শ বাহির করিল। দ্রপদকে অর্থে বশ কর! যাউক যেন 
তিনি পাগুবদিগকে ত্যাগ করেন; কিংবা সুহৃড়েদী ব্রাহ্মণ দ্বারা কোন প্রকার 
উহাড্রের ভাতাভেদ উৎপাদন করা যাউক কিন্বা আমাদের অন্তঃপুরের লোক গিয়া : 
পূর্বশোক প্রকাশ ককক এবং কৌশলে বিষ দিয়া ভীমের প্রাণবধ করুক তবে 
সহজে অজ্জভুনকে কর্ণ বিনাশ করিতে পারিবে; কিন্ব। স্ুক্ূপা গ্রম্দা দ্বার! পাগ্ুব- 
দিগকে বশ করা যাউক তবে কৃষ্ণ! উহাদের অতি অনাদর করিবে। দুর্ধোধন 
বহু উপায় বলিল কিন্ত কোন উপায়ই কর্ণের মনে ধরিল ন! | কর্ণ বলিতে 
লাগিল। 
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দ্ৰুপদ রাজারে রত্ব লোভ করাইবে 
ত্ৰৈলোক্য পাইলে কেহ না ত্যজে পাবে ॥ 
একেতে জামাতা আর দ্বিতীয়ে বলিষ্ঠ । * 
এক্ষণে কি ত্রপদের আছে পূর্ব্বাৃষ্ট ॥ 


আর এ যে বলিতেছে দ্বিজ দ্বারা ভ্রাতৃভেদ ইহাও সম্ভব নহে। যখন এক 
কৌ তার পঞ্চস্বামী__তাহাতে ও ভেদ হইল না তাহাতে আর কে তাহাদের ভেদ 
জন্মাইতে পারে ? ভীমকে বিষ প্রয়োগে বিনাশ করে সাধ্য কার? সে চেষ্টাও 
ত করা হইয়াছিল। তারপবে সুরূপা প্রমদা 
“নারীগণ কি করিবে পাগুবের ঠাই । 
চক্ষু কোণে পরন্ী ন! দেখে পঞ্চ ভাই ॥” 
কর্ণ শেষে নিজের মত প্রকাশ করিল । পাঁগুবেরা বদ্ধমূল হুইতে না হইতেই 
যুদ্ধে উহাদিগকে:বিনাশ করা উচিত। যদবপি পাগুবগণ গান্ধার রাজ্যে সাহা 
না পাইতেছেন, যতক্ষণ পর্য্যন্ত পাঞ্চাল রাজ তাহাদেব সাহাষ্যার্থ বদ্ধপবিকর ন। 
হইতেছেন বিশেষতঃ 
“যাবৎ না আইসেন কৃষ্ণ যঢ বলে। 
bad যানং ন| পায় বারী নৃপতি সকলে॥"' 
তৎংকাল মধ্যেই ড্রুপদকে বিনাশ কবিয়া পাগুবদিগের উচ্ছেদ সাদন করা 
হউক । ধৃতরাষ্ট কর্ণের বহ প্রশংসা করিলেন | তথাপি মেন পানশ ঠিক 
হইল না। যুদ্ধ করিয়| পাগুন বিনাশ করিতে গেলে ভাল্লাদি পৃতরাষ্্রকে দো 
দিবে কিন্তু চুপে চুপে পাগুৰ বিনাশ হইলেই থন্তরাষ্ট্ের মনের নত কথ! হইত । 
তখন তিনি আর দোষের ভাগী হইতেন না--শতবার মিখ্যা বলিয়া বলিতেন জানি 
ন! অথচ কাধ্যসিদি হইত | কাপুরুষদিগেব পরামর্শ এইরূপ কর্ণ ঢুষ্ট হইলেও 
কাপুরুষ ছিলেন না। যাহ। হউক কর্ণের পবামশে ধৃতরাষ্্ বলিলেন ভোমরা! 
সকলে ভীশ্ম, দ্রোণ, ও বিদ্ভুর, পুনরায় মন্ত্রণা কর-যাহা শ্রেনঙ্কর হইবে তাহ।ই 
করা যাইৰে। 
ধৃতরাষ্ট্, দূর্যোধন, কর্ণ, ভীষ্ম, দ্রোগ ও বিদুর সকলে একত্রিত হইলেন। 
ভীম্ম উপস্থিত হইলেই ধৃতরাষ্ট্র আপন নির্দোধিত্ব প্রমাণ জন্য শত মিথ্যা কণ! 
কহিতে লাগিলেন। 
শুনি যে পাগুবেরা কুষ্বীর সহ জীবিত আছে 
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এতকাল কোথা ছিল লুকাইয়! কেন। 
কিছুই ইহার আমি না বুঝি কারণ ॥ 
হেন বুঝি চিত্তে গ্রায় আমার আক্রোশ । 
আমি সে সবার স্থানে নাহি করি দোষ ॥ 
তবে কেন গুপুবেশে পাঞ্চালে থাকিয়া । 
বিভা কৈল পঞ্চ ভাই মোরে না বলিয়া ॥ 
দুর্ক্বলচিত্তের বাক্য ঠিক এইরূপ । কোনরূপে লোককে জানাইতে পারিলেই 
হইল আমি নির্দৌষ। এই প্রকৃতির লোক ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখে না। আর 
যাহারা ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখে তাহারা লোকে শত শত নিন্দারাষ্ট্র করিলেও আগে 
নিজের হৃদয় পরীক্ষা করিয়া দেখে-_হুদয়-স্বামীকে জিজ্ঞাসা করে ঠাকুর !' 
আমিত তোমার নিকট অপরাধী নই। লোকে আমায় অপরাধী বলিতেছে 
ইহাতে আমার কোন ক্ষতি নাই! জগৎ বিরোধী হউক কোন দুঃখ নাই আমি 
কেবল তোমার প্রতিই চাই। 
ভীষ্ম মন্ত্ৰণা দিতে লাগিলেন ধ্ৃতবাষ্টর ৷ পাগুবদিগের সহিত সংগ্রাম করা 
আমার অত্যন্ত 'আনভিমত। আমার নিকট তুমি ও পা৫ু উভয়েই সমান । 
গান্ধারীর পুত্র ও কুস্তীব পুত্র এ ছুই আমার নিকট তুল্য । যুদ্ধ করা সর্ব্বতো- 
ভাবে অবিধেষ বরং অদ্দেক রাজা দিয়া তাহাদের সহিত সন্ধি কর। ইহা 
তাহাদেরও পৈতৃক রাজ্য । 
ভীম্ম তখন দুধ্যোধনফে বলিতে, লাগিলেন বংস! বিবাদ করিও ন|। 
সৌহাদ্যপূর্বক দ্ধ রাঞ্য প্রদান কর। এ রাজ্যে উভয়েরই সমান অধিকার | 
এরূপ করিলেই মঙ্গল নতৃব! অত্যন্ত গিত কর্ণ করা হইবে। তোমারও 
অপমশ ঘোষিত হইবে । কীন্তিই মানবের অসাধারণ বল। কীন্তিশৃন্ত মানবের 
জীবনধারণ লিড়ম্বনা মাত্র। ভুমি কীন্তি রক্ষণে যত্ববান হও। আরও দেখ যদবধি 
পাগুবদিগের দা হবৃত্ান্ত প্রচারিত হইয়াছে তাবৎ পর্ধাস্ত আমি লোকের নিকট 
মুখখ্দেখাইতে পারি না। এক্ষণে তোমার সমস্ত দোষ ক্ষালনের একমাত্র উপায় 
এই যে ভুমি পাওবদিগকে সসন্মানে আনয়ন করিয়! অদ্ধেক রাজ্য প্রদান কর। 
. আর এক. কথা,-পাগুবেরা ধর্্মনিরত, অধর্মপরাশ্ুখ তাহারা জীবিত 
থাকিতে স্বয়ং ইন্সও তাহাদের পৈতৃক অংশ গ্রহণ করিতে পারিবেন লা। এই 
সমস্ত বিচার করিয়া,পাওবদিগকে অন্ধেক রাজ্য প্রদান কর। 
* দোগাচাধ্যও “ঠিক, এরূপ উপদেশ প্রদান করিলেন । একটু দেহ 


ভাষন স্মব। ৮৯ 


বলিলেম--বলিপেন যে পাওখদিগেব নিমিত্ত প্রভৃত রত্র প্রদানপুর্বক কোন 
প্রিয়ঘদ ব্যক্তিকে অবিলঘ্বে দ্রুপদ সমিধানে প্রেযণ* কব! হউক। দ্রুপদেব 
সহিত এই কুট্ুখিতায় তুমি ও দ্র্যোধন যে বিশেষ প্রীত তাহীও পাওবদিগেব 
ধাবণা কবান উচিত! আব নানা প্রকাব অলঙ্কার দিয়া ড্রৌপদীকে তুষ্ট কৰা 
হউক এবং পুবনাবীগণ যত্বে কুস্তীকে সন্তুষ্ট করুক ! 
কর্ণের পবামশ অগ্রাঙ্থ হইল বিশেষ পাগুবদিগেব স্বপক্ষে কথা হইল দেখিয়া 

কর্ণ ফুদ্ধ হইলেন, ধৃতয়াট্্রকে বলিতে লাগিলেন £-- 

ভাল মন্ত্রী আনিলা হন্ত্রণ। করিবায়ে। 

সবাই শত্রুর পক্ষ খ্যাত এ সংসারে ॥ 

মুখেতে সুমা তব অস্তবেতে আন। 

যে কছিল বুঝহ করিগা! অন্তমান ॥ 

ধন জন সম্পদ এ সবার ভিন্তবে। 

সবাকাবে দিয়াছ না দিষাছ বাহাবে ॥ 

তথাপি পাণগুব পক্ষে তোমাৰ অহিত। 

জিজ্বাতে অন্তব বার্তা হতেছে নিদিত ॥ 

বাজা হয়ে যেই জন আপনা না বুঝে ॥ 

দুষ্ট মন্ত্রী মন্ত্রণাতে স্ববংশেতে মজে ৷ 

কর্ণ তখন বাজগৃহ নগবে মগধ বংশীয় অন্বীচ বাজী কিরূপে তুষ্ট মন্ত্রী 

মহাকণণিব মন্ত্রণাতে স্ববংশে মজিয়াছিলেন সেই চষ্টান্ত দেখাইল। দোণ কর্ণেৰ 
বাক্য সহা কবিলেন ন! - 

গুনি ক্রোধে বলে ভবদ্বাজেব কুমাব। 

ওবে হষ্ট শুনি কহ তোব কি বিচার ॥ 

কলহ করিতে প্রায় চাহ সৰা সহ। 

নিকট বাঞ্ছহ প্রায় যাইতে যম গৃহ ॥ 

ভাল মতে জানি আমি তোব বীরপণা। 

দেখিল পাঞ্চাল রাজো তাহা সর্বজন! ॥ 

লক্ষ রাজ! সং এক! বেড়িলি অর্জুনে। 

পলাইয়! গেল! তেঁই রহিল| জীবনে | 

হেন জন সহ ধন্ধ চাহ করিবীরে 4 

তোমা নম নিন না দেখি এ সংসারে ॥ 

৯২ 


ne ভারত সমর । 


কি মতে কহিব আমি এমত বিচাব। 
মগাকুল ক্ষয় হবে সবাব সংহাব ॥ 
ক্রোধে কর্ণ জলিয়| উঠিল! কিন্তু বিছুর কর্ণকে কিছুই বলিতে দিলেন না। 
রাজাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন - 
মহারাজ, তীম্ম ও দ্রোণ অপেক্ষা আপনাব মঙ্গলাকান্মী কেহই নাই। 
দহারাজ আপনি নিঃশব্দে রহিলেন কেন? 
কলহ কবিতে বুঝি চাহ নধপতি। 
কে তোমাব যুঝিবেক অর্জুন সংহতি ॥ 
এই কর্ণ ঢর্য্যোধন সসৈন্য সংহতি । 
পাধ্গালেতে চিল এক লক্ষ নরপতি ॥ 
সবারে কবিল জয় পার্থ একেশ্বর। | 
গ্ুনিয়া থাকিবা যে করিল বৃকোদব ॥ 
অস্ত হীন, বৃক্ষ লয়ে প্রবেশিয়া বণ। 
এক লক্ষ নুপ সৈগ্ত করিল মথন ॥ 
এক্ষণে সহায় হরে সেই রাজ্রগণ। 
সশন্বে কবিবে যুদ্ধ ভাই পঞ্চজন ॥ 
সহ্থায় সর্বস্ব যার মন্ত্রী বিশ্বপতি। 
আর যত যদুগণ বৈসে দ্বারাব্তী ॥ 
মাড়ল নন্দন বলভদ্ সখা দাব। 
শ্বশুর জনপদ সহ শতেক কুমার ॥ 
এত যাহাঁদেব বল বাড়ির! গিয়াছে তাহাদের সহিত যুদ্ধ করা কি উচিত? 
বিছুবের বাক্যে ধৃতবাষ্ট্র ভীত হইলেন। বুবিলেন ভীম্ম ও দ্রোণেৰ পরামশ 
মতে ফার্মা কর! উচিত । বিদ্ূব আরও বলিলেন--সহারাঙ্জ, যে পক্ষে কৃ 
নে পক্ষে জয় অবশ্যই হইবে । আরও দেখ পৌর ও জানপদগণ পাগ্ডবেরা 
জীবিত আছে শুনিয়া তাহাদিগকে দেখিৰাব জন্ত নিতান্ত উৎসক ‘হইয়াছে। 
অগীবে ইহাদিগকে সন্তষ্ট করা উচিতন ছর্যোধন। কর্ণ ও শকুনি ইহারা নিতাস্ত 
অধার্ণিক্ষ, দু্দ্ধি ও বালক | ইহাদের কথায় কর্ণপাত করিয়া কুরু কুল 
উৎস কয়! আপনার উচিত নহে। 
তাই তখন গীত, ঘ্বোণ ও বিছুয়ের পরামর্শ ক্রভান্ত নিশ্চয় করিলেন। 
। ছি বরং পাঞ্চাল দেশে ..পাঞদদিগকে আনিতে গদৰ করিলেন। সকলকে 


ভারত সমর! ৯১ 


সস্থ্ করিয়া বিছুর, কৃষ্ণা, কুস্তী, কৃষ্ণ ও পাওবদিগের সহিত হস্তিনাপুরে 
আগমন কর়িলেন। 

ধৃতযাষ্ট্র সকলের প্রড়াগদনের নিমিত্ত বিকর্ণ, চিত্রসেন, স্বরোণ ও কৃপাচার্য্যঞ্ে 
পাঠাইলেন। পাগুবেরা সকলের জানীর্ব্বাদ সহ দ্বাদশ বৎসরের পর হস্তিনাপুরে 
প্রবেশ করিলেন। 

ক্িয়ংজ্ষণ বিশ্রামাস্তে ধৃতরাষ্ট ও ভীগ্ম পাওবদিগকে আনয়ন ফায়াইলেন। 
পাণ্বের। অর্ধেক রাজ্য পাইলেন এবং খাওবপ্রন্থে বাজধানী i Ga জঙ্গুদতি 
পাইলেন। 

পাণ্বেরা ক্কধ্চা সমভিব্যাহাবে অনতিবিলঘে খাগুবগ্রন্তে প্রবেশ করিঙগেন। 
পবিত্র স্থান নির্ধারিত হইল। শাস্তিকার্ধ্য সম্পন্ন হইল এবং মগবের পরিমাণ 
নিশ্চয় হইয়া গেল। নগরের নাম হইল ইন্দপ্রন্থ। নগরের যেখানে বাহ] 
আবশ্যক--চারিধাবে সমুদ্র সদৃশ পরিখা, তাহার পবে অভ্যুরত প্রাচীর, মধো 
মধ্যে দ্বাব, অশ্বুশগ্নন্ুরক্ষিত অন্ত্রাগার; প্রশস্ত রাজপথ সমুহ, রাঙ্গপ্রাসাদসমূ, 
ধনাগার, পান! প্রকাব বৃক্ষ বাটিক, উদ্ভান বাটিকা, লতাগৃ, চিত্রগুহ, 
বৃঞ্ বৃহৎ বাদী, সযোবর, পুকরিণী, তড়াগ ইত্যাদিতে নগব স্থশোভিত হইল । 
দর্ধাবেদবেত্তা ভ্রান্মণ, সর্ধভাষাবিশারদ ব্যক্তিগণ, ধনাক্ষাজ্জী বণিকগণ শ্রধং 
নানাবিধ শিল্পীগণ নগরে আসির়! বাস করিতে লাগিল। বাসুদেব ও বলদেখ 
পাগুবদিগকে খাগুষ নগৰে রাখিয়া সকলের আগুমতি লইয়া দ্বারাধতী স্থান 
ক্ষরিলেন ° | 


অধম পরিচ্ছেদ। 


প্রথম অংশ । 
অর্জুন বর্জ্জন। 
রাঙা প্রাপ্ত হইয়া পাওষের! ড্রোপদীর সহিত খাঞব এছ ঘাস করিতে 


লাগিলেন । এক দিল নহবি নারদ বথ্েচ্ছাক্রনে তাহাদের সমীপে ৬ 
হইলেন । বার্টিক হইযেই খবিগণের দর্শন লাভ করা বান 


এ ভারত সম! । 


দেবি যথাযোগ্য পুঁজ! গ্রহথান্তর দ্রোপদীকে আনয়ন করিতে আদেশ 
করিলেন | দ্রৌপদী অস্তঃপুব হইতে আগমন কবিয়া মহধিক চরণ বন্দম! 
করিলেন এবং ক্বতাঞ্জলিপুটে বিনীতভাবে দণ্ডারমান রহিলেন। নাবদ 
জৌপরীকে বিবিধ প্রকাব আনীর্াদ করিলেন এবং অস্তংপুব গমনে অগ্কুমতি 
কৰিলেন । 

দ্রৌপৰী অন্তঃপুৰে গমন করিলেন। নাবদ যুধিষ্ঠিবেৰ সপ্ুখে গুদদ ও উপ- 
জুন্দেৰ ইতিহাল বলিতে লাগিলেন। এই তই ভ্রাতায় এরূপ সম্তাব ছিল যে 
কেহই ইছাদেব ভেদ কৰিতে সমর্থ হয নাই। এদিকে এই লাতায় বিচ্ছেদ ন! 
হইলে ইহাব| অমব থাকিবে। ইহাবা স্বর্গ অধিকার করিরাছে, দেবতাগণ উৎপীড়িত 
€ইতেছেন। লৃষ্টি হাবখ।ব হইতেছে । (শেষে ভাতভেদেব এক উপায় বাছিব 
হইল। ভিলোত্বমা' স্থতিত ছল । তিল তিল সৌন্দর্ধ্য একত্রিত হইয়া এই অপূৰ্ব 
মুঠি গঠিত চল । এই স্ত্রী জন্ত তই ভ্রাতায় নিবোধ ₹ইলা। দেবতাদিগেব 
কাধ্যনিদ্ধি ছইল। নাবদ কচিলেন “দেখিও যেন স্ত্রীব জন্ত ভাতবিবোধ না হয়। 
পাওবেবা নারদসমক্ষে নিয়ম কবিলেন “আমাদের পাচ জাত যখন ডৌপদীব 
নিকট থাকিরে তখন অন্ত জন তথায় যাইতে পাবিবে না! এই নিম যে লক্ষন 
করিবে তাহাকে ব্রহ্মচর্ধ্য অবলম্বনে দ্বাদশ বৎসধ বনবাস কৰিতে হইবে ।” নাবদ 
মন্ত্ট হইলেন । পাওবদিগেব স্ত্রীর জন্ত কখন গ্রীতিভঙ্গ হয় নাই । 

প্রণগনভঙ্গ হইল না বটে কিন্তু দৈব বড়ই বলনান। বাজ্য প্রাপ্তিব পৰে 
কতিপয় তন্বব এক ত্রান্গণেব গাভী অপহবণ কবিল। ব্ৰাহ্মণ পা গুখদিগকে 
জানাইল। অৰ্জ্জুন ব্রাহ্মণকে আশ্বাস দিয়! অন আনিতে গোলন -দেখিলেন 
অন্ত্রাগাবে যুধিষ্টিব ও দ্রৌপদী ! 

পুর্ব প্রতিষ্গ। কাজে কাজেট লঙ্ঘিত হইল | দ্বাদশ বংসর বনবাস স্বীকাৰ 
করিয়াও অর্জুন ব্রাহ্মণের গোধন উদ্ধাৰ কবিলেন | 

গঅর্জুন যুধিষ্ঠিবকে বলিলেন 

অতিক্রম কবিলাম লঙ্বির| সময় । 

রর বমবাসে যাব আজ্ঞা কব মহাশয় ॥ 


' জ্রানৃদেহে যুধিষ্ঠির বহু কথ! বলিলেন ‘তুমি ব্রা্ণের উপকারার্ আমার দৃহে 
ভাধেগ করিয়াছিছী তাঙ্ধাতে আনার কোন অনিষ্ট হয় নাই বিশেষতঃ 
কি; ফাইয়েস গে কৃষ্ণা খদি থাকে । 
'জোষ্ঠ ভাই বনে বাধেশ্হাহ! ধরি দেখে ॥ 


ভায়ত সঈর | ৯৩ 


ভূমি মম কনিষ্ঠ ইহাতে দোষ মাতি । 

কেন হেন অপ্রিয় বচন বল ভাই ॥ 
পার্থ! তুমি বনে যাও না। তোমার ধর্ম্মলোপ হক্টবে না। তুমি যাহা 
করিয়া তাহাতে আঁমার অনুমাত্র$ অবমাননা হয় নাই। কিন্তু অর্জুন 
ধৰ্ম্ম হইতে বিচলিত হুইলেন না। বলিলেন “মহারাজ ! আপনি বলিয়াছেন 
ছলপূর্ববক ধর্ম্মামুষঠান করিবে না। আমি আমুধস্পর্ণ করিয়। বলিতেছি 
কদ|চ সত্যি হইতে বিচলিত হব না । আপনি স্েগবশত£ আমাকে নিবৃত্ত 
করিতেছেন । সত্য বক্ষা ল্বন্ধে গ্রুকাবান্তব করাও অস'তা, এজন অধন্ম ৷” 
বনগমনে অনুমতি প্রদত্ত হল । 


দ্বিতীয় অংশ । 
লক্ষণ| স্বয়ন্বর। 


পা মূল গ্রন্থে আমরা এই স্থানে লক্ষণা স্বয়ম্ববেধ উল্লেখ দেখি ন।। 
কাণীরাম মাঃ! বর্ণন। কবিয়াছেন তাহাতে সিৰাদেবর স্চনা মাছে। আল 
গ্রন্থের সহিত কাণীরামও আমাদের অবলম্বন। 

অঞ্জন বনবাসে গিয়াছেন। কিছু দিন অতীত হইয়া গেল। বাক্গা 
যুধিষ্ঠির হন্তিনাপুরে আসিয়াছেন। উপলক্ষ লক্ষণার স্বয়বব। 

লক্ষণ! দুর্ষেণধনপত্থা ভান্ুমহীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। কন্তা সর্ব 
সুলক্ষণযুক্তা বলিয়া দুৰ্য্যোধন নাম বাখিয়াছেন লক্ষণা। উপযুক্ত পাত্রে 
কন্। প্রদান করিবেন বলিয়া স্বয়ন্বর-সভ| আহবান কর! হইয়াছে। 

নানাদেশ হইতে রাক্গগণ আসিতে লাগিলেন। নারদ খাষি পুর্ব 
ছাখুবতীতনয় শাম্বকে লক্ষণার রূপ ও গুণে আকৃষ্ট কবিয়াছেন।* শা 
অলক্ষিতে লক্ষণ।ব অপেক্ষা কবিতেছেন। ইচ্ছা লক্ষণাকে সভান্থলে 
আনয়ন করিবাৰ কালেই হরণ করেন তাহাই হইগ | লক্ষণ। রাজ 
সভায় উপস্থিত হইতে না হইতেই শান্দ লক্ষণাকে রথে তুলিয়া দ্বারকার পথে 
সখ চালাইল। চারিদিকে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। কে চুরি করিল চারিদিকে 
এই রব উঠিল। “চোরকে ধর” এই বলিতে বলিতে বহুলোক দৌড়িল। 
গ্হামানী ছুর্ধ্যোধন বড় অপমানিত তইলেন। 


a8 ভাবত লমব। 


কর্ণকে চোৰ ৰীধিষ়া আনিতে আদেশ কয়৷ হইল। শাৰ্ব বালক! বহঙ্গণ 
পাবিল যুদ্ধ কবিল শেষে কর্ণ কর্তৃক ধৃত হুইল। ছূর্য্যোধন দৃঃশসনকে 
অনুমতি দিলেন দক্ষিণ মশানে চোবের শিবচ্ছেদ কব! হউক। দুঃশসিম 
শীন্বকে প্রহাব করিতে করিতে বধার্থ মশানে লইগা চলিল। শাঘ রঞ্চপুল্র। 
কৃষ্ণের কত আদবেব। কুষ্ণপুত্রকে বক্ষা করিতে কেহই জামিতেছে না! 
শান নিঃশব্দে বোদন কবিতেছে-_নিঃশন্দে পিহাকে ম্মবণ কবিতেছে। 
চধ্যোধন কর্ণকে জিজ্ঞীম! করিলেন, সখ! ! চিনিয়াছ কি কে এ চোর ? 
কর্ণ বলে ম্গাবা এন গর্ব কাব। 
চোব পুল্র বিনা চবি কে কবিবে আব ॥ 
তুর্য্যোবন “বরশাধান্ধ হইয়াছে, শিণিমতে সত! স্তলে কষ্নিন্দা মাবস্ত 
কবিল। 
গোকুলোত বাড়িল গোপেৰ অন্ন খাইয়া । 
ক্ষত্ৰ কুলে কেছ কণ্ঠ। নাহি দেয় বিয়া ॥ 
চুৰি কবি সব ঠাই এই মত লঘ। 
সহজে চোরেব জাতি কিব! লাজ ভয় ॥ | 
সর্বত্র কবিয়! চুবি বাড়িরাছে মন। 
নাহি জানে দুব স্ব এ যমেৰ সদন ॥ 
সভাতে এমন লজ্জা দিপেক আমান । 
কাট লৈয়। চোবাঞব বিলম্ব না ঘু্তায় ॥ 
সভা স্থলে বান্ধ যুধিষ্টিব উপবিষ্ট আছেন। কথা ঘুধিষ্টিরের কাণে গেল 
যুধিষ্ঠির কৃঞ্চনিন্না! শুনিলেন --চয্যোধনকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা কবিলেন। “কেএ 
চোব যাহাব শিরশ্ছেদ করিতে অনুমতি দিভেছ 2" 
চূর্ম্যোধন বলেন যুধিষ্টির মহ বাজ । 
তোমাৰ কি আগোচব (সেই চোববান্ৰ ॥ 
হই ভাই বলি যাবে বলহ 'আপনি। 
গোকুলে করিল চুবি গোকুল কামিনী ॥ 
বিদর্ভে করিল চুরি ভীম্মকহুহিত|। 
পুজ কাম কৈল চুরি বজ্ধনাভন্তা ॥ 
পৌর চুষি করিলেক বাণের নন্দিনী । 
এ তিন পুরুষে চোর বিখ্যাত ধরণী। 


ভারত মমধ। bY 


ছয্যোধন যতহ বলিতেছে য্ধিষ্ঠিবের চক্ষু ছপছল কবিতেছে--যুধিঠিব 
ৰলিতেছেন, 
গুন ভাই কুষ্চনিন্দা না হয় উচিত । 
সবাকাবষ্পব কৃষ্ণ সবাব বিদিত ॥ 
যে পাবে কবিতে চুবি সেই কবে চুবি। 
কাহাব শক্তিতে কৃষ্ণে কি কবিতে পাবি ॥ 
দুর্যোধনেক ঠিত কামনা কবিয়| যুধিষ্ঠিব ইহ! বলিন্েছিলেন। ভ'জাতশক্র ধর্ম্ম- 
বাল্জব মনে ₹ইতেছ্িল কও বিবার পাছে ধধ্যোধনেৰ অনিষ্ট হয় এহ জন্য অতি 
শান্ত ভাবে বুঝাইতেছিলেন। কিন্তু ঢুধে ধন বিবপ্ত হইতে ছিলেন, 
(মোৰ কন্ঠ! চুৰি কবি লয় চুবাচাব। 
গাব নিন্দা কৰিলে এ উতৰ তোমাৰ ? 
ঢু ধ্যাধন ক্রুন্ম হইয়া কত কি বলিতেছে। 
“স্ববে” কত প্র চাব অপমান হয়। কিন্তু সে দিকে যুধিষ্ঠাবেৰ পক্ষ্া নাই । 
কঞ্চপত্রিবাবেব কাহাকে কাটিতে আছ দিষাছে ? ঝি বাঁ সর্বনাশ হন। 
যুধিষ্লিব কহে কন্তা কে কিল চুবি। 
আন দশ চাহাবে চিনিতে নদি পাখি ॥ 
দ্রয্যোধন পে চোবে কোন কাধা হেখ।। 
যে কেহ হউক শাঘ কাট তাণ মাথা ॥ 
যুধিষ্ঠির বলে যদি কলাষ্ণব পন্দনু। 
তাৰ ণধে ভাপ কি উইাৰ ঢাযাৰন ? 
রুষ্ণটৈবী হলে ভাই ৰঙ্গা জানছ কাণ। 
কুরুকুলে বাতি দিতে না থুটাব আর ॥ 
ইন্দ যম বর্ণ কুবের পঞ্চানন । 
কৃষ্ণ ক্রোধ করিলে বাখিবে কোন ক্রন ॥ 
দুর্ধ্যোধন তখন বলিতে লাগিল “যদি তোমার ভষ হইয়া থাকে তবে এখনি 
ইন্দপ্রস্থে পলায়ন কব ।” 
এখনি শরণ গিয়া লঃ কুচ ঠাই। 
মারি হুষ্টেরে আমি কারে না ডবাই ॥ 


যুমিষ্ঠিৰ সম ্তই বুঝিলেন। রুষ্ধপুর কতই কাদিতেছে, পুরিঠিব ভীমকে ইঙ্গিত 
কবিলেন। বুকোদর “একে পায় আবে চায়।” একবাবে মশান পানে ছুটি । 


৯৬ ভারত সমর। 


শাঁথকে মারিতে মারিতে দুঃশাসন মশানে লইয়া গিয়াছে। কর্ণযুন্ধে সুকুমার 
শাধের গাত্রে রধির ধারা।' তাহার উপর পাপিষ্ঠ ছুঃশ!সন পুনঃ পুনঃ প্রহার 
করিঠেছে। নালক চীৎকার করিতেছে--টুষ্ট বাম হস্তে এ সুকুমার শিশুর চুল 
ধরিয়া দক্ষিণ হস্তে খড় তুলিয়াছে। এক মুহূর্ত বিল হইলেই দেহ হইতে 
মস্তক বিচ্ছিন্ন হয় এমন সময়ে ভীম মহাশবে সে স্থানে উপনীত হুইলেন। 
ক্ষণ বাহার পিত।--হায় ! তাহারও এ দুর্গতি কেন? জগং পিতা কাহার 
পিঠ! নয়, জগংশ্বামী কাহার স্বামী নয়, তবে কেন নিত্যই বধ্যডূমিতে এত 
জীববিনাশ হয়| কে বুঝিবে একি খেল! তোমায় | শা অন্তিম সময় যুধিয়। 
উচঃস্বরে জগন্নাথের শরণ লইয়াছে তথাপি দেখিতেছে একখামা শাণিত অপি 
শিরচ্ছেদের জনা গলদেশের নিকট সবেগে আলিতেছে। ভয়ে বালক চক্ষু 
বুষিয়াছে এমন সময়ে কালাস্তক যমেব ন্যা্ বুকোদর ছুঃশীসনে সুখে উপস্থিত 
হইল। হাতের খঙ্গ কাড়িয়! লইল _-এক্কবারে কষ্চকুমারকে জোড়ে লষ্টরা বন্ধন 
মোচন করিল। শান্ব চক্ষু চাহিল বুঝিল পরিত্রাতা । 
ভীম ছঃশামনকে বিস্তর ভৎপনা করিলেন, বলিলেন _ 
ঢু তুঃশাপন তোর কি মত বিচার । 
কাটিবারে আমিয়াছ কৃষ্ণের কুমার ॥ 
অধিক কথ! কহিবার অবসর নাই। ভীমশান্বকে ক্রোড়ে করিয়া ধর্ম 
রাজের নিকট আনির। দিল। যুধিষ্ঠির শান্বেয় অঙ্গে প্রহারের চিহ্ব দেখিয়া 
বড়ই মর্খপীড়িত হইলেন। শাম্বকে, ক্রোড়ে লইয়া মুখ চুম্বন করিলেন এবং 


সাম্্ন| কবিলেন। 
দেখি ক্রোধে দুর্ধ্যোবন কাপে থর খরে। 


দেখ দেখ বলিয়! বয়ে মবাকারে ॥ ' 
দেখ ভীশ্ন দোণ রূপ পাওষ ব্যাভার। ' 
নিরস্তর যশ গান কর পবাকার ॥ 
কুলের কলঙ্ক যেই অধর্্ম আচার । 
হেন জনে মারিতে সহায় হৈল তার ॥ 
দুৰ্য্যোধন কখন: যুধিষ্টিরের অপমান করে নাই? কিন্তু এক্ষেত্রে অপমান 
করিতে লাঙ্িল।' তথাপি যুধিঠির হর্য্যোধনের' ক্রোধশান্তির জন্তু বলিতে 
« লাম্িলেম--্ষ্যোধন জুমি একবার: চাহিয়া দেখ এ সভা এমন. হয় আর 
 কেকাছে?, বিশেষতঃ 


ভারত মনা । নখ 


যছু মহাকুলে জন্ম কৃষ্ণের কুমার। 
কৃষ্ণ পুত্ৰে দিব কন্তা কুলের আম ৷ 
ইহাবে না দিয়া কন্ঠ আর কারে দিবা ।' 
পুর্ব! হৈল কন্ঠ| কলঙ্ক কিনিবা ॥ : 
কে আব করিবে বিভা পৃথিবী মণ্ডলে। 
সভাতে দেখিল শাম্বে ক'রলেক কোলে ॥ 
সভাধ এক অংশের সহিত অস্তঃপুরেব সংশ্রব ছিল। সভাগুহ দ্বিতলে। 
ভাঙ্গুমতী উপব হইতে দেখিতেছিল। ভাবেতেছিল আমাব কন্তা অপাত্রে পড়নে 
না। কিন্তু দুৰ্য্যোধন উন্মত্ত হইয়। উঠিয়নাছে "আমি কন্যার বিবাহ দিব 
ন! _অনূট। রাখিব--এইমত রাখিব --এ ছুষ্টাকে শীঘ্র ছাড়িয়া দাও, আমি ইহাকে 
বিনাশ করিয়া অপমানের শান্তি কবি।” 
ভীম ক্রুদ্ধ হইয়া বলিতে লাগিল -“র্ষ্যোধন ৷ একে কৃষ্চেব পুর্ন তায় 
যুধিষ্টিরের কো'ল--ইহাকে কাটিতে বলিতেছ 
কি দেখিয়া এত গৰ্ধ হইল তোমাৰ । 
কৃ? পুত্ৰে মারিবা যে অগ্রেতে আমার ॥ 
কে আসে অস্থৃক-দেখি তাহাব বদন । 
গদীঘাতে দেখাইন ধমের সদন ॥” 
ছধ্যোধন শান্থকে কাড়িম়া পটতে আজ্ঞা দিল--শতেক ভ্রাতা বল কবিতে 
চায় ভীমেৰ ভয়ে অগ্রসর ততে পারেনা । তখন উতর দলে যুদ্ধ বাবিবাব 
উপক্রম হইল। এমন সময়ে ভীম্ম মধ্যস্থলে দড়াঁইালেন | ভীগ্ন বলিলেন “তোমর। 
আপন। আপনি কি জন্য ছন্দ করিতেছ ? এক কণ্ম কর আমার গৃহে শান্বকে বন্দী 
করিয়া রাখ পশ্চাতে যাহ! বিচার হইবে সেইন্রপ দণ্ড দিও। ভীম্ম আরও 
বলিলেন : 
শুন তাত শুন ধলি রৃষ্জের এ সুত। 
* শ্রুত মাত্র যবলে আসিবে অচ্যুত ॥. 
ইহার এক্ষ.ণ যদি প্রাণেতে মারিবে। 
গোবিন্দ করিলে ক্রে,ধ অনর্থ হইবে ॥ 
ভীম এইরূপে হূর্ষ্যোধনকে ভুলাইয্না দিলেন । আপাততঃ গোলযোগ মি টপ । 
তখন দুর্ধ্যোধনের ইচ্ছামত শাঘের চরণে লৌহ শৃঙ্খল পড়িল।* শান্ব ড্রোপগৃহে, 
বন্দী রহিল। ভীগ্ম কষ্ণপুরতে নিজ গৃহে বন্দী দেখিতে পারিলেন ন! । 


১৩ 


৯৮ ভাবত সমব। 


শীপ্ত এ সংবাদ দ্বারুকাষ পৌছিল। . সংবাদবাহক স্বঘ* দেবধি। নাবদ 

ফেব নিকটে শাম্বেব অবস্থা বর্ণনা কবিলেন “কেবল যুধিষিবেব জন্য শান্ব 
এখনও জীবিত আছে কিন্তু এখন সেই বালক বক্তাক্তকলেববে বন্দী। আমি 
দেখিয়া আসিলাম 

ক্ষুধায় আকুল শান্ধ আব নানা ক্লেশ। 

বিবিধ অস্ত্রেব ঘাম প্রাণ মাম শেষ ॥ 

তোমাবে যতেক গালি দিল দূর্যোধন । 

আরম কি কহিব সব কবিবে শ্রবণ ॥৮ 


কৃষ্ণ /একবাবে সমস্ত যছুসৈনয সাজিতে আদেশ কবিলেন। আজ এই 
দণ্ডেই হস্তিনাপুব সমভূমি কবিব। স্মবণমাত্র হস্তে সুদর্শনচক্র বর্ণিত হইতে 
লাগিল। হলধর নীত হইলেন । হলধব কৃষ্ণকে নিবাবণ কবিলেন। 
ছুর্যোধন সবংশে মবিবাব আয়োজন কবিগাছে । “কৃষ্ণ, ক্রোধ সম্ববণ কব তোমার 
যাইবাৰ আবশ্তক নাই। আমি গরিয়। পুত্র ও পুত্রবধূ আনষন কবিতেছি 1” 
কৃষ্ণকে সাস্বন! করিয়। বাম অনতিখিলনম্বে একাকী হস্তিশাপুবে উপস্থিত 
হইলেন। দূতমুখে ছুর্যোধনকে তিবস্কার কবিয়া পাঠাইলেন  - 
না বুঝিষ্ণ! ছূর্য্যোধন এ কন্ম তোমাব। 
বন্ধ কবি বাথ গৃহে কৃষ্ধেব কুমাব ॥ 
যে হৃহল দোষ ক্ষমিলাম সে তোমাবে। 
* পুন বধূ আমি দেহ আমাৰ গোচরে ॥ 
বলযানের সহিত যুদ্ধ কখনই বিঠিত নহে । কেবল পোকে বৃদ্ধিছাবা 
হইয়া এন্ধপ কার্যধা কবে! ক্রোধে গঞঙ্জন কবিতে কবিতে দুর্যোধন বলিয়া 
পাঠাইল। 
শ্যে বাক্য বলিল আমি গুক কৰি মানি। 
অন্ন হৈলে সেই দেখিত আপনি ॥ 
পাঠাইল পুত্ৰে হেথা ডুবি কর গিয়া । 
এবে বলে পুজবধূ দেহ পাঠাইয়া ৷ 
কে পুত্রঘধূকে ভাব দেখে পাঠাইয়া। 
লজ! দাই"তেই হেন পাঠায় কহিয়া ॥ 
যাহ হৃত কহ পি! এ বাক্য আমার । ' 
ভালে ভালে নিজ গৃহে ষাং আপনাব ॥” 


ভাখত সমব। ৯৯ 


, দূত গিয়া হপধবকে সমপ্ত জানাইল। শুনিতে শুনিতে হলধব বিবর্ণ হইয়া 
যাইতেছেন শবীব কম্পিত- চক্ষু বক্তবর্ণ 
ক্রোধে হল মুষল নিলেন তুলি হাতৈ। 
লাফ দিয়! বথ হৈথে পডেন ভূমিতে 
ক্রোধে থব থব অঙ্গ পদ নাঠি চণে। 
ধধণীতে লাঙ্গল দিলেন সেই স্থণে ॥ 
বাজ! পজা পাত্র মন্বী সহি * স্বণে। 
নগব সহি ৩ যেন পড়ে গঙ্গাজলে ॥ 
হস্তিনানশব পঞ্চ যোজন বিস্তাব। 
বামেব লাঙ্গলে উঠে হইয়! বিদাব ॥ 
চাবিদিকে হাহাকার পড়িযা গেল! ভীম্ম, দোণ, কূপ, বিদুব, পা গুবগণ, 
সকলে হলধবেব নিকট ক্ষম! প্রার্থন। কবিলেন। ছুযোধন তখন শান্বেব সহিত 
লক্ষণাকে নান! অলঙ্গাবে বিভূষিত! করিয়| বিবিধ যৌ$ক সহ বামেব নিকট 
“প্রবণ কবিলেন। সকল উ*প।ত মিটিযা গেল । 


তৃতীয় অশ। 
| তাঁথ পণাঢন। 
তার্থ পধ্যটনে পাপন্ময় লক্ষ্য । তীথ পধ্যটন কবিয়াও দেহ হইতে যার 
কাম, ক্রোধ, লোড, মোহ, হৃষ্ণ, বাগ, দেব, অক্যা, ঈর্ষা ইত্যাদি 1]প গণিত 
না হয় তাংাব পক্ষে তীর্ঘ-পর্য্যটন বৃথ! অমমাত্র। শাক্ত, হলের। 
নিষ্পাপত্ব' ফলং বিদ্ধিতীর্থন্য মুনিসওম 
ক্ষেঃ ফলং যথা লোকে নিল্পনারস্থ ওগুণম ॥, 
পাপদেহে বিকাব! যে কাষক্রোধাদয়ঃ পবে , 
লোভে৷ মোহ বৃথা ভৃষ্ণ্‌, ছেযোরাগন্তথ।সদ: ॥ 
অস্ুয়ের্ষ। ক্ষমা শান্তিঃ পাপুপ্তেতা নি নাবদ। 
ন নির্গতানি দেহাত তাৰণ পাপযুতো নু. 
বৃত্তে তীর্থে যদৈতানি দেহাননিগঁতানি চেৎ 
নিক্ষবঃ শ্রম এটবব; কর্ষকম্থ, যথা! তথ ॥ 
॥141৮৷২৯-_৪% দেেকা | 


১০৪ ভারত সমর । 
অৰ্জ্জুন যে কালে তীর্ম পর্যটনে বাহির হইয়াছিলেন সেকালে অনংগা তীর্থ 

ছিল। অধুমা বনতীর্ঘ লুপ্ত হইয়াছে । কাশী ও বৃন্দাৰন শান্ত বলেন চিরদিন 
খাকিবে। শাসন আনও উল্লেখ কবেন 

প্রথমং নৈমিষং পুণং চক্রতীর্ঘঞ্চ পুক্করম্‌ 

অন্তেষাকেব তীংর্থানাং সংখ্যানাস্তি মহীতলে । 

যানি সর্দ[নি তীর্থানি, কানীং বুন্দাবনং বিনা 

মাশ্যন্তি সাদ স্থাতিশ বৈকুমাজ্জর। হরে; । 


সকলের নিকট বিদায় লইয়া পার্থ বহুদেশ ভ্রমণ করিলেন। নানা স্থানে 
বিচিত্র কানন, সরোবর, ননী, সাগর, বহুতীর্থ দর্শন কবিলেন কুমে ক্রমে গঙ্গা 
দ্বারে গবন করি%। আশ্রম নির্ধারণ করিলেন। এই হরিদ্বারে অঞ্জুন উলুপীকে 
বিবাহ কবেন। সেখান হইতে হিমালয় পার্থদেশে গমন করিলেন। ক্রমে 
ক্রমে আগন্তয বট, বশিষ্ঠ পর্ত, ভূগুতুঙ্গ দশন করিস্েন। ওখান হইতে 
হিরণ/বিন্দু তীর্থ দর্শন করির। হিমালয় পর্ধিত হুইঠে অবন্থী' হইলেন এবং 
পুর্ধবদিক দর্শনে ধাত্র। করিবেন। নন্দাকৌশিকী গঙ্গা পর হইয়। গয়াধামে 
উপস্থিত হুইলেন। পৰে অঙ্গ বঙ্গ ছাড়াইয়। কলিঙ্গ দেশে পেঁছিলেন। পরে 
'কলিঙ্গে প্রবেশ করিলে ব্রাঙ্গণ ভ্রষ্ট হয়’ এইজন্য এখন পার্থ পমভিব্যাণাৰী 
আ্রাঙ্ধণগণ প্রত্যাবর্তন করিলেন । 

কলিঙ্গ দেশে তীর্থ সমস্ত পর্ণ্যটন করিয়া তিনি মঞ্েন্্রপর্বত দর্শন 
করিলেন। সেখ ন হইতে সহাদাগবোপকৃলবর্ত্তী মণিপুরে গমন করিলেন। 
এখানে রাজপুরী চিত্রা্গনাকে বিবাহ কপ্সিগ। তিন বৎসর যাপন করিলেন। 

অৰ্জ্জুন মণিপুব হইতে দক্ষিণ গাঁগবমুখে চলিলেন সেধানে অগস্তাতীর্থ, 
সৌভদ্র, পৌলম, কাবন্ধম ও ভরন্বা্ এই পঞ্চতভীর্ঘে অবগাহন করিয়া শাপতর্ট 
“কুষ্ঠীর রূপধারিনী বর্গা, মৌরতেরী, সমীচি, বৃহ্দা ও লগ! নারী পঞ্চ অগ্পরাকে 
মুক্ত করিলেন। এই প্তীখখখ দক্ষিণ মহীপগরের উপকূলে কচ্ছদেশে 
অবস্থিত । কক্ছদেশ হইতে অঞ্জন পুনরায় মণিপুরে আগমন করেন। এই 
মময়ে চিত্রান্গগ্াগর্ভে ব্রবাহন জন্মগ্রহণ কষেন। | 

গার মণিপুর হইতে গোকর্ণ তীৰ্থে খাত্রা কর্রেন। পশ্চিম সমুর্রের 
উপকূলে সমস্ত তীর্থ পর্যটন করিয়া! শেষে প্রভীগে উপাস্থিত £ইলেন। অর্জ্জুন 
 শ্রভামে আফিয়াছেন ব্লৈবতকে এ সখাদি পৌঁছিল। স্ক্চ তঞ্চুনকে আনয়ন 
করিতে প্রভামে ' গমন কারিলেন। কিছুদিন প্রভাসে বাপ করিয়া বাসাখ 
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কৃষ্ণাৰ্জ্জুন রৈবতক-পর্বতে উপস্থিত হইলেন। দ্বাবাবতীর নিকট এই 
রৈবতক। একট সময়ে রৈবতকে যাদবদিগের মাঁহাংসব হইতেছিল 1 এই 
উৎসব লময়ে সনীজনপরিবৃতা। সর্বালঙ্কাবশোভিত। রবাঙ্গনুন্দরী বন্থুদেবগহিত। 
সুভদ্ৰা অৰ্জ্জ নকে দর্শন করেন। 

প্রভাস পুর্ব ছিবণ'দবোবব তীর্থ ছিল। চন্ত্রমা এই তীর্ধে স্নান করিয়! 
যক্মারোগ মুক্ত হইগনাছিলেন। 


চতুৰ্থ অংশ । 
ভদ্র | 
প্রথম অধ্যায়। 
প্রথম দর্শনে । 


কানীবাম-বর্ণিত মুভদ্র/-হছরণ উপন্যাসের মত | এষ প্রসঙ্গে কাশীদাস 
গ্লীরিজাত হরণ ও লক্ষণাৰ স্বয়ম্বৰ বর্ণনা করিয়াছেন হবিৰংশে পারিজাত- 
হরণ দতাভামাধ ব্রত বিস্তারিত বর্ণিত হইয়াছে, এই সমস্ত ব্যাপার অর্জুন- 
বনবাপের বন্ধ পূর্বে ঘটিয়াছিল তাগা কাণীবাম স্বীকার কবেন। ভাবতগ্রন্থ 
উপন্তন নহে, ইতিধান এজন সময নির্দেশ কবিতে স্বতঃই ইচ্ছা হয়। 
যাছা হউক রৈবতক্ণ পধিতে মহোৎসব + দ্বারাবন্তীবাসী সকলেই রৈবতকে 
আ্সাছেন। রৈবতক উদ্যানে বৃক্ষ সকল নানা রত্বে মণ্ডিত হইয়াছে। 
বৃক্ষে বৃক্ষে শ্বেত, পীত, রক, নীল নানাবিধ পশ্ঠাকা উড়িতেছে । সককলেই 
নৃতাগীতে মগ্ন | কুক্গিনী, সত্যভামা, ভাগুবী, নগ্জীতা, প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের 
ষোড়শ সহশ্র মহিধী উদ্যানে ভ্রমণ করিতেছেন। সেখান : দেবন্ধী, 
রোহিণী, রেবতী ইত্যাদি যদুবংশের প্রধান! মহিষীগণ, উগ্রসেন অক্রুর,,বলভদ্র, 
সাত্যকী প্রভৃতি প্রধান যাদবগণ সকলেই উপস্থিত। সকলে গুনিলেন অৰ্জ্জুন 
আসিতেছেন। সকলে অঞ্জুনকে আনয়ন করিতে য।ইতেছেন। 
কৃষ্ধনঞ্জয় আরোহণ এক রখে। 
দহে এক মৃত্ধি কেহ ন! পারে চিনিতে॥ 
দৌহে নীগঘনবর্ণ আরুণ-অথর । 
কিযীট, কুণ্ডল হায়ে শোভে গীতার ॥ 


১৪২ ভাবতু স্মব । 


নেহ বলে, কষ্ণে পাথু, পার্থে,বুলে কুবি । 
টো মুদধি গাখিয়| বিননিত নরনুরী |. 
সরকার সুখে আনন রখ হইতে অর হইবেন, এবং প্রথমেই বনু 
দেবেব পদধূলি গ্রহণ কবিলেন | পবে আপনাব,' বৃতান্ত, জানলেন এবং 
রল্লভদ্ব, উগ্রসেন, ধাত)কী .প্রভৃতিকে সম্ভাষণ কবিলেন, ক্রমে অনেক নাবী 
অজ্জুনকে দর্শন কবিতে আসিলেন । পার্থ দাতুলানীদিগকে প্রণাম কৰিয়া 
নম্মুণে যথাযোগ্য সম্ভাষণ কবিপেন | সকলের সঙ্গে সুভদ্রা আমিয়াছিলেন--- 
সুভদ্ৰা সুন্দবী 
তাবে দেখি পার্থ জিজ্ঞাসেন গ্েনিন্দেবে। 
কেবা এ সুন্দৰী সথ। সবাকাব পবে ॥ 
বিচিত্র কববীতার স্থচাচব চুল। , 
মেঘেতে সঞ্চঘে ধেন 'বুঁকবকফুল ॥ 
তাৰ গন্ধে মকখন্দ ত্যর্জি আঁলকুজে। 
চতুদ্বিকে অনুক্ষণ বঞ্কাবিয়া খুলে ॥ 
ছুই গওমিত,কুওণ এতিমুলে। , 
চন্ত্রঞ্যোতি গজমতী শোভে নামাস্থণে ॥ 
বদন নিন্দিত চাদ নাস। তিণফ্কুণে। 
কটাক্ষ চাহনিতে মুনির মন ভুলে | 
অৰ্জ্জুন বিস্মিত হইয়াছেন | সথা দে(খতেছি এ কহু! অবিবাহিতা এ 
।রে?; কৃষ্ণনর্জুনের অভিপ্রায় ঝুঝলেন। নুভদ্রার পরিচয় দিলেন। হা 
রোহিনীর গর্ভে -জন্সিয়াছেন বলরামেব ভগিনী, এব: সারণের ,স্ু। 
কীকবষ্ণু আরও.বলিলেন টুঁছাব যোগ্য বব» িলিতেছে ন! তাই অবিবাহিতা | 
ধনগয় কিছু লজ্জিত হইলেন। 
অৰ্জ্জুন -কৃষ্ণদখ!--কষ্ণেত, মৃত আকার। সুভগা, কৃষ্ণকে বড়ই. তাল 
কালিতেন। « অজ্জুনকে ক্রফ্ণাক্ঁ দেখিয় তিনি .অভিভত , হ্ইঁতেছেনৃ । 
কাশীরাম লিখিয়াডেন- 
অর্জুনের মুখ দেখি, মতা মচ্ছিত, | 
অজ্ঞাঞ্ হইয়া! ভূমে পড়ে,ঝ্রাচন্সিতি . 
ভীমকে দর্শন করিয়া হিড়িযার। বাছা হইম্ছিল+14./(রন, তদপেক্ষা অধিক । 
কাশীরাম কিছু হাড়াবাড়ি' করাম়ছেন। “অগুব।' অন্ত £ কোন: প্রেমিক কবি 
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কাশীরামেব উপর লেখনী সঞ্চালন কবিয়! থাকিবেন।" স্বভদ্রা নানী” ছলে" বিল 
করিতেছেন। একাকিনী উপবিষ্ট হইয়া চন্দনে পতুন্তলাব মত- ধৈন পদতলে 
কিছু ফুটিয়াছে এব কবিতেছেন - 
সচ্ঠ্যভাম। বলেন না আইস শদ| কেনে। 
সনে বলে একক বসিলা কি কাবণে ॥ 
স্নভদ! বলিল দেদী'পবি মোবে লহ। 
কণ্টক ফুটিল পায় ধাঠিব কবল ॥ 
শুনি সামা ধবি তুলিবেন ষ্ঠাতে। 
নাহিক কণ্টকাধাতদেখেন পদেতে ৷ ' 
সতাভামা হুদাকে ভাল বাগিতেন -ভদা আপন অন্ত্বাগ জানাইন। 
অঙ্জুনেব নয়ন-অগ্নিতে 'ভদ্রাপতঙ্গী পুঠিয়া ' মাতে চুটিয়াছে---দেখ সখি 
আমাৰ অঙ্গ তপ্ত হইয়াছে -ঘন ঘন কম্প হইতেছে কি জানি প্রাণেব মধ্যে 
কি'যেন ছটফট কঁবিতেছে'। 
- 'সতাঁভীম! হাত ধবিয়াভেন -সুভদ। ধাই পাবেন না চক্ষ যেন বর্গ পূৰ্বক 
ভজ্ঞুনেব দিকে ছুটিতেছে। সতাভামা তিবন্ধাব কবিতেছেন -সত্াভামা কৃষ্ণ 
অনুবাগিনী। মনে জানেন দদাব এ প্রবণ অঞ্চবাগেব কাছে তিবঙ্কাৰ দাডাইবে 
না, তথাপি বপণিতেছেন। 
কি ণণিৰ ভদা $ই খাইলি কি লাজ । 
বাখিলি কলঙ্ক শিক্ষলক্ষ বণ মাৰ৷ ॥ 
পিতা বসুদেব ভাই বাম নাবারণ । 
তিন োন্ধ মাৰৈ যাবে পূজে সর্বজন ॥ 
ইহা সবাকাৰ পঙ্জা কৰি/ত চাহিস্‌। 
দেখিয়া পুরুষে প্রাণ ধধিতে নাবিস্‌ ॥ 
কি অন্থ“অনুী কন্ঠ! নাহি'বাঁজকুলে 
' পৰ পুর্ব 'দেখিয়! কাহার মন ভুলে ॥"' 
তোমা হৈতে নিশ্ল জু না' হয়' অক্য জন । 
ধৈধ্য হও চল ঘব কৈ পাছে শুনে " 
তার চক্ষে জল । ' জলব! চক্ষে মুগ্ধী” হৰিণীৰ তায় সামার মুখের দিকে 
ভট্রা চাহিয়া" আছি 'ধৈন বলিতি চার) বলিতে পারে না: শৈষ আঁত" 
কষ্টে "কথী ফুঁটল। " সত্ীভাষী নিব ' বাক্যে নারীজন্মৈর উঠার" ধিকাঁর 


৯৭3 ভাবত সমর । 


দিতেছে। সতাতাদ। বহুঙ্ষণ বুধাইলেন-_কেন্তু উপদেশ ভালির। গেপ। 
ভদ্রা বলিল সখি তুমি যাহ বলিতেছ মকণই সত/-তোষাব কথাই ঠিক, স্ত্রী 
জাতিও ধন্ত “তধাাপ পুরণ বিনা জীবন বিফল।” সত্যভামার হৃদয়ে করুণা 
সঞ্চাব হইয়াছে _. 

সঠ্যভাম| বলেন না হও উতখোলি | 

তোমাৰ বিবাহ দিব স্থির হও বলি ॥ 

উত্তম বংশজ হবে ৰলিষ্ঠ পণ্ডিত । 

পবঘ সুন্দব হবে তব মনোনীত ॥ 
তদ্দ। কিছুই বলেন না। সখি! আমি এ প্রাণ ত্যাগ কবিব। আমাৰ ভগ্ 
আব এ কুলে কলঙ্ক দিব না। আমি ধনঞ্জয়কেই ববণ করিয়াছি - 

আজি যদি ধনঞ্জয়ে আমাবে ন! দিবে। 

নিশ্চয় আমাৰ বধ তে:মারে লাগিবে ॥ 
কাজেই সতাভাম। অস্ত বঙ্গনীতে গন্ধর্ব বিবাহ দিবেন স্বীকাৰ কবিলেন। 
আশ্বাসে সু হইয়া সত্যভামাব সহিত স্থভদ্রা বাড়ী ফিবিল। মূল মধাভাবতে 
এ সমস্ত কিছুই নাই সমগ্ভই কাখীরামেব ক্পনা। 


দ্বিতীয় অধ্যায়। 


বিবাহ-মন্ত্রণ। | 


ধীরে ধীরে স্্দাদেব সাগরগর্ভে তনৃষ্ত হইপেন। ধীবে বীবে নীল রিজাল 
সমুদ্গর্ভ হইতে আকাশের গাদ্ধে উত্িত হইল। তেঙ্স্বী মণিব চাবিধারে 
ধেঘন রশ্মিছটা বিকীর্ণ হয় সেইরূপ! দেখিতে দেখিতে তাহাও মিলাইয়া গেল, 
বীৰে বীৰে অন্ধকার জগৎ অধিকার করিল। 

সত্য ভাম।ণকি জানি কিসের জন্তু যেন প্বপেক্ষা কর্নিতেছিলেন। রাত্রি উপস্থিত, 
সহসা লভাভা মা প্রীককের নিকটে উপস্থিত হইলেন। কথার কথায় মত্যভাষার অভি- 
মাৱ, মলে কি জানি কখন কি হয়---কৃষ্ণ সত্যভাষার জন্ট সদাই ব্যস্ত খাকিতেন। 


ভারত সমর । ১৪৫ 


দেবী আজ স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছেন-_-কুঞ্চ আদর করিতে যাইতেছেন সত্যভামা 


বলিতে লাগিলেন । 
তোমার ভগিনী ভদ্র! ত্যজিবেক গ্রাণ ৭ 


অর হেতু আপনি করহ অব্ধান ॥ 
যতক্ষণ হেরিয়াছে পার্থের বদন । 
তিল এক নাতি ছাড়ে আমার সদন ॥ 
ভদ্রাকে আমি প্রাণ অপেক্ষা ভালনাপি। ভদ্রা বালিকা ভদ্র! কপটতা 
গানে না। লক্জ। কি বোঝে না। পুতুপণেব বিবাহের মত বিবাহ একটা 
কিছু ইহাই জানে। কত কি বলিতে চায়- বলিতে বলিতে, বলিতে পারে 
না। অর্জুনের প্রপঙ্গ শুনিতে শত কর্ণ একত্র করে। আমার কাছে 
ভদ্র কোন কথা গোপন কবে না--মামাকে বলে’ “অজ্জু নকে দেখিতে ইচ্ছা 
করে-_কিস্ত সে চাহিলে আমি চাহিতে পারি না--মন্য দিকে চাহিয়া থাকিতে 
পাবি না আবাঁব দেখিতে চাই আবার খেন চক্ষু ফিরাইয়া দেয়। তোমার 
কাছেও আমি সব কথা বলিতে পারি না--তাহাকে ছাড়িয়া আমি থাকিতে 
পারিব ন'1” আমি তিবস্কার করি, ভদ্রা কাদে_ভদ্ার চক্ষের জ্বল দেখিলে 
আমার বুক ফাটিয়া যায়। কখন বলে দথি যাহাতে আনি নিরন্তর তাহাকে 
দেখিতে পাই তুমি তাহাই করিয়া দাও। 
“নহে নারী বধ দিব তোমার উপরি |” আপনার ভগিনী গুণের কথা 
নিবেদন করিলাম--এক্ষণে যাহ! অনুমতি হয় তাহাই করিব । 
কৃষ্ণ হাঁসিতেছেন, বলিতেছেন ভালই হইয়াছে । মনে করিতেছিলাম বন্ধ 
দিন পরে অর্জুন এখানে আমিয়াছে কোন ধন দিয়া সথারে সন্তোষ করি--ভাগ 
হইল অর্জুনকে সুভড্রা দান করিব! 
-করাইব বিবাহ ঠৌছার যে প্রকার | 
আজ নিশ! তুমি ৰোধ করাহ্‌ ভদ্রার ॥ 
অত্যভাম| কীষং-ক্ধধরুস্বীত করিয়া মন্তক ঈবৎ আন্দোলন করিতে করিতে *যেন 
বলিলেন এ বিলম্ব ত সহা হুইবে না । আমি ভদ্রার ক্লেশ দেখিতে পারি ন!। 
ভদ্রা বড়ইঃমুকুমারী, ভদ্র 
"আজ নিশা পার্থ বিনা মরিবে সর্ধথ।।” 
“তদ্রা অপেক্ষা ভদ্রার দূতীর জেন বেশী দেখিকেছি” ক্ষণ হাসিতেছেন 


শেষে বলিলেন 
১৪ 


১০৬ আভীধত সময ) 


“এত তাঁড়াতাড়ি কিন্তু আমার সাধ্য নয় । 

ক্র গিয়া যেমতে সঙ্কট নাহি হয় ॥” 
“তোমার সাধ্য নাই কিন্তু আমার সাধ্য আছে এই আমি চলিলাম” হাসিতে 
হাসিতে সত্যভামা ভদ্রার উদ্দেশে চলিলেন। আজ্ঞা 'মিলিয়াছে সত্যভাম! সে 
রাত্রে সুভদ্রা সঙ্গে অর্জুনের শয়ন কক্ষাভিমুখে গমন করিলেন । 


তৃতীয় অধ্যায়। 


তঙ্ভুন_ _সত্যভাম| । 

' কক্ষত্বার রুদ্ধ। শ্রীমতী কনক কপাটে জোবে আঘাত করিতে লাগিলেন 
এবং পঅজ্জু'ন অর্জুন” বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। স্ত্রীক্স্বরে অৰ্জ্জুন বিস্মিত 
হইলেন। দ্বার মুক্ত না করিয়াই বলিলেন “কে তুমি ?” 

“কপাট খোল কিছু গুপ্ত কথা আছে। আমি সত্যতামা” অর্জুন আরও 
বিস্মিত হইয়াছেন “অৰ্দ্ধেক রজনী প্রায় অতিবাহিত হইয়াছে। এত রাত্রে 
আপনি কি নিমিত্ত আসিয়াছেন ? 

যদি কাৰ্য্য (ছিল পাঠাইভ৷ দূতগণ। 
আজ। মাত্রে তথাকারে করিতাম গমন ॥ 
ইহ! না করিয়া কেন আইল! আপনি। 
থে আজ্ঞা করিবা কাল করিব তখনি ॥* 

অর্জন কতক অনুমান করিয়াছেন। সত্যভামা বলিতেছেন দ্বার খোল, 
বলিতেছি। এ কাৰ্য্য দূত দিয়া হয় না তাই আপনি আসিয়াছি। ‘তন ছি 
রহমত আরম্ভ হইল। 

তোমার কষ্টের কথা শুনিয়া শ্রবণে। 

না হইল নিদ্রা মম মহাতাপ ধনে ॥ 

এক ভাৰ্য্যা পঞ্চ ভাই কি সুখে নিবাস।। 
যেই হেতু দ্বাদশ বৎসর বনবাস ॥ 


ভাবত মধয়। bel 


যেই হেতু 'মাইলাম হৃদয়ে বিচারি। 
আমি দিব এক আর পরম! সুন্দরী 
অর্ধ ন--বলেন এত স্নেহ কব মোরে। 
পান্ধিব সকল আজ্ঞা গোবিন্দ গোচবে ॥ 
সত্যভামা--বলিলেন বিলম্বে (ক কাজ। 
গন্ধবর্ধ বিবাহ কব বজনীব মাৰ ॥ 
পার্থ - বলিলেন কঃ অদ্ভুত এ কথ|। 
কেবা সে শ্রপ্দবী হয় কাছা গাহতা ॥ 
ন! জানিয়। না শুনিয়া তদন্ত ভাঙা । 
কবিতে নিবাঁহ বল কেমন বিচাৰ ॥ 
সত্য চাম! -বলিলেন ঘুচাহ দুয়াব। 
মানিয়াছি কন্ত! দেখ চক্ষে জাঁপনাব ॥ 
যণ্ডকুলে জন্ম কন্যা প্রথম যৌবনী। 
বিদ্যুৎ্ববণী কে ব্রোলোক্যমোহঠিণী ॥ 
অঙ্জুন--বলেন একি আমাৰ শকতি। 
বলভঙ্র জনাদ্দন য্কুলপতি ॥ 
তাদেব মজ্ঞতে আমি লইল বাদণা 
লজ্জা মম কবাইতে চাহ মভাদেবী ॥ 
দেবী -বলিলেন ই! কবিবা কেমনে । 
মন বান্ধিয়াছে কৃষণা উমধের গুণে ॥ 
পাঞ্চালেব কণ্ঠ। জানে মঞ্েষধি গাছ । 
তিল এক' পঞ্চ স্বামী নাহি ছাড়ে পাছ ॥ 
যে লোভে নারদ বাক্য কবিল| হেলন। 
দ্বাদশ বসব ভ্রমিতেছে বনে বন ॥ 
ইহাতে তোমাব লজ্জা কিছু নাহি হয়। 
কি মতে কবিবা হেন ড্রৌপদীব ভয় ॥ 
সত্যভাম। বন কথা গুনাইলেন--গোধন চুবি সব মিথ্যা। কি জানি পাঞ্চান্ 
কি সণ করিয়াছে__ন! দেছিলে বীচনা। একটিবার কিয় দেখাহু টাই। 
দেখিতে গিয়া ১২ বৎসর বনবাম ভইগ্লাছে। ইচাও তোমাব ভাব- -কেননা তার, 


জঞ্তে ত বনবাদ। 


১৫৮ ভারত সমর | ' 


পার্থ বলিলেন দেবি না নিন্দ দ্রৌপদী । 
ত্রিঞ্জগৎ জনে খ্যাত তব মহৌষধি |. 
: যোলশত সত্ৰ যে অষ্ট পাটরাণী। 
সবা হৈতে কোন গুণে তুমি সোহাগিনী ॥ 
অপুত্রা কি রূপহীন হীন কুলে জাত। 
কুঝ্সিণী প্রভৃতি অন্য! পাটরাণী শত ॥ 
ওষধেব গুণে হরি তোমাবে ডবাণ। 
তোমার সাক্ষাতে চক্ষে অন্যে নাহি চান ॥ 
দিবা রত্ব বসন ভূষণ অলঙ্কার । 
যেখানে যা পান কৃষ্ণ সকলি তোমাব ॥ 
অধ্য জনে দিলে তুমি পরাণ না ধব । 
কহ মহাদেবি ইহা কোন গুণে কব ॥ 
রুক্সিণীবে দেন কৃষ্ণ এক পারিজাত। 
তাহাতে কৰিলে যত জগতে বিখ্যাত ॥ 
এততেও অর্জুন দ্বার খুলিলেন না। সত্যভামাও ছাড়িবেন 'না। জ্ৰুমে 
কথা আরও বাড়িয়া চলিল। 


ওষধী কবিবে পাথ স্ত্রীর এই বিধি। 
পুরুষ হইয়া তুমি কৈলে কি ওষধি ॥ 
ভণ্ডতা করিয়া হইয়াছে ব্রহ্মচারী । 

মহৌষধী শিখিয়াছ ভুলাইতে নারী ॥ 


অর্জন স্বীকার করিলেন আমার ভণ্ডতাই সত্য। আর নারী ভুলাইবার 
কথা যাহা বলিলেন ইহাব গুরু আপনার স্বামী শ্রীকৃষ্ণ । যে 'প্রীকৃষ্চ ভজন 
করে দে জগৎ ভুলাইতে পাবে। মহাৰেবি ! আজ আপনারা কৃষ্ণকে দেখিয়া 
কিসে ভূলিয়াছেন ? কৃষ্ণ কামুক হইলে কামিনী তুলাইতে গারিতেন না। 
কৃষ্ণ কানের পিতা--স্ত্রীলোকের যতই কেন চাঞ্চল্য থাক না ক্রষ্চস্পর্শ্বে সব 
শান্ত হইয়া ফায় তাই রমণীমাত্রেই। মোহিত হয়। আঙি' কৃষ্ণ ভজন. 
করি বদি প্রেভুর গুণ তাঁহার ভক্তে কিছু সংগরিত হইয়া খাযক--অর্জ্ুন 
খািলেন অবার কিন্তু. স্তব স্ততির সঙ্গে সঙ্গে একটু রহন্ত করিয়া নিত 
'লাগিলেন__ টি MEE 


ভায়ত সঙগয়। ৯৪৪ 


অর্জুন বলেন স্ততি করি সত্যভামা । 
নিশা শেষে নিদ্রা যাই কর আঁজিৎক্ষমা | 
জিতেন্দ্ৰিয় সত্যবাদী ব্র্গচাঁরী আমি। * 
তীর্থযাত্রা করি দেশ দেশান্তরে তুমি ॥ 
মিথ্যা অপবাদ কেন দিতেছ আমারে । 
গুনিলে আমার নিন্দা করিবে সংসাবে ॥ 


চতুর্থ অধ্যায়। 


মায়াজাল। 


“আচ্ছা” বলিয়া! সত্যভাম। ফিরিলেন। এইখানে বচস! থাঁগিল। যাহার 
মাক জগৎমোহন শীকৃষ্ণ বশাভৃত তাঁহার কাছে অঞ্জুন কোন ছার। সত্য- 
ভামা ভদ্র সঙ্গে বাড়ী আগিলেন। আসিয়াই রতিকে ডাকাইলেন। গোপনে 
রতির নিকট ভদ্রার কথ! জানাইলেন--. 

রতি বলে ঠাকুরাণী এ কোন বিচিত্র । 
এখুনি দেখিও মাতা অজ্জুন-চরিত্র॥ 
জিতেন্রিয় ব্রহ্মচারী পার্থ গর্ব্ব করে। 
অস্থিচ্দ অনাহারী পারি মোহিবারে ॥ 

রতি মন্ত্র পড়িয়া সুভদ্রার কপালে সিন্দূবের টিপ. দিল। প্রাতঃকালে সুনীল 
আকাশে অরুণোদয় যেমন সুন্দর দেখায় বিধুথগুবিমণ্ডিত ভালতটে সিন্মুব বিন্দু 
সেইধপ সাঁলিল। রতি মন্ত্র পড়িয়া ছুই নয়নে কজ্জল-পর।ইয় দিলেন, বলিলেন 

যাহ দেবি এক্ষণে যাইতে পাবে বাট। 
. হস্ত গ্রিলে ঘুটিবেক দ্বারের কবাট ॥ 

নিলি ভদ্র সঙ্গে চলিলেন। সত্যভামা. পশ্চাতে ভ্ অগ্রে । 
এবার জার ভাকাভাকি হাকাহাকি মাই। . ভদ্বাকে যেমন 'পিখাইয়! দিয়াছেন 
ভদ্ৰা তাহাই করিল । ৷ 


৯১৪ ভারত সমর । 


চস্ত দিতে ফবাটের অর্গল ঘুচিল। 
অর্জুন সৃশ্ুখে দিয়া ভন্তা দীড়াইল ॥ 
বত্রিশ কলাতে যেন শোভিত চন্দ্র! | 
চিত্রকর চিত্র যেন কনক প্রতিমা ॥ 
আমর! বামায়ণে দেখিয়াছি লক্ষণ জিতেন্দরিয়। বনবাস কালেও কখন সীতার 
মুখ পর্য্যন্ত দেখেন নাই। কিন্ত প্রত্যহ প্রহরীস্বরূপে দ্বারে দীড়াইয়া থাকিতেন। 
অনস্তদেব সহশ্রফণা বিস্তার করিয়া যেমন ক্ষীরোদশারী লক্ষমীনারায়ণকে বেড়িয়া 
থাকেন সেইরূপ ৷ কোন নিশাচর বা কোন বন্য পশু পাছে রাম সীতাঁর নিদ্রার 
বিদ্ন উৎপাদন করে সেইজন্ত লক্ষ্মণ সমন্ত রাত্রি জাগিয়া থাকিতেন। সীতার 
চরণেই লক্ষ্য ছিল, কখন মুখের দিকে তাকাইয়| দেখেন নাই । ব্নবাসকালে 
সুমিত! বলিয়! দিয়াছিলেন। 
রামং দশরথং বিদ্ধি বিদ্ধি মাং জনকা ত্মজাং 
অযোধ্যাম্টবীং বিদ্ধি গচ্ছ পুত্র যথা সুথং ॥ 
লক্ষ্মণ তাহাই জানিতেন। , যখন রাবণ লীতা হরণ, করিয়া লইয়া যায় যখন 
রাম সীতাশোকে পল্পাতীরে উপনীত হন তখন দশানন-রথারঢা সীতার 
বিক্ষিপ্তালন্কার রামের দর্শনপথে পতিত হইয়াছিল কিন্তু রামের চক্ষু হইতে বিন্ুৰ 
পর বিন্দুধার! এরূপ ভাবে প্রবাহিত হইতেছিল যে রাম অলঙ্কার ভাল কৰিয়া . 
চিনিতে পাবিতেছেন না'_লক্ষণকে দিয়া বলিলেন “লক্ষ্মণ” একি সীতার অলঙ্কার ? 
লক্ষ্মণ কাদিতেছেন-__-ব্লিতেছেন গ্রহ ! আমি জানকীব চরণ ভিন্ন অন্ত অঙ্গে 
কখন লক্ষ্য করি নাই । 
নাহং জানামি কেয়ুরে নাহং জানামি কঙ্কণে । 
নুপুরে চান্ডিজানামি নিত্যং পাদাতিবন্দনাৎ ॥ 
এত নুপুরনয়--আমি মার চরণনুপুর মাত্র চিনিতে পারি অন্য অলঙ্কার চিনি 
না। মুখী জানেন আপনার প্রয়োজন কি- যাহ! অনাবন্তক তাহার প্রতি লক্ষ্য 
করাও অনবস্তক ; লক্ষ্য কর! ব্যভিচার সর্ক ব্যভিচার ত্যাগ না হইলে রাঁধ মিলে * 
ন|। তাই ভক্ত আপনার লক্ষ্য বিষয়ে এতদূর তন্ময় । ভিতরে পশ্চাতে আপন 
ধ্যানে এত নিমগ্ন সন্মুখে প্রকৃতির হাবভাব তাহাৰ চক্ষে পড়িলেও মন 'ধ্যেয় বস্তুতে 
তত বলির রাগদ্বেধের বশবর্তী হইতে পায় না। লক্ষর্ণের মত অর্জুন ও 'সংযৰ্ী ৷ 
এই আরজু পরে যখন ইভা গমন করেন, তখন অন্দরাদিগের দৃত্যকালে" 
'র্কাণীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন, ইন নিনীণে অর্জুন শয়নকক্ষে উৰ্কনীকে : 


ভারত সমর । ১১১ 


প্রেরণ'করেন। যখন উর্বশী স্বয়ং অর্জুনের নিকট দেবেন্তের অভিলাষ ব্যক্ত 
করেন, তখন জিতেন্দ্ৰিয় এই মহাপুরুষ, নিজ্জ'ন শয়নমন্দিবে দেবতামনোহারিণী 
সর্বাঙ্গইন্দরী এই দেবকন্যাকেও উপেক্ষা করিযাছিলেন_উর্বপীর হাবভাবে 
মোহিত না হইয়া বলিয়া ছিলেন, 
কুস্তী মাদ্রী আমার যেমন শটীন্দ্রানী | 
ততোধিক তোমাকেও গরিষ্ঠেতে জানি ॥ 
” কুলেয়'জননী ক্ষম! করিবা আমাবে। 
“উপস্থিত : ক্ষেত্রে ' অর্জন -বুঝিলেন কোন স্ত্রীলোক শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল। 
চিত্রাঙ্কিত কনক-প্রতিমার ন্যায় ভদ্র। অর্জনের সমক্ষে দাড়াইল। অর্জুন তখনও 
তদ্রাকে অবলোকন করেন নাই। ন! দেখিয়।ই-_ 
কে তুমি বলিয়া ক্রোধে উঠিল ফাল্গুনী । 
স্ত্রী নহিলে থক্সোতে কাটিতাম এখনি ॥ 
যাহ শীস্ত প্রাণ লৈয়া দূরে এথা হৈতে। 
নহিলে নাসিকা কর্ণ কাটিৰ থড্রোতে ॥ 
লঞ্চ এত বলি উঠিলেন হাতে লৈয়া ছুরী। 
. দেখিয়া গুভদ্রা-অঙ্গ কাপে থবথরি, ॥ 
কিন্তু সত্যভামার কৌশল নিষ্ফল হইবার নহে । অজ্জুন এতক্ষণ সদ্রার মুখের 
দিকে তাকাইয়া দেখেন নাই। ভঠাৎ সেই নিৰ্ম্মল টাদমাখা মুখখানি নয়নপথে 
পড়িল--কপালের সিন্ুরবিন্দু অঞ্জুনচক্ষে উজ্জল দেখাইল। নীল নলিনাত নগ্গন 
যুগলে কজ্জ্লরো। দৃষ্টিপথে বিছ্বাতের মত চক্ষু ঝলসাইল, __দৈবতব্যগুণেৰ নিকট 
মানসিক সংযম পরাস্ত হইল। 
কপালে সিন্দূর তার নয়মে কজ্জল। 
দেখিয় পড়েন পার্থ হইয়া বিহ্বল৷ 
সংযনমীর সংযম নষ্ট হইল--বঙ্গচারীর বরহ্ধচর্যয নষ্ট ₹ইল--জিত্তেজিয়ের ইজি 


শিথিল হুইল। 
হরিল পার্থের জ্ঞান কামের হিল্লোলে। 


তখনি উঠিয়া তারে করিলেন কোলে ॥ 
সংযমীর মুখ ফুটিল বলিলেন 

এস এন ব'স হেথা ওহে প্রাপসধি। 

তোমার বদন পূর্ণ চজ্্রম! নিরখি ॥ 


১১২ ভারত সমর । 


গত্যভাম| দূতি--প্রেম-দূতিৰ শিক্ষামত অন্ুবাগ বাঁড়াইবাব জন্য তদা চলিয়া 
আদিতে চায় এ 
নাহি নাহি কবি তড্রা মুখ বস্ত্রে চাকে। 
জাতিনাশ কব কেন ছাড় ছাড় ডাকে ॥ 
ধনঞ্জয় তোমার কিমত ব্যবহার । 
অন্নঢা আমাবে কেন কর বলাংকাৰ ॥ 
অৰ্জ্জুন কৃষ্ণসথা-_ প্রণয় বোধক বচনে পায় ধরিলেন--ভল্া তখনও ছাড় ছাড় 
ৰলিয়৷ পলাম্ন চেষ্টা করিল। সতাভাম! বাহিবে দীষ্কাই়।-সনৌকিষ্ট সিদ্ধ 
হইয়াছে দেখিয়া হালিতেছেন এবং 
বাচিরে দাড়ায়ে বলে সত্রাজিড সুতা । 
কহ পার্থ গণ্ডগোল কি করিছ হেখ। ॥ 
হে ধনঞ্জয়, হে ব্রহ্মচারী । তোমাৰ বাড়ীতে এত গণ্ডগোল কিসেব ? সতা- 
ভাম! বাহিব হইতেই কথা কহিলেন সুত্তদ্রা ধেন পথ পাইলেন 
সুভদ্ৰা বলেন সখি দেখ ন! আলিয়া! 
আমাবে অর্জুন বীব ধবে কি পালিয়া ॥ চ 
ঠিক কথা--সব দোষ অর্জুনের, ভদ্রাও কিছু জানে না সত্যভামাও কিছু 
‘জানেন না। এখন রহস্তে একটু বিপবীত চাপ বাঁড়িল। 
মত্যভাষ। বলে পার্থ অনু! এ নারী। 
কিমতে ধৰহ বলে হ’ল ব্ৰহ্মচাৰী ॥ 
ৰক্ধুদেবহতা হয় ক্কুষ্চের তপিলী। 
কেন হেন কর্ম্ম কর ধার্ল্মিক আপনি ॥ 
সত্যতামার জয় এবং পার্থের পরাজয় হইল। 
বলেন বিনয়বাক্যে পার্থ বীববর 
জজ নানীর যা! বুঝিৰে কি নন? 
তোমার অশেষ মায়া বিধি অগৌচয়। 
আমি কি বুঝিব নাবিলেন দামোদৰ ॥ 
না দ্রানিয়া তব আজ্ঞা কবিনু লঙ্ঘন । 


ক্ষমহ তোমার পায় লইনু শরণ ॥ 


শি পপি 


পঞ্চম অধ্যায়। 
" গাঙ্গীর্্ব বিবাহ। 


অঞ্জুন ভাত ও লক্ষিত ছইয়াছেন। দেব নাই তথাপি সত্যভামা অঞ্জুনকে 
অপবাধী কবাইলেন, নিজেব কোট বঞ্জায় বাখিলেন। অর্জুনের মুখ হইতে 
নিজের স্তব বাহির কবিলেন, পবে - 


অঞ্জুনের ্তবে তুষ্টা হইয়া ভাবতী। 
হাঁলিয়া বলেন ভীত নহ মহামতি ৷ 
যে হইল অর্জুন বুঝিমু তব কন্ম। 
গান্ধর্ষ বিবাহ কব আছে ক্ষত্ৰ ধৰ্ম্ম ৷ 
তখন মিত্রা, মিত্রবুন্বা, উষা, প্রভা, চন্দ্রাবতী, ভদ্রাবতী, যামিনী, রোহিনী, 
মন্গুপমা, নিরুপমা, মতিয়া, স্তুখিয়া, গিবী বাবা, ইত্যাদি ২ সখি মিলিল। 


পাচ সাত সখি মল দিল হুলাভপা। 
দৌোহাক।ব গলে দোছে মাল! দিগ তুলি ॥ 
বিবাহ ৯ইয়। গেল। সহাতাম। গোবিন্দের নিকট সমস্ত বুত্তাস্ত জানাইলেন:। 
অঞ্জুনেব বত প্রশংসা কাঁবলেন আ।বও কহিলেন, তোমাৰ আজ্ঞাম 5 আমি 
গান্ধব্ব নাহ দিয়া আমিলাম। 
কালি পাতে কব ঠমি বিবাহে সাজ। 


দূত প।ঠাহযা আন কুটুম্ব সমা ৷ 
এ কাৰ্য্যে কিছু মান বিলম্ব না সয়। 
গোবিন্দ বলেন সতী এই মত হয় ॥ 
সতাভামাব সব তাড়াতাড়ি। যাহা মনে হইয়াছে সেই দণ্ডে কৰিষ্তে 
হউবে। গোবিনকেও প্তাম|ব বচনে কববি জলপাঁন” ইহ! স্বীকাব ক্বাইয়! 
'লইয়াছেন--কৃষ্ণের “ন!” বলিবাব অধিকাব নাই।  অনস্তকোটী ব্ৰহ্মাণ্ড 
যাহার প্রতি লোমকুপে সেই ভগবান্‌ ভক্রেব নিকট ক্রীতদাস! কৃষ্ণ জানেন 
এ কাৰ্য্যে কিছু গোলযোগ ঘটিবে, বণিলেন-=- 


কিন্তু বলভদ্রেব জস্দনে নচে প্রীত 
পার্থে দিতে ঠাহাব লা হবে মনোনীত ॥ 


১১৪ ভারত সমব। 
কিন্তু সত্যভ।মাব তাতে কি? সত্যভামা একটু রহস্য করিলেন বলিলেন উপায় 
কি? যেন কতই টিন্তা--কৃষ্ণ ধার পদানত তার কি অন্ত চিন্তা থাকে? 
সমন্তই যাহার প্রীকৃষে৷ অপণ তাহার সমস্ত চিন্তাও শ্রীরুষ্ণে অর্পণ, তবে যে 
এত ব্যস্ত সমস্ত, এ কেবল লৌকিক বাবহাব মার । যাহ! হউক যখন - 
সত্যভামা বলিলেন উপায় কি করি। 
উপায় করিব বলি বলেন শ্রীহরি ॥ 


ষষ্ঠ অধ্যায়। 
অসম্মতি । 


গান্ধর্ব বিবাহের রাত্রিও অবসান হইল। স্যার্যযদেব প্রথম দৃশ্যেই লোহিত 

বর্ণ ধারণ করিয়া আকাশে উঠিলেন। দেখিতে দেখিতে সে দৃশ্য অস্তহিত 
হইল। কাল কাল মেঘ আসিয়া প্রচাতকালকে ঈষৎ তমসাচ্চ্ন করিল । 
যাদবেরা প্রাতঃকালে স্থানাহিক সমাপন করিয়া সভার বসিয়াছেন। «পূর্ব 
রাত্রের অঙ্গীকার মত নারায়ণ সভাস্থলে স্ুভদ্রার কথ! উত্থাপন করিলেন -- 
বড়ই গম্ভীর হইপ্প। কথাটা পাড়িলেন--ভদ্রা। দেখিয়া তাহাৰ মন স্থির £ইতেছে 
না, কারণ 

বিবাহের যোগা অক্টিবাহ্তি| যে থাকে। 

অন্পৃন্ঠ তাহার অন্নজগ বলে লোকে ॥ 

অনুঢ়া কুমারী যদি হয় খতুমতী 

উভয়তঃ সপ্ত কুল হয় অধোগতি ॥ 

কুলেতে কলঙ্ক হয় সংসায়েতে লাজ। 

এ কারণে কন্ঠা দিতে না করিবে ব্যাজ ॥ 

সখ ধংসরে কন! দিলে ফল পায়। 

'অন্তঃপর ইহাতে বিল না যুদ্ায়॥ 

আমার মন্বন্ধ যোগ্য না দেখি যে আাব। 

এক চিত্তে লয় মম কুস্তীর কুমার ॥ 

রূপে গুণে কুলে শীল বলে বলবান। 

পার্থ যোগ্য হয় করিয়াছি অনুমান ॥ , 


স্ট|ধত সঙ্গব। ৯১৫ 


কথার পর্ন কিন্তু কার্ধ শেষ হইয়াছে । সব কবেন কৃষ্ণ, লোক নিধিত্ব 
ভাগী, সেটুকু লোফেঘ কম্মভোগ। যাহ হউক কৃষ্ণের কথায় বাসুদেব 
'অমত কবিলেন না। 


সাতাকী বলিল যদি কুলে ভাগ্য থাকে । 
তবেত পাইবে ভদ্রা স্বামী অজ্জুনেকে ॥ 
অজ্ঞুন সমান যোগা না দেখি ভৃতলে। 
ভাল ভাল বলি বলে যাদব সকলে ॥ 
সকলেব মত হইল- এক মত হইল না বলভদ্রেব। কৃষ্ণ ইঃ! পূর্বে 
বলিয়াছিলেন এখন দেখিলেন £ _ 
না শুন কাহাব নাঁকা দেব হলধব । 
নিবন্ত নকুটী কবি কবেন উত্তৰ ॥ 
(কন চিন্তা কর সবে স্ুভদ্রা কারণে । 
চাব হেত বব আমি চিন্বিয়াছি মনে ॥ 
কে।বৰ কুলেতে শ্রেষ্ঠ বাজা হুর্মোধন । 
উচ্চকুল বলি সিদ্ধ বিখাঁত ভবন ॥ 
বলে জিনে মহ দশসহস্র বারণ। 
বূপেতে কন্দপ জিনে বীর বৈশ্রবণ ॥ 
'অজ্জানেবে শতা'শ ন। গণি তাৰ গুণে। 
না খুঝর| চেন লাকা বল কি ক্ষাবণে ॥ 
অনন্তব হলধব মাবও বলিলেন যে দুর্যোধনকে আনয়ন কাববাৰ জন 
তন্তিনানগবে দ্ূত প্রেবণ কর! হউক, শুভদিন স্থির কবা হউক এবং অন্তান্ট 
ৰাজ! সমুহকে নিমন্ত্ৰণ কবিয়া আন৷! হউক । 
হলধবেব বাক্যে কেহই কোন উত্তর কবিলেন না। তখন বলভদ্র দূত 
ডাকাইয়! স্বশস্তে ছুর্য্যোধনকে নিমন্ত্রণ পত্র পাঠালেন । 
“স্ুসজ্জ হইয়া এস বিভা যে তোমাৰ ।” 


সপ্তম অধ্যায় । 
বিবাহে বিভ্রাট । 


দূত নিমন্ত্রণত্ৰ পাইগনা হস্তিনাপুরে প্রস্থান কবিল। সঞ্ধাকালে শ্রীরু্ণ 
অস্তঃপুবে গিয়াছেন। সাভাম৷ ছুঁটিয়া আসিলেন, 
সত্যভামা জিজ্ঞাসেন গোবিন্দের প্রতি। 
বিবাহে বিলম্ব কেন কর গ্রাণপন্ডি ॥ 
গোবিন্দ বলেন প্রিয়ে কিসের বিবাহ । 
পার্থ নাম শুনিয়া! বামেব জলে দেহ ॥ 
বলেন যে বর করিয়াছি দ্রন্যোধনে । 
দুত পাঠাইলেন তাহার সন্নিধানে ॥ 
দূত হস্তিনাপুরে গিয়াছে। শঞ্জই ছর্ধোধন বব-সঙ্জায় সাজিয়। অ(সিবে। 
অন্তান্ত বছ নরপতিকেও নিমন্ত্রণ করা তইয়াছে। সংবাদ শুনিয়া সত্যভাম। 
চমকিত হইলেন, অধোমুখ করিয়া ভূমিতে বদিলেন। কৃষ্ণ য৷ব স্বামী সেও 
ভুলিয়া যায়_এমনি কৃষ্ণের মায়া--ভুলানই কৃষ্ণ ভাল বাসেন। 
সত্যভামা বলে দেব কি হবে এখন । 
অনর্থ হইল বড় ভদ্রার কারণ ॥ 
অর্জুন শুনিলে পাছে যায় পালাইয়া। 
ভগিনীরে দিবা কিগো অন্ত বরে বিয়া । 
উপায় না করি কেনে মৌনেতে রচিলে। 
ছেন বুঝি কলঙ্ক কিবা যঢকুলে ॥ , 
কিছু নাই শুধু শুধু যার মান, ( ্রীরাধ! বেমন চন্দ্রাবলীর কথা তুলিয়। ঠাকুরেব উপর 
মান করিতেন ) ধিনি বিনা কারণে এতই মানিনী, সেই সত্যচামার মান- 
ভরা সুখে বিষাদের একটা কাল ছায়। পড়িয়াছে। বৃষ্টির পূর্বমুহূর্তে কাল 
মেঘ দেপিয়া লোকে যাহা বুঝে ্রীরুণ) কিছু একটা বুঝিয়াছেন-_বলিতেছেন 
পোন দেবি বৃথা কেন তোল এই গোল। 
করিব উপায় আমি নহ উত্তরোল ॥ 


ভারত. স্জয়। ১৯১৭ 
দামভঙ্গের পর ভীকফচ হংশী স্পর্শ করিয়া শত শত শপথ করিলেও শ্রীমতী 
বিশ্বাস করিত্তেন না, বলিতেন-_. 
যাহি মাধব যাচি কেশব মা বদ কৈতববাঁদং। 
বছিরিৰ মলিমতরং তব কৃষ্ণ মনোংপি ভবিসাতি নুনং ॥ 

স্বারকাতেও মহিষীগণ কেহ বিশ্বাস কণ্তেন না-ও কথাই 'বলিতেন বাডিরটি 
যেমন কাল ভিতরটি তদপক্ষে। অধিক? 

অল্পদিন হইল সভ্যভাষা পরীক্ষ: করিতে গিয়া আগ্রান্ত হইয়া 
ছিলেন তথাপিও ভুল গেল না। এক দিন আহারান্তে সতাভাম! কৃষ্ণের 
নিকটে বলিয়া বীজন করিতেছেন-ঠাকুর কিন্তু বড়ই চঞ্চল। এতটুকুও 
সতাভামা সহিতে পারেন না, বলিতেছেন__ঠাকুর, যদি আমি তোমার বিরক্তির 
কারণ হই তবে খাতিরে আমার কাছে থাকা কেন,--ব্যথা বুকে দেখা দেওয়াই 
বা কেন? যার জন্ত চঞ্চল তাহার নিকটেই যাও আমি চিরদুঃখিনী চিব- 
দুঃখিনীই থাকিব। রুক্সিনীর কাছে গেলে আমি সন্তুষ্ট হইৰ। বিপত্তি বুঝিয়া 
কৃষ্চ বলিতেছেন, «না সত্যভামা ! আমি রুক্সিনীর জন্য চঞ্চল হই নাই ।” 
“কব রাধার জন্য না তাও নয়, সত্যভাম!। সত্যভাম। বলিল, ঠাকুর গোপি- 
নীয়া ত ধলিত “বংশা পরশি শপথি শত শত তবহি প্রতীত নাহি বোলে।” 
একথা ত মিথ্যা নহে। আচ্ছা বলত এত চঞ্চল কেন? কৃষ্ণ তখন সত্য 
কথাই বলিলেন--বলিলেন আমি আহার করিয়াছি আর দেখিতেছি যে 
অনস্তকোটা ব্রন্মাণ্ডে যত ভীব সকলেই আহার করিয়া তৃপ্তিলাভ করিয়াছে। 
তাহাদের তৃপ্তি আমার এইটুকু ক্ষুদ্র মায়িক দেহে ধরিতেছে না। আমার 
এই দেহ অস্থির করিয়৷ তুলিয়াছে। সত।ভাম! প্রকাশ্যে কিছুই বলিলেন না, মনে 
ভাবিলেন “রও ঠাকুর কাল তোমায় পরীক্ষা করিব।” সে দিন গেল, পর দিন 
প্রভাতে সত্যভামা কুষ্ণ-পৃর্ধার জন্য কুল তুলিতে গিয়াছেন, পুষ্প হইতে 
একটি ক্ষুদ্র কীট লইর| সোণার কোটায় সেই কীটটিকে জানদ্ধ রাখিয়া ব্লাথার 
মধ্যে খোপায় .গু'জিয়! রাখিলেন যাহাতে গে আহার না পায়। হায়! যাহার, 
হস্তে অনন্তকোটী বিশ্ব বিমোহিত হ্ইয়! কাষ্ঠ পুত্তলিকার ষ্যায় নাচিতেছে 
ভক্ত তাহাকেও পরীক্ষা করিবে, তাহাকেও নাচাইবে--এ লীলাও অভ্ভত। 

পর দিন আহারাস্তে কৃষ্ণ সেইরূপ. চঞ্চল হ্ইয়াছেন।. সত্টভামা টিপি 
টিপি হাসিতেছেন। বলিতেছেন, .“ঠান্ুর তোমার রথ! কি সত্য 1 সা 
মৃত্যভামা সত্যই সকল জীব আহার পাইয়াছে,।” 


১১৮ ডান সময । 


দীবে ধীধে সত্যভাম। বন্ধকেশপাশ হইতে ফোঁটা বাহির ছারিজোগ) 
দীরে ধীরে হস্তে, কো্ট। লক্টয়া বলিলেন *ষ্টহাতে তুমি মিথ্যাবাদী প্রমাণ 
হইবে, হাতে পাতে ধবা পড়িবে।” অন্তর্ধামী তগবান্‌ হাদিতেছেন ও 
বশিতেছেন “কি সঙ্ঠাভাষ| দেখাও দেখ তোমার' লুকায়িত জীব কিরূপ 
অনাহাবে আছে” সত্যভাম। ধাবে বীরে কৌটা খুলিল। মন্ভুত লীলা 
দেখিয়। বিম্মিত হইল, ঢুই বড় অশ্ৰবিন্দু চক্ষু মধ্যস্থলে আসিয়া দীড়াইল। 
সত্যভামা দেখিতেছ্ে যেমন শ্দ্র কীট তেমনি একগাছি ক্ষুদ্র তৃণ কে তাহাকে 
যোগাইয়াছে, কীট আনন্দে তাহাই ভক্ষণ করিতেছে । সত্যভামার চক্ষে জল, 
কু্খের চরণ বক্ষে ধরিয়া রলিতেছে “প্রভু, দাসীর অপরাধ লইও না। অল্প- 
মতি আমি তোমার মারার বিমোহিত হইয়া তোমার আদবে আয্মাবা হুইয়া 
তোমাকে পরীক্ষা করিতে যাই । ভুমি জগন্নাথ--তোমাব গতি লক্ষ্য আমি 
কি বুধিব প্রত্ত ' এন্দ, বিষ্ণু, মহেশ, তোমার মহিমা জানেন না । 
কত চক্টুরানম মবি মরি যাওত নতুযা স্নানি অবসানা। 
তোছে জন্রমি পুন তৌহে সমা ওত সাগর লহরী সমান ॥ 


গু আমায় চরণে ঠৈলও না।' আমি তোমাৰ দামী ।” 
আজ 'আবাব কিন্তু ভুলি+ছেন, সে দিনক্কার কথা মনে নাই। কঃ 
বলিলেন “কবিব পায় 'আমি নহ উতবোল।” সতাতামার কথাটা মনে 


ধরিল না। 
গ্রাণেশ্বর ইহাতে বিলন্ব কথা নহে । 
কেহ যদি এ ফথা রামেব গিয়া! কচে ॥ 
এই লক্জা ভয়ে মোর হইতেছে কাপ। 
তবে না দেখাব মুখ জলে দিঘ ঝাপ ॥ 
স্ত্রীলোকেতে জানে স্ত্রীলোকের বেদন। 
শ্বাষ্ডড়ীর আসে আমি করি নিবেদন ॥ 
সত্যভামা উঠটিলেন। দেৰকী নিকটে ভদ্র বৃদ্বান্ত নিষেদন করিলেন। 
বলিলেন 
শুন শুন ঠাকুরাণি করি নিবেদন । 
কুল,ঁজ্জা উঁয়ে মধ স্থির নহে মন ॥ 
স্ুভদ্রী জামপ্ত হৈল বীয় ধনঞয়ে। 
বলির নহিলে প্রাণ ছাড়িধ নিশ্চয়ে ॥ 


ভারত সমধ্ব। ১১৯ 


গান্ধর্ব বিবাহ-আমি দিলাম দোহার । 

এবে শুনি এখন হইৰে বর আর ॥ 
ঠাকুরাণি ! কি হবে উপায় করুন। যাহাতে কুল রক্ষা! হয় তাহাই জাপ- 
নাকে করিতে হইবে সত্যভামা সকলেরই আদরের বস্ত। দেবকী এত 
আদর কাহাকেও করিতেন না। স্ত্যভামার কথা গুনিয়া রোছিণী সঙ্গে 
বলভদ্রের গৃহে গিয়াছেন। 


বেদকী বলেন তাত গুন হলপামি । 
অঙ্ষুনে লা দেহ কেন লুজ ভগিনী ৷ 
রূপে গুণে কুলে শীলে সকল বাখান। 
কুটুম্বে কুটুম্ব হবে কেন কর আন ॥ 
রাম বিরক্ত হুইতেছেন। মা বুঝিয়া কথা কহিতেছেন না! ধনঞ্জয় কি 
আমার কুটুদ্বষোগ্য ? ভি ছূর্যযোধনকে কণ্ঠ দিব তাহাকে জানিতে দৃত পাঠাই- 
য়াছি। অজ্জুনের জন্বাবৃত্ান্ত কে ন! জানে ? বুঝিতে পারি না কি হেতু জারজাত 
পাণ্ডবের হস্তে তোমরা স্ভদ্রা দিতে. চাও? দৈবকী নিস্তব্ধ হইইয়।ছেন, এখন 
৫রকহিণীর পালা । রোহিণী বলিতেছেন । 
শুন তাত না লঙ্ঘহ সবার বিচার । 
তাত ভ্রাতা তোমার যতেক জ্ঞাতি আর ॥ 
কিচেতু সবার বাকা করহ হেলন। 
দেহ অঞ্জুনেরে ভঙ্গ সবাকাঞ্ম মন ॥ 
সাধু ধন্মশীল পার্থ গুণী সর্বগুণে | . 
তারে নাহি দিয়! ভদ্র দিবা অন্য জনে ॥ 
যে কহ সে কহ তাত ক্রোধ কব তুমি। 
কল্য প্রাতে পার্থেরে সুভড্রা দিব আমি ॥ 
বলভদ্ৰ অতিশয় রুষ্ট হয়াছেন। এ দিকে জননী বেশী কিছু বলিতে পারেন না 
বিরক্ত ৪ইয়া বলিলেন 
বাতুলের প্রায় মাতা কহিছ বচন। 
অন্ত হৈলে কোথা তব রহিত জীবন ॥ 
হুলধর সকলকে নিরম্ত করিতেছেন বটে কিন্তু মনে জানিতেছেন একা ্যের 
মূলে গোবিন্দ ৷ বলরাম কাহাকেও গ্রাঞ্থ করেন ন! কিন্ত গোঁবিদ্দের ফাছে 
তিনি খেলার পুল, গোবিন্দকে তিনি ভন করিতেন। গোবিন্দের সহিত বিরোধে 


১৪০ ভাবত সমর । 


তাহাধ সামথ্য নাই । বুঝিতেছেন গোবিন্দের ইচ্ছা! কি, তথাপি নিবাবণেব 
চেষ্টা কবিতেছেন, ভাবিতেছেন মে, দিন থাকিতে একটা কিয়া বসিলে 
গোবিন্দ অন্ত কিছুই করিতে সাহস কবিবে না। তাই বলিলেন-- 

গোবিন্দেশ্ব কথা মত কবিলে স্বীকার । 

জাতি কুল গোবিন্দেব নাহিক বিচার ॥ 

ভক্তি কবি দুটো কথা ধেই জন কয়। 

না বিচাবে ভাল মন সেই বন্ধু হয় ॥ 
ঠিক কথা-গোধিন্দেব জাতি কুল বিচাধ নাই । *ভক্কিতে ডাকিলে যাই 
চণ্ডালেৰ বাড়ী” গোবিন্দ ভক্কাধীন। গ্তক্কিপ্রির মাধব” সকলেই এই 
কথা কয়। ক্ৃষ্কভক্কর্জন বলেন যে গোবিন্দ “বিথান জলে” যে “তন্তু ডাসা- 
ইতে পারে” তাৰ "কুলের কুকুরে” কি করিবে। বলদেব নিল্দাচ্ছলে গরীকৃষ্চেব 
স্ততিই কবিলেন-- বে ছুটোঁ ভক্তির কথা কষ গোবিন্দ তাকাই বশ। 

হলধব জাবও বলিতে লাগিলেন--মা দেখ গোবিন্দেব অধিচাৰ দেখ 


কলা তাব পুলে দুৰ্য্যোধন দিল সঁতা। 
নাহিক তিলেক স্সেহ নব কুটুস্িতাঁ ॥ 


এ 


কাল ছর্যোধন রুষ্ণ-পুত্র শাস্বকে লক্ষণা দান কবিল গোবিন্দেব তাচাতেও কিছু 
সেহ নাই। আমি 'গোবিন্দের ব্যবহ্থাবে বড়ই ক্ষণ হইয়াছি , দেখ আমি ওর্ধো- 
ধনকে শিষ্য বলিয়া স্নেঃ কবি তাই সকলে তাছাব উপব ক্রুদ্ধ! বলিতে 
বলিতে বলদেবেব আবার ক্রোধোদয় ভইল। তখন বাম বলিলেন - 

কাব শক্তি দিতে পাবে ভরা অজ্জনেবে । 

যাহ মাতা আব কিছু না বল 'আমাবে ॥ 
রোহিণী ও দৈবকী বড়ই বিষ হইয়া উঠিয়া গেলেন। 


অষ্টম অধ্যায়। 
স্থির যুক্তি । 
ধৈবকী রোহিণী কিছুই বলিতে পারিলেন না। সত্যভামা ফাফরে পড়িয়া- 

ছেন, এদিকে হন্তিনাপুরে লোক গিরাছে। কি হইবে কিছুই স্থির করিতে 
পারিতেছেন না । কত কি ভাবিতেছেন--ভদ্রার জন্য বুঝি মহা অনর্থ উপস্থিত 
ছয় — 

মনিবে অনেক লোক ডত্রার কারণ । 

এক্ষণে না হয় কেন স্থভদ্রা মরণ ॥ 

গরল খাউক কিনব প্রবেশ্তক জলে। 

সকল অনিষ্ট খণ্ডে সুভ! মরিলে ॥ 

আমি তার সহ করি জলেতে প্রবেশ। 

সংসারেতে লোকলজ্জ। স্ত্রীধবিশেষ ॥ 
* *সত্যতামার পরামর্শে ভদ্র রাজি কি না বলা যায় না। ডদ্রার ত ক্লোন হঃখ 
নাই যে কেন মরিবে? কষ্ট দূতির বটে সকল দিক রক্ষা করা. ত চাই। সত্য- 
ভামা গোবিন্দের নিকট গিয়াছেন। দৈবকী ও রোহিণীর় সহিত বলভঙজের যাহা 
যাহা উত্তর প্রত্যুত্তর হইয়াছিল তাচ জানাইলেন | 

গোবিন্দ বলেন প্রিয়ে তয় কি তোমার । 
রর উপায় করিব ইথে সে ভার আমার ॥ 
গোবিন্দ অভয় দিলেন, আরও বলিয়া দিলেন “তুমি ধনঞ্জয়ের নিকট দুত পাঠাইয়া 
তাহাকে আমার নিকট আনয়ন কর।” প্দুতের কর্ম নয” বলিয়া সত্যভামা 
একাকিনী পার্থের নিকটে গমন করিলেন। কি জানি যদি কেহ পার্থ ও ভদ্রাকে 
এক সঙ্গে খে, যদি কেহ এ কথা রামকে বলিয়া দেয়, সত্যভামা আপনি 
চলিলেন__ 

অর্জন সুভদ্রার সহিত স্থুখে কথোপকথন “করিতেছেন। চিন্তার ছায়াও 

সেখানে পৌছাধ নাই। সত্যভামা ডদ্রা ও জঙ্জুনকে বড়ই নিশ্চিন্ত ধখিলেন। 
ব্রদর্ধীলেইনজট উহার বূফভরা দুখ দেখি ক্সাশাবিস্বৃত জইলেন। সদা কি 


১৬ 


১২২ ভারত সমর । 


ভাবিয়া পার্থকে বলিলেন এই মে প্রমাদ উপস্থিত তুমি কি তাগাব কিছুই 
জাননা ? 0 

পার্থ বলিণ্নে দেবি কিসেব প্ৰমাদ । 

যাহাব সহায় দেনি তব যুগ্মপাদ ॥ 
মহাদেবি! যে তোমার পাদপন্নে আশ্রয় গ্রহণ কবে তাহার কি আবার প্রমাদ 
আছে? সত্যভাম! অর্জুনকে সঙ্গে কথিয়া ফৃষ্ণের নিকটে আলিলেন | কৃষ্ণ 
সখাকে হাতে ধরিয়া গালস্কে উগণেশন করাইলেন। 

গোবিন্দ বলেন সখা কর অবধান | 

পিড় আজ্ঞা তোমারে সুভদ্রা দিতে দান ॥ 

লাঙ্গলী বলেন আমি দিব তুর্ষ্যোধনে | 

এত বলি দূত পাঠালেন সেখানে ॥ 
কৃষ্ণের ইচ্ছার সমন্তই হয়। উপস্থিত ক্ষেত্রেও তিনি সব কবিতেছেন। তাহাৰ 
একান্ত ইচ্ছা যে ভদ্রাব সহিত 'অজ্ভুনেব 'ববাহ হয়। বস্দেবেব ইচ্ছা অর্জুনকে 
সুভত্না দান কবেন। কৃষ্ণের ইচ্ছা অনিচ্ছাব কোন কথা উ্থাপিত হটল না। 
যাহ! হউক অঞ্জন বপিলেন -এই সামান্য কারণে তোমাব চিন্তা কি? তোমার 
প্রসাদে আঁমি ত্রিহৃবন জয় কবিণ তোমাব প্রসাদে মৃতুপতি মৃত্যুজয়, ইন্দ্র 
কাহাকেও ডবাই না। দেখিন কামপাল কতই শক্তি ধবেন - 

দাঢ়াইয়! স্বাঁপনি দেখুন ভলধব। 

শুভদ্র। লইমা যাৰ সনাৰ গোচৰ ॥ 

গ্ৰন্থ নিষ্াযোজন তুমি স্পা তবণ কৰিও” কৃষ্ণ এই পৰঝ।মর্শ দিলেন, 

হলিপেন-_ 

মম বথে চড়ি যাহ মুগর।ব ছলে। 

স্থতদ্রা পাঠাব আমি স্নান হেতু জলে ॥ 

সেই কালে তুমি তথা কবিবা গমন । 

পশ্চাতে করিব শান্ত রেবতী-রমণ ॥ 


পরাসর্স ঠিক হইয়া গেল + পরদিন অর্ত,ন প্রাতঃকালে আানাফিক সমাপন 
1 পুর্ধক তাবিন চাষে সি যুদ্ধ বাধিতে পারে, একার্চ্যে যুবিষিরের অনুমতি 
আবন্থাক। | 


ভারত সমর । ১২৩ 


এত চিন্তি ইন্প্রস্থে দূত পাঁঠাইয়। 

লিখিলেন সমস্ত বৃত্তাস্ত বিববিয়! ॥, 

আমাকে সুভদ্রা দিতে কৃষ্ণেব মানস । * 

কপাল হইলেন তাহাতে ‘ববস ॥ 

তাহে কৃষ্ণ বলিলেন লহ লুকাইয়া। 

ইহাব বিহিত আজ্ঞা দেহ পাঠাইয়] ॥ 

যথা সমযে দত সংবাদ লইয়া ফিবিশ্ন আ'মল, যুধিষ্ঠিৰ লিখিলেন-_ 

ন্পাগুবের সখা, পাগুব্র বলবৃদ্ধ স্বয়ং ৭,44০, তিনি বাড পলিলেন ভুনি 
তাহাই কবিও 1” অজ্জুন যৃধিষ্ঠিবেব অনুমতি পাইয়। নানন্দি 5 ₹উলেন | 


নবম অধ্যায় । 
হুর্যো ধনের আযোজন । 


গান্ধর্বর বিবাছেব বাবি হইতে সপ্ত নিশ| অতিবাহিত হইয়া গেল। ধতৰাষ 
গ্রঞ্ষধবী প্রভৃতি যখন শুনিলেন দর্য্যোধন কষে ভগিনীপন্তি হইবে নখন ভাঙাদেক 
মানন্দেব পবিসাম| বহিল ন।। চাবিদিকে কথ! বাষ্ট হব! পরল । 
স্থান স্থানে নমি সবে কানন বিচাব। 
এধ্যোধনে পাগুবের ভষ নাহি মাৰ ॥ 
এই কথা অং(নশি চিন্কেননে মন। 


আজি হইতে নিৰ্ভয় হইল চর্য্যোধন ॥ 
পাণ্তবেব সহায় কেবল নাবাষণ । 
ঠর্য্যোপনেব মাম্বন্ধু হইল এখন ॥ 
কিন্তু ভীষ্ম দ্রোণ, বিছুব কপ, ইহাদের মনে নান! কথা উঠিল। ড্রোণ 
বিশ্বাস কবিলেন বটে কিন্ত 
বলিলেন কৃষ্ণের কুটুম্বে নাহি প্রীত । 
ভাব নাহি পবাপর তক্তজন হিত ॥ 
বিছুর ও ক্বপাচার্য্য বিশ্বীদ করিলেন না-- 


দুৰ্য্যোধনে অগ্রীত গোবিন্দ মহাশয॥ 
এমত হইবে কর্ম্ম মনে নাহি লয় 
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তাহাবা তখন দূতের নিকট সমস্ত অবগত হইলেন। দূত বলিল 
দ্বাবফাতে আছেন অর্জন কুস্তীস্থৃত ॥ 
তাহারে স্ুভদ্রা দিব বলেন অদ্ট্যত ॥ 
পাওবে অগ্রীত রাম! না কবে স্বীকাব। 
দুৰ্য্যোধনে দিব বলে বোহিণীকুমাব ॥ 
গোবিন্দেব চিত্ত নহে দুর্যোধনে দিতে। 
না হয় নিণয় কিছু যা হয় পশ্চাতে ॥ 
ভীক্ষও সমস্ত শুনিলেন বলিলেন এ বিবাহে দুর্য্যোধন লজ্জা পাইবে। কিন্তু যেই 
কেন বিবাহ করুক না আমবা মাত্র ববধাত্র। 


যাহ! হউক ছুধ্যোধন একট! মহোল্লামে বড় আয়োজন কবিতে বসিলেন। 
দেশ বিদেশ হইতে বন্ধু বান্ধবর্দিগকে আনাইতে লাশিলেন । ভাবে ভাবে বিবাহ- 
সামগ্ৰীৰ আয়োজন কবিতে লাগিলেন ; আবাব এদিকে উন্দরপ্রন্থ হইতে মাবাজ 
যুধিষ্ঠিবকে নিমন্ত্রণ কবিয়। পাঠাইলেন। একটু কটাক্ষ সর্ব কার্যে আছে। 
দুর্ধ্যোধনেব নিমন্ত্রণ ধর্বাজ কিছু বিস্মিত হইলেন, সহদেবকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা 
ধাফিলেন__ 


অর্জুন লিখিল পূর্বে ভদ্রাবিববণ। 

দূর্যোধন নিমন্ত্রণ লিখিল এখন ॥ 

অনর্থেব প্রায় কথা লন্ধ মন মনে। 

কহ সহদেৰ কথে হঈটবে কেমনে ॥ 

সহদেব গণনা কবিয়া বলিলেন সাত দিন হইল সুভদ্রার বিবাহ হইয়া গিয়াছে । 

কের আজ্ঞায় সত্যভাম! লুকাই়া এই বিবাহ দিয়াছেন, বলদেব কিছু জানেন 
না--তাহাকে কেহ বলে নাই। অন্ত যাদবেবাও জানে না। দুর্ধ্যোধন রামের 
আদেশে যাইতেছে । 

য্ধিষ্টিব বলেন এ লঙ্জার বিষয়। 

আমার যাইতে তথা উচিত না হয় ॥ 


যুধিষ্ঠির গেলেন ন! কিন্তু ভীদকে সসৈন্তে প্রেরণ করিলেন। বাজার আল্স! 
পাইনা ভীম পাঁচ অঙ্গৌছিণী সেন! লইয়া খাত্র! করিলেম। 

এদিকে ছূর্ধোধুন বব সাজে সাতি্নাছে'। রকম চতুর্দোল নগর জুড়িয় 
বাষ্ঠ বাজনাঁ_হয় হত্তীগণনা করা যাঁর নাঁ। মহা সমারোহ করিয়া 
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দূর্যোধন চলিয়াছে। ভীম সমস্ত জানেন--একটু রঙ্গ করিলেন, বলিলেন 
এখান হইতে দ্বারকা বহুদূর এখন হইতে বরবেশ *কেন ? নিকটে গিয়াই 
করিও বিশেষ বরের ত বয়ন হইয়াছে। “ইহাতে দোষ কি” দুঃশাসন এই 
উত্তর দিল আরও বলিল যদি দেখিতে না পার “পশ্চাতে. আইস? বুকোদরের 
উদরে কথা থাকে না। 
ভীম বলেন ভাল মন্দ বুঝিবা হে শেষে। 
কোন্‌ কন্যা বিবাহেতে যাও বৰবেশে ॥ 
তোমার নিকটে দূত পরশ্ব আইল । 
সথতদ্রা-বিবাহ আজি সপ্তাহ হইল ॥ 
অকারণে সভামধ্যে গিয়া পাবে লাজ। 
তেঁইত বলিঙ্নু বরবেশে নাহি কাজ ॥ 
ভীম স্পষ্ট বক্তা । আরও বলিলেন-_- 
পাচু কেন যাইব আমি যাইব তব আগে ॥ 
এত বলি সসৈন্ঠে চলিল বীর বেগে ॥ 
» এ্ীমের বাক্যে শকুনি, কর্ণ ও ছুর্যোধন বিস্মিত হইল। ভীষ্ম, দ্রোণ, 
বিছুর কাণাকাণি করিতে লাগিলেন ৷ ছুঃশাসন সর্বাপেক্ষা বর্ধর, খলবুদ্ধিতে 
খলযুক্তিই উদয় হইল। দুঃশাসন বলিল ভীম চিবদিন হিংস্ুক-_-বরবেশ 
দেখিয়া! হিংসা হইতেছে তাই যাহা মুখে আসিল বাতুলের মত তাতাই বলিল । 
দুঃশাসন বাক্যে কর্ণ ও দুধ্যোধনের মনের সংস্কায় নিবারণ হইল । অধার্ষিকের 
মনেও যখন কোন কারণে স্থিরত্ব আইসে তখন নিতান্ত দুষ্ট ব্যক্তির পরা” 
মর্শেই ইহ! অধর্মের দিকে গতি লাভ করে। ইহাতেই তখন ইহার আনন্দ। 
হুর্যযোধন ব্লভদ্রকে সংবাদ পাঠাইলেন। অক্ষয় তৃতীয়ার শেষ রোহিমী 
নক্ষত্র, বেল! দ্বিতীয় প্রহরে আমরা উপস্থিত হইব। আজি রাত্রিতে ধেন 
কন্তার অধিবাস হয়, আগামী কলা বিবাহের শ্রেষ্ঠ লগ্ন জানিবেন। ৰলভদ্ৰ পত্ৰ 
পাঠ অনন্তর তদ্রার গন্ধ অধিবাস আজ্ঞা দিলেন। 


শিস পা 


দশম অধ্যায়। 
শ্ভদ্রো-হরণ এবং বলরামের ক্রোধ । 


স্ভদ্রাব অগ্থ গাব্র-হবিদ্রা। বলভদ্রেব তাঞ্জায় নারীগণ তৈল হগিদ্রা 
আমলকি প্রভৃতি গন্ধ মাথিতে বসিল। মাখ! শেষ হইলে সকলে সবস্বতী কুলে 
উপনীত হইয়াছে । এদিকে কৃষ্ণ সত্যভামাকে ইঙ্গিত কবিলেন_-ব যুবতী 
ভুদ্রা সঙ্গে স্নান কবিতে গিয়াছে । 
'অর্ছুনে ডাকিয়া তবে বলে নাবায়ণ । 
শুনিলে অর্জুন কি আইল দুর্য্যোধন ৷ 
আজি অধিবাস হেতু বাম আজ্ঞা! দিল । 
সেই (হেতু তাবে সরস্বতী পাঠাইল ॥ 
মৃগয়াব ছলে চড়ি যাহ মম রথে। 
সথভদ্রা লইয়া তুমি যাহ সেই পথে ॥ 
কৃষ্ণ আবও কিছু বুদ্ধি খাটাইলেন- 
দারুকে ডাকিয়া কৃষ্ণ কহেন ইঙ্গিতে 
'অজ্জুনে লইয়া তুমি যাহ মম বথে ॥ 
যে কিছু কহিবে পার্থ না কব অস্ঠথা। 
যথায় কহিবে বথ লৈয়া যাবে তথা ॥ 
দারুক কৃষ্চ-মান্ঞায় রথ সজ্জাভুত কবিরা আনিল। অঞ্জুনও অস্ত্রে শগ্ে 
সুলজ্জিত ভইয়া বথে উঠিলেন। ধীবে ধীরে বথ স্বরস্বতী-তীবে চলিল। 
অর্জুন বখ হইতে উত্তীর্ণ হইলেন। কেহ বুৰিল না অৰ্জ্জুনেব কি অভিপ্ৰায়, 
বুঝিল কেবল সত্যভামা ও মুদ্রা । যেখানে ভদ্র নারীগণ মধ্যে স্নান 
করিদ্া অপেক্ষা কবিতেছেন--ধীবে ধীরে অৰ্জ্জুন পদত্রজজে সেই স্থানে গমন 
করিলেন, ধীরে ধীৰে ভদ্রার হন্ত ধবিয়া বিদ্যুংবেশে বথে উঠিলেন। দারুক 
ইঙ্জপ্রন্থেব পথে রখ চালাইল। 
চারিদিকে এক তুমুল কোলাহল উত্থিত হইল । যাদবীগণ অর্জ্জুনকে শত 
শড় ধিন্কার দিল। *সভাপালগণ ধর ধর শব্দে ছুটিল। সকলে চীৎকার করিয়! 
বলিতে লাগিল - 


ভাৰত সমব। ৯২৭ 


আবে পার্থ মতিচ্ছন্ন হইল তোমারি। 
কেমন সাহস তোব হেন গৃহে চুবি ॥ 
ন! পলা বলি তাব পাছেতে ডাকিল। 
শৃগালেব শঁব্দে ধেন সিংহ নেউটিল ॥ 


অর্জুন ফিবিলেন--নিমেধমধো বছ সভাপাল বিনষ্ট হইল। অর্জুন 
আবার রথ চালাইতে আজ্ঞা দিলেন। রখ ক্ষণকাল মধ্যে দশ ক্রোশ পথ 
অতিক্রম করিল। 
দেখিতে দেখিতে সুতত্রায় ংরণ-বৃত্তাস্ত জালাল বৃদ্ধ বমি্ভার কর্ণগোচযর 

ইইল। বলভদ্র ক্রোধে অস্থির হইলেন। সুডদ্রার সহোদর শায়ণ, কষপুন্ত 
কাম, শাম্ব, গদ ইত্যাদি কৃপ, বৃন্দ, উপগদ, উগ্রসেন, সাত্যকি, কৃতবন্ধী, 
প্রভাত ঘাঁদবসেন! সদভিব্যাহাবে রামেব নিকট উপস্থিত হইলেন । 

ক্রোধে খলভদ্রতন্ু কাপে থব থব। 

ফুলিয়৷ হইল তনু যেমন মন্দর ॥ 

প্রলয় মেধেব শব্দে ডাকে যেন গলা । 

অঙ্গ হইতে ছি ডিয়া পড়িল বনমালা ॥ 

বাম বলে পাওবেধ এত গর্ব হইল । 

কুঁকুবে যজ্ঞেব হবি খাতঠে হচ্ছিল? 

চণ্ডাল হইয়! ইচ্ছ| কবিল ব্রাঙ্গণা 

গাকণ্ডী অজ্ঞাত যেন ধবে কালফণি ॥ 

যে পুবে হুর্ধোদ্দু বায্‌ তেজ মন্দ বয় ॥ 

যে পুবে আসিতে শক্তি শমনেব নয় ॥ 

দেখ হেন মতিচ্ছন্ন হইল ডুবাচাব। 

চুবি কবে লয়ে যায় ভগিনী আমার ॥ 

এই দোষে আজ তাবে মারিব সমূলে | 

বাতি দিতে না রাখিব পাওবেব কুলে ॥ 

তাহাবে মাবিব যে হইবে তাব বংশে। 

পৃথিবী খুজিয়া আজ মারিধ সবংশে 

ইন্প্রস্থ মাটি জাজ তাড়িয়া লালে । 

ফেলাইয়া দিব লগে সমুদ্রের জলে ॥ 


১২৮ তারত সমর । 


ইন্দ্র যম বরুপ ফুবের পঞ্চানন । 

কাব শক্তি মম শক্ত করিবে রক্ষগ ॥ 
জানি আমি পাখুৰের অভি মন্দ রীতি ২ 
না জানিয় করে কৃষ্ণ তাঁর সহ প্রীতি ॥ 
অন্তঃপুবে দেয় তাবে বছিবাবে স্থান । 
নহে কেন এতেক হইবে অপমান ॥ 

ধত সনে কবিচু শুধিল তার গুণ। 
তগিনী হয়িয়া মুখে দিল কালি চুণ ॥ 
প্রতিফল ইহার পাইবে দুষ্ট আজি। 

এত বলি বাহির ছ'লেম রাম সাজি ॥ 
বামেতে লাঙ্গল ধরি দক্ষিণে মুষল। 

বজ হস্তে শোভা! ধেন কবে আখগ্ুল ॥ 
কষে ডাক বলি দূতে দেন পাঠাইয়া। 
সে প্রিপ্ন খাব কর্ম দেখুক আসিয়া ॥ 


একাদশ অধ্যায়। 
অর্জুন ও যাদবগণ। 


দূত কৃষ্ণ-সন্ধানে গিয়াছে কিন্তু রুষ্ণ কোথায? যাদবমাত্রেই ব্যস্ত 
কিন্তু কৃষ্ণ কোথাও নাই। আবার যাদবীগণ যেখানে হাহাকার করিতেছে 
সেখানে সত্যভামাও নাই। এখন যাদবদিগের বিপত্তি ঘনীভূত ভয় নাই 
হইলে মধুস্থদন থাকিতেন। 

সকলেই নিজ শো বীধ্য প্রকাশে রাস্ত এজন্ক তত বেশী কৃষ্ণের অনু- 
সন্ধান হইল না। এ দ্বিকে গদ, শান্ধ, চারুৱ্বেষ্ণ, সাত্যকি, সারুণ প্রভৃতি 
যদুগণ পশ্চাৎ হুটতে অর্জুনকে তিরস্কার করিডেছে,__চোর পালাও কেন, 
যুদ্ধ দাও।' পুনঃ পুনঃ অর্জনে যহুগণ ডাকিত্রেছে। অর্জুন দারুককে 
আজ্ঞ৷ করিলেন ‘রথ কির” | দারুক বিশেষ উপত্রবে পড়িল। কৃষ্ণ 
আঙ্কা দিয়াছেন অর্ছ যাহ! বণিরে করিও--এদিকে কৃষ্ণপুত্ৰদিগকে অৰ্জ্জুন 
কসা্থাত কৰিবে দারক তাত! সক করিবেন, কিরূপ ? 


ভাগ সগয়। ১২৯ 


দারুক বলিল পার্থ কহ কি অঙুস্ত। 
গোবিন্দ অধিক দেখ গোধিনের স্ৃত ॥ 
-অগ্রমিত পরাক্রম ত্রৈলোক্যে অজেয়। ' 

দেখ পাছে আইসে বেন সমুদ্র প্রলয় ॥ 

ইহা সব সহ বুদ্ধ না হয় উচিত। 

সময় বুঝিয়! যুঝি আছে ক্ষত্রনীত ॥ 

এ কন্মে আমার শক্তি নহে কদ|চন। 

পলাইতে যথা চাহ লইব এক্ষণ ॥ 

যথা আজ্ঞা কর রথ লইব সত্বব। 

ইন্দপ্রস্থে লইব কি ইন্দেব নগব ॥ 

কুবের বরুণ যম ইন্দেব সদন | 

যথায় কহিবা রথ লইব এক্ষণ ॥ 

কেবল না পারি আমি রথ ফিরাইতে । 

কি মতে করাব যুদ্ধ যাদব সচিতে ॥ 

কৃষ্ণ পুতে প্রহারিবা চড়ি কৃষ্ণরথে । 

মম শক্তি নঠিবে তুবগ চালাইতে ৷ 
দারুকের পবামর্শে বীর-ধর্ম্ম পরিত্যক্ত হইল না। 

পার্থ বলে দারুক এ নহে ব্যবহার । 

যুদ্ধ হেতু ডাকিতেছে পচাৎ তামার | 

নহে ক্ষত্র-ধৰ্্ম আমি যাইৰ ছাড়িয়া । 

বিশেষ আমার পাছে আইল তাড়িয়া ॥ 

হেন অপযশ মম ঘুষিনে তুবনে। 

শুগালের প্রায় যাৰ কি কাজ জীবনে? 

কৃষ্ণ-পুজ আঙ্ক আপনি কৃষ্ণ আইসে। 

কিন্বা যুধিষ্ঠির ভীম সমরে প্রবেশে ॥ 

যুদ্ধ হেতু আমারে ডাকিবে ক্ষত্র হইয়!। 

কেহ হ’ক সংগ্রাম করিব বাছড়িয়! ॥ 
অৰ্জ্জুন তখন দারুককে অবিশ্বাস করিলেন--গ্রবোধবাড়ি ও *কড়িয়ালি 
কাড়িয়া লইলেন। আপনার দক্ষিণ পার্শ্বে রৎন্তপ্তে দাকককে পাশ অস্ত্রে 


১৭ 


৯৬৯ স্তারত লগয়। 
বন্ধন করিয়া রথ ফিরাইলেন। অর্জনের এক পদে কড়িয়ালি অন্কপদে 
গ্রবোধ বাড়ি এবং ছুই হস্তে তীর ধনু! 
ভদ্রা অর্জুনের ক্লেশ দেখিয়া মাহাধ্যার্থ প্রস্তুত' হইফা। বাঁজালার খ্যাত- 
নামা উপগ্তাসলেখক ্ৃরাযুখীর শয়নকক্ষে এই ছবি আকিয়াছেন। কৃর্য্য- 
মুখী নগেন্ত্রে নক্ষে এইরূপ একটা অভিনয় করিতেও গিয়াছিলেন। সে 
দৃশ্যও সুন্দর আর বাস্তবিক এ ভদ্রা চরিত্রও বড়ই সুন্দর । 
ভদ্র। বলে মহাবীর এত কষ্ট কেনে। 
আজ্ঞা কর আমাকে চালাই অশ্বগণে ॥ 
এই রথে সতাভাম। রুক্মিণীর সঙ্গে । 
তিন পুব ভ্রমণ করিনু যথা রঙ্গে ॥ 
খেতে মোরে সতাভাম! সঙ্গে করি লয়। 
সারথি হইয়া আমি চালাতাম হয় ॥ 
আমার খৈপুণ্য দেখি দেব দামোদর । 
ধন্য ধন্য করি ব্যাখ্যা কবেন বিস্তর ॥ 
অজ্জ্রন হাসিতে হাসিতে সুভদ্রী হস্তে কড়িয়ালি প্রদান করিছেন। 
অঞ্জনের নিকটে ভদ্র| আপন নৈপুণ্য প্রকাশ করিতেছে । এ ইচ্ছা স্বতঃই 
হইয়া থাকে । রথ বাথুবেগে ছুটিল-কখন আদিতামণল, কখন সৈন্ত- 
মণ্ডলীর চতুদ্দিকে ভদ্রা রথ চালাইতেছে-কাণীরাম লিখিয়াছেন “সৈন্যমধ্যে 
জমে যেন নর্তকী খঞ্জন” এ দৃগ্যও বন্ড সুন্দর । 
বি্যুৎ্বব্ণী ভদ্র! পার্থ জলধর। 
বিদ্রাতের পায় পৈশে মেঘের ভিতব ॥ 
বহুক্ষণ যুদ্ধ হঈল। যছু শিশুগণ আর সহ করিতে পারিলেন না। অনেক 
সৈন্য নষ্ট হইল। সকলে পরামর্শ করিয়া! রামের নিকট দুত “প্রেরণ করিলেন। 


দ্বাদশ অধ্যায়। 


ধলভদ্র। 


বলভদ্ৰ সসৈগ্তে যুদধার্থে বহির্গত হইয়াছেন । দুত গিয়া কাদিতে কাদতে 

সংবাদ দিল “প্রভু ! অঞ্জনের হাঁতে বুঝি ব! সব নষ্ট হয়। দূত আরও বলিল, 

স্থভদ্রা চালায় রথ না পাই দেখিতে। 

কখন আকাশে উঠে কখন ভূমিতে ৷ 

কখন লুকায় মেধে ক্ষণে শূন্য মাঝে । 

নর্ভৃক খঞ্জনপ্রায় ঘন ফেরে তেজে ॥ 

ঘন ঘন সৈন্ মধ্যে ফণিবৎ চলে । 

ঘন প্রদক্ষিণ কবে মংসা যেন জলে ॥ 

দক্ষিণ বামেতে রথ বায়ুবেগে ছুটে | 

ক্ষণে ক্ষণে থাকি ক্র্যামগুলেতে উঠে ॥ 

যুদ্ধ কবে পার্ণ সব সৈগ্ঠের সম্মুণে । 

কোন্‌ ঠাই থাকে তারে কেহ নাহি দেখে ॥ 
যুদ্ধে বহু মৈন্তক্ষয় হইল । কেহই আব পার্থের বদ্ধে হিষ্টিতে পারিতেছে না 
কুমারগণ ব্যাকুল হইয়া আপনার নিকট সংবাদ পাঠাইয়।ছেন।" 

পন্নুভদ্র! চালায় রথ1” বলভদ্র আশ্্্য হইয়াছেন । জিজ্ঞাসা করিতেছেন 

দূত! এমন রথ পার্থ কোথায় পাইল? দূত ভয়ে ভয়ে উত্তর করিল প্রভূ-_এ রথ 
মহারাজের--রথে মহারাজের সুগ্রীবাদি অশ্ব যৌথা; আবও 

সাবথি দারুক বান্ধা আছে বসি রথে। 

সুভদ্র! চালায় রথ দেখিস্থ সাক্ষাতে ॥ 
বলরাম সমপ্তই বুঝিলেন। যুদ্ধ করিব কাহার সঙ্গে? যুদ্ধোগ্থম শিথিল হইল। 
বলভদ্র হেঁটমাথে ভুমিতলে উপবেশন করিলেন। '্রভিমানে বলরামের চক্ষের 
জলে বক্ষ ভাসিয়া যাইতেছে, কুষ্ণের কাছে বলভদ্ৰ মন্তমুগ্ধ ফণিবৎ |" বুঝলেন 
এ ব্যাপারের মূলে চক্রধারী। হারিলেই লোক কীদে। । “বলভদ্ৰ ০৪ 
চক্ষু্জল কিছুতেই নিবারণ হইতেছে ন!। 


গস ভারত সমব । 


গোবিন্দ যে করায় আমাব অপমান। 

আপনি সাবণি দিল অশ্ব ববষান ॥ 

অর্জ,নেব কিবা শক্তি ছেন কর্্ম কবে। 

না বুঝিয়া দোষী আমি কৰি অর্জী নেবে ॥ 

আমাব সন্মুখে কহে কপট বচন। 

কোন লাজে দেখাইবে আমাকে বদন ॥ 

ঘর্ধেযাধনে ডাকাইমু বিবাহকারণ ৷ 

অধিবাসগ্েতু বসিয়াছে দ্বিজগণ ॥ 
বলতদ্র হাতেব লাঙ্গল দূবে ফেলিয়াছেন। মুঘল দুব কবিয়াছেন। অন্তর শত 
ত্যাগ করিয়াছেন । নিতান্ত বিষ হইয়া অধোমুখে নিবাসনে উপবেশন কবিয়া- 
ছেন। এই সময়ে দামোদর সেইখানে উপস্তিত হইলেন । একেবাবে ভূমে পড়িয়া 
সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন, অভিমান ভাঙ্গিল না । কোধে বলবাম নাবায়ণেব দিকে 
'ভাকাইলেন না,_ 

গোবিন্দ বলেন কেন ক্রোধ কব স্বামী । 

হব পদে কোন অপবাধ কবি আমি ॥ 
বলবাম কোন কথা কহিলেন ন|। 

উগ্রাসেন বলে তুমি কবিলা কুকম্ম। 

ভদা নিতে পার্থে বল নহে এই ধৰ্ম্ম ৷ 

নিজ বথ তুখঙ্গ সাবি দিলা তাবে । 

তোমাবে ন! দিষা দোষ দিব আব কবে ॥ 


গোবিন্দ নিজদোষ ক্ষ(লনের জগ্ঠ বলিলেন যে “পার্থ সর্বদা এ বথে চড়িয়া ভ্রমণ 
কবিয় থাকে ।” 

কি মতে জানিব মে ন্ভদ্রা লবে তবি। 

নবমায়। বুঝিবাবে নাহি আমি পারি ॥ 

উথে অকাবণে প্রভু আমারে আক্রোশ । 

ভদ্র! যদি বাহে বথ দারুকে কি দোষ ॥ 
তখন কৃষ্ণ বলিলেন দূত ! তুমি দারুকের কি দশা দেখিয়াছ বল। 


দূত বলে দারুক আপন বশে নাই। 
বন্ধন কবিয়া তারে বাখিল গৌসাই ॥ 


ভারত সমব। ১০৩১ 


শ্রীকৃষ্ণ বলেন শুন যতেক যাদব । 
এই কথা বুঝহ করিয়া অনুভব ॥» 


এত কথাতেও বলরামের, ক্রোধ শান্ত হইল না। কৃষ্চকুমারগণ যে দৃত পাঠাইয়াছিল 
তাহারাও কি করিবে নির্ণয় করিতে পারিল না। রামকে লক্ষ্য করিয়া 
কহিল “কি কারণে নিঃশব্দে রহিল! ষছুমাথ” আমরা ষদ়বীরগণের বড়ই দুরবস্থা 
দেখিয়া আসিয়াছি। যুদ্ধে কাহারও শরীর অক্ষত নাট, অর্জন সকলকে পরা- 
জয় করিয়াছে । তূণে আর অস্ত্র লাই রণ শ্ব একটী ও ঠিক নাই। হয় আপনি 
মা হয় মহারাজ এ ছুইয়ের কেহ নহিলে অন্থ উপায় নাই। দূত আরও বলিল 
অর্জনের সহিত যুদ্ধ করিতে কুমারগণের সাধ্য নাই। 


সেহেতে অর্জন নাহি মরে শিশুগণে। 
তেই এতক্ষণ প্রভূ জীয়ে সর্কাজনে ॥ 


তখন কৃষ্ণ অর্জুনের শোর্য্যের কথা বলিলেন । 


ইন্দ্র যম কুবের বরুণ পঞ্চানন । 

পার্থে জিনে হেন নাহি দেখি কোন জন ॥ 
কি কবিবে তাহারে এ সব শিশুগণে। 

যে কহিলা শ্নেহে পার্থ নাহি মারে প্রাণে ॥ 


প্রীু্ণ ক্রমে ক্রমে স্বীয় মনোভাব ব্যক্ত করিলেন অঞ্জন বিশেষ অন্যায় (কিছু 
করেন নাই । 


ক্ষত্রিয়ের ধন্ম আছে শাস্ত্রেব গোচরে। 
বলেতে বিবাহ কবে প্রশংসা তাহারে ॥ 
কিন্তু দোষ কি করিল বীর ধনঞ্জয় । 
আপন ভগিনী কর্ম দেখ মহাশয় ॥ 
অঙ্জুনে তাহার যদি নাঠি ছিল মন। 
তবে কেন তার অশ্ব চালায় এখন ॥ 

না জানে কি ধনঞ্জয় তোমার মহিমা ৷ 
এক্ষণে ভাঙ্গিতে পার তাহার গরিমা ॥ 
কিন্তু পার্থে জীয়স্তে ধরিতে না পারিঝকী। 
অনেক করিলে শক্তি প্রাণেতে মরিবা ॥ 


১৩৪ পারত সমব। 


সুভদ্রা না জীবে তবে ত্যজিবে জীবন । 
কভণ্দেৰ ইথে হবে কি কন্ সাধন ॥ 


জ্রীকৃষ্ণ বহুবি বাক্যজাল বিস্তাৰ কবিলেন। শেষে নিজৰ অভিপ্রায় প্রকাশ 
কবিলেন, বলিলেন 
এক্ষণে আমাব এই মত মহাশয় । 
সবাকাব মত যদি তব আল! ছয় ॥ 
পিন্বদ একজন যাক আপনাৰ । 
প্রিয় বাক্যে ফিবাউক কুস্তীব কুমার ॥ 
এক্ষণে আনিয়া ভাব কবাঁও বিবাহ । 
সম্জ্রীতে সু চদা তুমি তাবে সমর্পহ ॥ 
সকল মঙ্গল হবে লোকোতি সন্মান । 
মম চিত্তে উঃ! বিনা নাভি লয় আন ॥ 
হলধব ক্রোধ সম্ববণ কবিলেন টন্তব কবিলেন 
আমাবে কি আব জিন্ঞাসহ অকাবণ। 
কবহ আপনি যাহা তব লয় মন ॥ 
যাহা চিণ্ডে কবিয়াছ তাহাই হইবে। 
তুম যে কবিবে তাহা কে অন্ত কবিবে ॥ 
তব বাক্য যদি আমি না কবি হেলন। 
এমন ডঃসহ লঁক্ষা হাব কি কাবখ ॥ 


বহুবাব দেখিয়াছি তোমাৰ বাক্য লঙ্ঘন কবিগা বহুবিধ ক্লেশ তোগ কবিয়াছি। 
বলভদ্ৰ সাত্যকিবে পাঠাইলেন-- 


আপনি সাঠ্যকি তুমি কবহ গমন। 
আনহ অজ্ঞনে কতি মধব বচন ॥ 


ত্রয়োদশ অধ্যায়। 


স্থভপ্রা-বিবাঁহ । 


পাতাকি ক্ত্বনকে নিবন্ত করিতে সলিলেন। যেখানে মাদবসৈন্ত যুদ্ধ 
করিতেছিল সেখানে বাজ! ুর্যো।ধাশব সন্ত ভ।পিরা (এগ দি | ছধ্যাধন 
সমস্ত গুনিলেন। ক্রোধ অপমানে ছাধ্য।ধশ গর গব কবি তছেন। 


(হে কপ (হে পিত'মহ আচাৰ্য্য বিছুব | 
সাক্ষাতে দেখঃ কন্ম তনয পাব ॥ 

যে কন্া নিমিঞ বাম মআনিলেন মোবে। 
দেখহ দুষ্টেব কম্ম হবিল হাভ।বে ॥ 
মোব দোষাদোন মৰ জ্ঞাত হৈলা সবে। 
এক্ষণে মাবিব দেখ কে বাগে থাগ্ুনে ॥ 


“এমনি কর্ণ বলিল মহাবাজ্জ আগ্মাঠ করুন আম সঙ্ছুনাক বীধিয়া 
আনি। মাজ্ঞা তৎক্ষণাৎ মি পলা । কর্ণ ব। ধথা আনতে ৮চিল। 

“বুকোদব লগে কোথ। নাম স্থখত | 

অর্জনে ধাঁব(* যাস শুনতে সুদ ॥ 

সুবান্সব ক্ষ ঘা ব না পাবে সমবে। 

চাহাবে ধবাত যাম গঞ্জ নাতি কার॥ 

আব মূর্থ 9বাচাৰ এন মহংকাব। 

এমন প্রাতিজ্ঞ। কব অগেতে মামাব ॥ 

মম হন্তে বতে যদি তোমার জীবন | 

তবে পার্থ সহ তুমি কব গিয়া বণ ॥ 

ভীম বথ হইতে লক্ষ প্রদান কখিষা ভূমিতে পডিলেন। কালাস্তক যমেব 

স্টার কর্ণকে আক্রমণ কবিতে ছুটিসেন | যুদ্ধ বাধিতে বাধিতে বাধিল না। ভীন্ম, 
ড্রোণ, বিছুব পরামর্শ দিলেন পার্থ সঃ বিবাদে তোমাদের প্রয়োজন কি? কিন্তু 
ববণ কবিয়া ঠোমা আনিল যে জন । 
তাব ঠাই আগে গিয়া জিজ্ঞাস কাৰণ ॥ 


১৩৬ ভারা লগা । 
দধ্যোধন দবা্জাবতী অভিমুখে গমনে প্রস্তুত হইতেছেম। এই সময়ে সাতাকি 
আসিয়া পৌছিলেন। দৃর্য্যোধনেধ পক্ষে সকলে বা হইল---সাত্যকি অর্জূমকে 
কি বলেন। , 
সাতাকি মধুব কোমল নাকো পার্গকে সাত্বাধন কৰিয়া বলিতে 

লাগিলেন_- 

কোধ তাজ ধনপায় কি হেতু আক্রোশ। 

না জানিয়া শিশু সব কবিয়াছে দোষ | 

(ভোমাব সহিত ছন্ব কৈল না জানিঘা। 

বাম কৃষ্ণ মন্দ বলিলেন তা শুনিয়া ॥ 

এ কাবাণ শাদগতি পাঠাালন মোবে। 

প্রবোধিয়' তোমাবে বাভডি লইবাবে ॥ 

একনে বসিয়া সবে বুষ্িভোজগণ | 

স্লভদ্রাকে তোমাবে কবিবে সমপণ ॥ 


ফাল্গুনী বাস্ত »ইলেন। পার্থ তখন কৃতাঞ্জলিপটে দাকককে নিনেদন কবিলেন -_ 

যথ' কৃষ্ণ তথা তুমি ইথে নাহি 'আনে। 

কবিলাম অপবাধ ক্ষম মতিমান ৷ 
দারুক পারেব মহত্ব দেখিধ| বিস্মিত ভইলেন। 

দারুক কিল পার্থ কৈলে বড় কর্ম্ম ৷ 

বন্ধন এ নহে মম বক্ষ৷ কৈলে ধৰ্ম ৷ 

?মি যদি আমাবে ন৷ কবিতে বন্ধন । 

কোন লাজে দেখাত।ম বামেব বদন ॥ 

এই মত লঃ মোবে সাঙ্ষাতে ঠাঁহাব ৷ 

লালে বামের ক্রোধ হইবে অপার ॥ 
এ যুন্তি কিন্তু ঠিক হইল না। রাম ভাবিতে পাবেন কপট বন্ধন -কৃষ্ণ 
অমন্তু্ট হইতে পাবেন । অর্জুন দারুকেব বন্ধন মোচন করিলেন৭ সুর 
এখন কুলবধূ সাঁজিলেন, কিন্তু এক হাত ঘোম্টা দিতে পারেন নাই। স্বর্গ 
মর্ভু ফিবিপেন ফিবাইলেন কিন্তু যেন কিছুই জানেন না! কত লোক কত 
কথ! বলিল॥ স্ুভদ্রোর কতক কাণে গেল কতক গেল না। 

, মহামানী বাজ! দূর্ধ্যোধন মানভঙ্গে বড়ই অপমানিত হইলেন। লক্ষণাব 

স্বয়খবে যতদূব লাঞ্চিত হইতে হয় হইয়াছিলেন--সুভদ্রা হরণে ততোধিক 


ভারত সমর ১৩৭ 


হইল। শোনা যায় বহু দিন পরে তিনি কুরুসভায় মুখ দেখাইয়াছিলেন। ভিতরে 
ভিতরে পাগুবদিগের প্রতি ঈর্ষানল প্রজ্বলিত হইল | উপস্থিত বাঁজন্গয়যজ্জে 
ঈর্ষযানল পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছিল । দ্তক্রীড়ায় ঈর্ধযাব পূর্ণাভনি 'আমব! ক্রমে 
দেখাইব। দ্যুতক্রীড়াসাগরে সুধা উঠিল না; উঠিল "জগং-পলয়কাবী আনল- 
বাশি ।” কুকক্ষেত্র যুদ্ধেব সাক্ষাৎ কাবণ দানক্রীডা 


চতুর্দশ অধ্যায় 
দ্রৌপদী ও স্ুুভদ্র! ! 
দ্বাবকাতে অর্জন ও সমতার বিবাহ হইয়। গেল । বনবাসেব দশম বৎসর 
দ্বাবকাতে কাটিল। একাদশ বংম্ব পুষ্ষরে অতিপাতিত হইল । আবও এক 
সংসর কাটিয়। গেল। তপন অঙ্জন প!গুনপ্রস্তে পহাগিমন করিলেন। উদ্ভা 
সঙ্গে সিল। র 
প্রথমেই অঙ্জুন ব্রাঙ্গণদিগকে অচ্চন। কবিলেন -পবে কুস্থী, মিষ্টির ও 
ভীমকে প্রণাম করিয়। কনিষ্ট ই এাতাকে আশাবাদ কবিলেন। শেষে 
দ্রৌপদীর সহিত সাক্ষাৎ কবিতে অন্তঃপুবে উপনীত হইলেন । 
দ্রৌপদী রমণীস্বভাবস্থুলভ ঈমৎ পরণয়ন্তোপ প্রকাশ কবিলেন, বলিলেন 
পার্থ । যেখানে সাত্বত-কুমীবী সেই খানে গমন কর। অথবা তোমার (দোষ 
কি? গুরুভার বস্তু দৃঢরূপে বদ্ধ থাকিলেও কালক্রমে তাঁহার পূর্ববন্ধন শিথিল 
হইয়া যায়। রষ্ণার পরিহাস শুনিয়া ধনঞ্জয় পুনঃ পুনঃ সান্বনা কবিলেন 'এবং 
ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন _কাশীরাম অর্জ্জুন-দ্রৌপদী মিলন এইরূপ লিখিয়াছেন। 
দ্রৌপদীকে সম্ভাযিতে যান অন্তঃপুর । 
পার্থে দেপি দুঃখী কৃষ্ণা হইল প্রচুর ॥ 
অধে!মুখে রহিলেন অতি ক্রোধ মন। 
কতক্ষণ থাকি পার্ণে বলেন বচন ॥ 
মূলের দ্রৌপদীর সহিত এ দ্রৌপদীর একটু পার্থক্য আছে । সে দ্রৌপদী একটু 
রহস্ত করিয়াছিলেন মাত্র, এ দ্রৌপদীর রীতিমত জ্বালা উপস্থিত হইল । তখন 
পার্থ বলিলেন-_ ূ 
১৮ 
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কি হেতু আমাবে কৃষ্ণা হইল! বিমুখ । 
কোনদোষ দেখি মম তল অন্গুখ ৷ 
দ্বাদশ বৎসর অন্তে হঈল মিলন । 
ইহাতে অপ্রিয় কেন না বুঝি কাবণ*॥ 
কাণীরামের দৌপদী আঙ্গকালকাব সভা মহিলাদের মত কিছুই গোপন করিতে 
পারিল না । 
দৌপদী বলিল পার্থ না দচ শরীব | 
এথা! হৈতে গেলে মম চিত্ত হয় স্তিব ॥ 
মম স্থানে আর তোমাব কিবা: হাদাজন | 
নথায় যাদবী তগা করছ গমন ॥ | 
নবগ্রন্থি পাল যেন পর্ব গ্িহেলা। 
আমায় বিশ্বত ভইলা তভদা পাইয়া ॥ 
অর্জ্জুনকে কিছু সাধা সাধিও কবিতে হইল) একট লক্ষ্মি হই! দৌপনীকে 
বাড়াইতে হইল পডুমি বড়ই তাল” এই মতৌসনী গারোগ করিলেন । বলিলেন 
প্ভৃগি হেন কঃ দেবী না হয় উচিত |? মানা মাৰ চড়িল। 
' /ঢোমা নিন! অক্্রনের (কে আছে সংসাবে । 
লক্ষ স্ত্রী হ'লেও তুমি সবাৰ উপরে ॥ 
দ্রৌপদীর বোধ হয় কিছু ভয়ও হইয়াছিল বুঝি লক্ষ স্বীই হয়। নাহা হউক পুনঃ 
পুনঃ ক্ষমা! প্রার্থনায় দ্রৌপদী সন্তষ্ট অষ্টলেন। 
তখন অৰ্জ্জুন স্ুভদ্রাকে অস্তঃপুরে যাইতে আজ্ঞা! দিলেন । ভদা বড় সুন্দর 
সাজে সাঁজিয়। আসিয়াচিল --রক্তবস্র পরিধান, রুক্ষ কেশপাশ আলুলায়িত, 
যেখানে যা সাজে সত্যভাম। তাই দিয়া গোপালিকার “বেশে সাজাইয়া দিয়াছেন। 
ভদ্র! বধূবেশে আসিল--আসিয়াই আগে পৃথার চরণ বন্দনা করিল পরে (্রীপদীকে ' 
একুটা বড় করিয়া! প্রণাম করিল। করজোড়ে . বলিল “দিদি! অগ্ঠাবধি আমি« 
আপনার দাসী হইলাম 1” কৃষ্ণ! কষ্ঃ-ভগিনীকে আলিঙ্গন করিলেন, বলিলেন 
“তোমাৰ পতি নিঃসপত্ু হউন 1” “তাহাই হউক” মাধবভগিনী হাসিতে হাসিতে 
উত্তৰ করিল | 'অল্পদিনেই কুষ্ণভগিলী রুষ্ণার বড়ই আদরের জিনিষ ভইল। 


॥, শী পা জা পক 


নবম পরিচ্ছেদ 
খ।গুব দাত । 


কতক দিবস পরে বাম-নারায়ণ ভদাকে পাঁখতে আসলেন এ নাদৰ 
সঙ্গে মাসল! ভাজা < অন্ধকব্ংশায়গণ বল্‌ যোতুক প্রদান করিলেন। 
পাণ্ডখের৷ যদদবাদগকে সাদরে অভাথন। কারলেন। কাহাকেও প্ররুবং 
পুজা করিলেন, কাহাকেও বয়ন্তের ন্রায় প্রিয় সম্তামণ করিলেন, কাহার? 
নিকটে ব্বয়ং অভিবাদিত £ইলেন। বহপিবস  যাদবেব। হন্দপ্রপ্তে অবস্থান 
করিলেন, শেষে বলদেব 5 অন্যান্য নাদনহণ দাবাবতী প্রস্থান করিলেন, ইন্দ প্রস্থে 
বহিলেন কেবল শ্রীকৃষ্ণ : 

ভদা কিয়ংকাল পরে এক সস্থান প্রসব করিলেন | এত পুজ স্বভাবতঃ অন্তা- 
ও ময্যমান অণাৎ ভয় ও “ক্রাপানিত এগ্গ্া নাম ঠইল আিমন্তা । আঁত. 
মন্তাব পু্ধ পৰীক্ষিত কুরক্ষেত্ৰশঙ্ধ বসনে বাজালাত করেন। বলাকা] ০! 
গোকে আভমন্কাকে অজ্জান বলিয়া ডাকত অভিমন্ঠা পতার নিকট ধরুক্বেদ 
শিক্ষ। করেন, এমে বিজ্ঞান পড়ত প্রধান প্রবান শান ও বিশেন ঝিশন কি 
কলাপ শিক্ষ। কবিলেন | আগম ও শন প্রয়ে্টা বিনয়ে আিমন্টা পিতার সমান 
এখং সব্বাংশে মাতৃল মশ দেশির। সুদান আমিনের সীমা বাগ না । 

কিছুকাল পরে পাঞ্চালী প্রতিবিন্ধা, শুতসোম, আন্তকন্মা, শতানীক, এবং 
, গতসেন নামক পঞ্চপুল প্রসব কবিলেন  জোপদীতনয়ের! 'এক এক বৎসর 
প্র জন্মিয়াছিল। মহষি বোম আন্প্রাব্বক ইছাদের দাতকন্ম, চড়া, উপনয়ণ, 
বেদাধায়ন গমাপন কবাইলেন। সকলেই অজ্জুনেব নিকট নিখিল অন্তু ও 
পল্ব্বেদ অভ্যাস কবিলেন। 

গ্রীষ্মকাল । একদিন গ্রীষ্মেব প্রা্র্ভাব অতিশয় প্রবল । অঞ্জন সপবি- 
বারে যমুনায় গিয়া জলবিহাব করিবেন এব সায়ংকালে ফিরিয়া আসিবেন রুষ্ণকে 
এই অভিলাষ জানাইলেন, ধৃথিষ্টিয়ের অস্ুমতিক্রমে অর্জুন, ্নবিভার ও জল- 
বিহারার্থ (দ্রৌপদী, সম! এবং অপরাপর বিপুল নিত, গীনোরত-পায়োধরা' 
মন্দস্থলিতগমন| বামলোচনা সমভিব্যাঙারে গমন ' করিলেন'। : সকলে আমোদ '. 
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প্রমোদ করিতেছেন এমন সময়ে তপ্তকাঞ্চন-সন্নি৬ তরুণাঁরুণ-সঙ্কাশ পিঙ্গলো- 
জ্ছল শশ্রজীলবিজড়িত জটাচীরধারী দীর্ঘকায় এক ব্রাহ্মণ তথায় উপস্থিত 
হইলেন । 

ছদ্মবেশী ব্রাহ্মণ অগ্নিদেব। পুবাকালে রাজ! শ্বেতকি শতবর্ষব্যাপী এক 
দীর্ঘ সত্র অনুষ্ঠান করেন। খত্বিক মহধিগণ অবিচ্ছিন্ন যজ্ঞকার্য্যে নিরন্তর 
দীক্ষিত হইয়া একান্ত ক্লান্ত ও নিতান্ত পবিশ্রান্ত হইয়া পড়েন। তাহারা 
কিছুদিন পরে যাজনকার্যো অস্বীকৃত হয়েন। বাজা রুদ্রদেন দ্বাৰা যাজন 
সম্পন্ন করাইবেন স্থির করিয়া কঠোর তপস্যা, ব্রত উপবাসাদি করিতে লাগি- 
লেন। রুদ্রদেব সন্তুষ্ট ছইলেন। তাঁহার আজ্ঞামত বাঙ্তা খেতকি দ্বাদশ 
বৎসর সমাহিত এর্গাচারী হইয়া নিরবচ্ছিন্ন খুতধার! দ্বাবা ভনলকে পরিতৃপ্ত 
কবেন। মঙ্ভাদেন গীত ভইয়া মহষি দুর্বাসাকে শ্বেতকির যাজনকার্য্যে নিযুক্ত 
করিয়৷ দেন। 

এট যজ্ঞকার্যে ভতাশন বিকুতভাবাপনন ও তেজোহীন হইয়া গ্রানিযুক্ত 
হয়েন। অগ্নি তখন বক্মাকে আপনাব দুর্দশার বিষয় জানাইলেন। “সমস্ত 
জীবজস্তূপরিপুরিত খাগুবারণা দগ্ধ না কবিলে অগ্নি গ্রানিমুক্ত হইবে না” বঙ্গ: এই 
পরামর্শ প্রদান করিলেন । 

রঙ্গার বাকো ভতাশন খাগুবারণ্যে প্রচণ্ডবেগে প্রবেশ করেন । ইন্দ্র 
খাগুৰ বনের রক্ষক, বহি কমে ক্রমে সাতবাঁব প্রজলিত হইলেন কিন্তু সাত 
বাবই নির্ধাপিত হইলেন | আগ্রি আঁবাব বঙ্গাৰব নিকট গমন করেন। 
মর-নারায়ণ সাভাষো তোমাব মনোরথ পূর্ণ ভইবে বহ্মার নিকট এই মন্ত্রণা 
প্রাপ্ত হইলেন । এই নর-নারায়ণ ভূমগুলে কুষ্গীর্জন নামে পরিচিত । 

নরনারার়ণ সমক্ষে অগ্নি ছদ্মবেশী ত্রাঙ্গণ হইয়া আসিয়াছেন, পূর্বে আমরা 
দেখাইয়াছি । আত্মপরিচয় দিয়! অগ্নি স্বাভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন, অর্জুন 
স্বীকার কবিলেন। কিন্তু বলিতে লাগিলেন “দেব, আমার বহুতর দিব্যা 
আছে তদ্থার] শত বজধরের সহিত যুদ্ধ করিতে পারি। কিন্তু আঁফাঁব- ভূজ- 
বেগ মহা রুরিতে পারে, এরূপ ধন্ধ নাই।” অগ্নি বরুণদেবকে স্মরণ করিলেন । 
ভখন. আর্ুনের জন্য সোমরাজপ্রদত্ত ধনু, তুণীরদ্ধয় এবং কপিধ্বজ রথ প্রার্থনা 
করিলেন । বরণরজ,অধিয় প্রার্থনায় সম্মত, হইয়া অর্জুনকে কপিধ্বজ রথ, 
রমা নিশ্িত, গাও্ডীব ধনু, ও অক্ষয় তুণীরদ্ধয় প্রদান করিলেন এবং নারায়ণকে 
,কর্ঘন,চজ ও কৌযোদকী গদ! প্রদান করিলেন. | 
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' কৃষ্ণাঙ্জুন ছুই রথে আরোহণ করিয়া খাণ্ডব বনের ঢুই পার্শ্বে পুথক্‌ পৃথক 
হইয়া ঠাড়াইলেন। অগ্নি সমস্ত প্রাণিসহ বন দগ্ধ করিতে লাগিলেন। 'কোন 
পণ্ড পলায়ন করিলে তীহাবা 'তৎপ্রতি ধাবমান হইয়| অগ্রিতে নিক্ষেপ করিতে 
কাগিলেন। " 

এইরূপে খাণ্ডববন দগ্ধ ভউতে লাগিল। শত শত প্রাণী ভয়ঙ্কব চিৎকার 
করিয়া ইত্চঃস্ততঃ প্রধাবিত হইতে লাগিল। কোন কোন জন্ত তীর তাপে 
দপ্সেকদেশ, শ্মুটিতচক্ষ ৫ বিণার্ণ ঠষ্টয়। জুটিতে লাগিল । পক্ষিগণ দগ্ধচক্ষু 
দগ্ধপক্ষ ও দগ্ধ£বণ হইয়া মভীতলে বিলুগ্ণন পূর্বক গ্রাণত্যাগ কবিতে লাগিল। 
জলাশয় সকল তীর তাপে পবিশুক্ক হওয়াতে তত্রস্থ কুর্ম ও মংস্ত সমদায় বিনষ্ট 
৯ইতে লাগিল। কোন চন্র সমস্ত কলেবর গপ্রজলিত হওয়াতে মৃষ্টিমান 
বির স্টার দই হইতে লাগিল। বৃহৎ বৃহৎ বক্ষাদি 'পরজলিত হইতে লাঁগিল। 
রুমে ভতাশনের শিখা সমুদায় নভোমণ্ডল পধান্থু ব্যাপ্ত হইয়া যেন দেবগণেরও 
উদ্বেগ জন্মহিল। 

ইন্দ খাঞববন বক্ষাথ চেষ্টা কবিলেন । কোন ফল হইল না। উন্দু, যম, 
ক্কুগেব, বরণ প্রতি দেলগণের সহিত কুষ্টঠাজ্জনেব ভয়ঙ্গধ যদ্ধ হইল । জুরগণ 
নবনারায়ণকে পরাস্ত করিতে প্ররিলেন না) দৈববাণী হইল নর 
শাবায়ণকে পরায় কর। ইন্দেব ছঃমাধা। তন্দ আশবীবী বাণী শ্রবণ করিয়। 
ধদ্ধে ক্ষান্ত দিয়া স্বর্গে প্রস্থান করিলেন । অন্ত দবতাগণ সকলেই পলায়ন 
করিলেন। 

ভগবান্‌ হব্যনাহন কৃষ্ণাজ্জুনগ্রভাবে মাংস রুধিব ও বলা দাবা তপিত হইয়া 
মহাবেগে গগনস্পশ পুর্ববক ধুমশূন্ত হইলেন, এবং দীপ্তাক্ষ, দীপ্তজিছব, দীপ্তানল 
ও দীপ্তকেশ হইয়া সিংহ, বাদ, হস্তী, মৃগ, তরক্ষ, উরগ, মীন, কচ্ছপাদি জন্তুর 
বসা পানে পবম পরিতৃষ্ট 5ইলেন। 

ভগঝুন্‌ হুতাশন পঞ্চদশ দিবসে সেই বন দগ্ধ করিলেন। এই পঞ্চদশ ০দিনে 
ত্স্থ গমন্ত জীব জন্ত সেই প্রচণ্ডানলে দগ্ধ হইল। রক্ষা পাইল ভূঙ্গেশ্বর 
তক্ষকপুত্রে অস্বসেন, ময়দানব এবং চারিটি গাঙ্গক । 

এই ময়দানব পরে পাখুবদিগের জন্তু এক অপূর্ব সভা প্রস্তুত করিয়া- 
ছিলেন। সুররাজ ইন্দ্র কৃষ্টার্জুনের শোর্যো সন্তুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে বর 
প্রদান ররিলেন। 

অগ্নি পঞ্চদশ দিবদ প্রবল বেগে প্রজলিত হইয়া মৃগপক্ষী সমাকুল খাওবারণ্য 


5৪২. ঠারত গম 


দ্ধ করতঃ ব্যাধিমুক্ত : হইলেন এবং ক্বম্যাজ্জুন শিকট হইতে বিদায় 
গহলেন। 

কষ, অজ্জুন 9৪ ময় তিন জনে অগ্রিকে প্রদক্ষিণ করিরা পরম রমণীয যমুনা 
নদীব উপকূলে আদি! বসিলেন। 


ভারত নমর 


১৯৬ AP 


দ্বিতীয় খণ্ড 


প্রথম পরিচ্ছেদ 


প্রথম অংশ । 
স্ভানিন্দুণ গ্রতিশভি। 


নার'য়ণত যমক তা নবাধন মারা | 
(দেগীণ স্বস্থ তাং না[সং ততোজয়মৃদাররেং ॥ 
পঞ্চদশ দিবস প্রিশ্বমেধ পব রুধ্যাস্্ন একান্তে মাসিয়াচেন । আজ ময়নার 
দূলকল্লোল বড়ই গ্লীতিপদ বোধ তইতেছিল ? এই যসনাহ সেই যমনা, (যে যমুনা 
বাশবি যবে উজান বাঁতিয়! ছুটিত, যে যমন ্ৃষ্ণানুরাগিণী গোপিনীব চরণরেণ- 
স্পর্শে পৃত-সলিলা । রুষ্ণ কোন কথা কঠিতেছেন না-- কি জানি পর্বকণা 
স্বতিপথে উদিত হউতেছিল কিনা? কি জানি এক বিন্দ অশ স্থির তউয়। 
মধ্যচক্ষে দীড়াইয়াছিল কিনা? ময়, অর্জন, শ্রীমুখচন্র পানে চাহিয়া 
আছেন; ময় বড়ই ভাগাৰান্‌---এই দৃষ্য দেখিতেছে | কতক্ষণ পৰে ময় কুতাঞ্জলি- 
পুটে বলিতে লাগিল। | 
“কৌন্ছেয, ক্রোধাদ্ষিত শ্রীরুষ্ণেব সুদর্শনচক্র হতে আপনি আমাকে পরিত্রাণ 
করিয়াছেন, দনোন্ুথ হুতাশন হইচ্তে রক্ষা করিয়াছেন কোন প্রত্াপকার না 
কর! পর্ধান্ত আমি তৃপ্তি পাইতেছি না।” 
অৰ্জ্জুন তুমি আমার প্রতি ষে'সস্কষ্ট ইয়াই ইচাতেট সমস্ত পরতুপিকার করা 
হইয়াছে, এক্ষণে স্বস্থানে বাও। 
ময়-_'আমাব একাস্ত ইচ্চ৷ কিছু উপকার কবি। আপনি মহৎ, আপনার 


১৪৪ ভারত সমর | 


গুণগ্রামের বশীভূত হইয়! একাধ্যে উদ্ধত হইয়াছি। আমি দানবকুলের বিশ্বকর্মা । 
অজ্জুন_ আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষ। পাইয়াছ বলিয়াই উপকার করিতে চাতি- 

তেছ-_-এইজন্ত তোমার কর্ম লইতে ইচ্ছা, নাই। অথচ তোমার মনে ব্যথ। 
দিতেও চাই না। ভাল, তুমি কৃষ্ণেব কৌন কর্ম কর। তাহা হইলেই আমার 
প্রত্যুপকার করা হইবে 1” 

কৃষ্ণ ময়কে যুধিঠিরের জন্য এক 'অপূর্ব্ব সভা নির্মাণে আদেশ কবিলেন । ময় 
কৃতাৰ্থ হইল। মনে করিল এমন সভা মিম্মীণ কবিন যাভী মনুষ্যলোকে কোথাও 
কে দেখে নাই । তখন কৃষ্টার্জন ইন্ধপ্রস্থে চলিলেন, সঙ্গে ময়ও চলিল। 
যুধিষ্ঠির খাঁগুবদাহের বৃত্তান্ত শুনিলেন ! ময়ের পবিচয় পাইয়া যপাযোগ্া মন্মান 
করিলেন। ঠিক হইয়া গেল ঈতাস্্পার পরিসর শ% সহ তপ্ত হইবে । মর সভা 
নির্মাণর্থ প্রস্থান কবিল। 


দ্বিতীয় অংশ । 
কুষ্চ-বিদায়। 


বাঙ্দেৰ কিছুদিন খাণ্ডবপ্রস্থে বাস করিয়া, দারাবতী যাইবেন এই অভিপ্রায় 
জানাইলেন। দিন স্থির হুইল। কৃষ্ণ, যাত্রাকালোচিত কাঁধ্য সমাধা করিলেন-- 
সানাস্তে অলঙ্কার পরিধান করিলেন, দিব্য মালা ধারণ করিলেন, দেহ চন্দনচচ্চিত 
করিরেন, দেব ও দ্বিজ্জ পূজা করিলেন । অস্তঃপুর হইতে বিদায় লইতে খিয়াছেন। 
প্রথমে গরিতৃঘস! কুষ্টীর চরণ বন্দনা করিলেন। ওখানে আশীর্বাদ, গ্রহণ করিয়া 
ভদ্বার সহিত মাক্াৎ করিলেন . 
পক্ষভদ|-ভগিনী স্থানে কা গমন । 
গদগদ মুতুবাক্য সজল নয়ন ॥ 
কহেন রুক্িণী-কান্ত ভদ্র গ্রযোধিদ্থা 
স্নেফেতে চক্ষুর জল পন্ড়িছে বহিষ। ॥ 
সেবিবে শীশুড়ী কুম্তীদেবীর চরণে। . 
: সম্ভারে সর্বদা বঞ্চিবে কৃষ্ণা সনে ॥৮.. 
‘কমললোচন অল্লাক্ষির হিতিকর উপদেশ দিয়া বিদায় লইলেন। ভত্রা উচ্ৈঃ- 
[কর কারিয়।: উদ: কুষখ সাত্বন। করিলেন। ভদ্র মত্যভামার কাছে 


, ভারত সমর । ১৪৫ 


কত. কথা ‘বলিতে: চান পারিলেন না। শেষে জননী ও' অন্তান্ত গুরুজন 
সমীপে বিজ্ঞাপনীয়' বাক্য ৪ হা দরিয়া ব্রার ঠা ‘ও অভিবাদন 
করিলেন। | 
কৃষ্ণ তৎপর দ্রৌপদীর পি সাক্ষাৎ করিলেন। কৃষ্ণা কৃষ্ণদর্শনে কাদিতে 
লাগিল ॥ কচ উত্তরীয় দিয়া কৃষ্ণার চক্ষুজল মুছাইয়া দিলেন। কৃষ্ণার মত 
ভাগাবতী কি কেহ আছে? বায়ু আহারে, অনাহাবে কত জন্ম জন্ম তপস্তা 
করিয়া মুনিখধিগণ যাহার একবার পাক্ষারলাতে জীবনুক্ত হইয়া যান আজ 
মেই কৃষ্ণ ক্ুষ্ণাব জন্য কতই ব্যাকুল। কুচ ক্ুষ্ণার হস্ত ধাবণ কৰিয়া! 
মু্মন্দভাষে কহিলেন = 
“প্রাণের অধিক মম সুভদ্রা-ভগিনী। 
সদাক।ল ন্নেহ তারে করিবে আপনি ॥৮ 
আপনি সম্বোধন শুনিয়া রুষ্ণা একটু হাসিয়াছিল কিনা এট! বিচারের 
কথা বটে। কৃষ্ণ পরে ধৌমোব নিকট বিদায় লইয়া বহিঃকক্ষায় নিনির্ত 
হইলেন এবং শুভগ্ষণ দেখিয়া যাত্রা করিলেন । কাশীরাম বলিতেছেন. 


যাত্রা! শুভ ধার নাম করিলে ম্মরণ। 
তিনি যাত্রা করিলেন, দেখি শুভক্ষণ ॥ 


দারুক কাঞ্চনময় গরুড়ধ্বজ সাজাইয়! প্রস্তুত হইয়াছিল। কৃষ্ণ রথে 
উঠিতেছেন। ধর্ল্মরাজ যুধিষ্ঠির সেহপরতন্ত্র ইয়া বথে উঠিলেন, দারুককে 
স্থানান্তর করিয়। স্বয়ং সারথি হইয়া বল্গা গ্রহণ করিলেন। অজ্জুন সেই সময়ে 
্বর্ণনগুবিরাঞ্জিত শ্বেতচামর ধারণপুর্ধক শ্রীরুষ্জকে বীজন করত প্রদক্ষিণ 
করিলেন। ভীম, নকুল সংদেব, থত্বিক এবং পুরোহিতগণ সমভিব্য।ছারে 
তুন্ুগমন করিল। রথ ধীরে ধীরে চলিল। রথে বড়ঈ শোভা হুইয়াছিল। 

সকলে অর্ধথযোজন পথ অতিক্রম করিলেন। কৃষ্ণ তখন যুধিষ্ঠিরকে 
«প্রতিনিরৃত্ত, হউন” বলিয়া পাদদ্বয় গ্রহণ করিলেন। ধর্ম্মরাজ চরণপন্ভিত 
পৃতিতপাবন. . কমললোচন কৃষ্ণকে উত্থাপিত করিয়া স্বভবনে গমনাহ্থমতি 
প্রদান করিলেন। শ্রীভগবান্‌ রামচন্ত্র' অহল্যা উদ্ধার করিয়া ব্রা্মণীকে প্রণাম 
করিয়াছিলেন। . ননাঁম রাঘবোহল্যাং রামোহহং ইতি চারবীৎ ॥ কৃষ্ণ চ্যেষঠ 
যুধিষ্টিরকে প্রণাম করিয়াছিলেন। লোকশিক্ষার জন্য অবতার. ভগবান, 3 
মৰ্য্যাদা রক্ষা না করেন তবে কে করিবে? AEE: 


৯৪৬ কাত পম | 
এদিকে, ক্ষ দবারাবর্তী গ্রতিগমন করিতে লাগিলেন): স্বত্হ্মণ,রেখা যায় 
সঙান্তবেরা অনিমেষনয়নে কৃষককে দেখিতে লাগিলেন এবং মেনে অঞ্জুগষন 
কৰিতে লাগিলেন। কৃষ্ণকে দেহিয়া মন তৃপ্ত হইল না, কৃষ দৃষ্টিপরথঅ্ঠিক্রম 
. *রিলেম। ৮পাওবেরান্ব বাঁজ্যে ফিৰিলেন। 


০০ 


তৃতীয় অংশ। 
সভা-নিৰ্ম্মাণ । 


সভা-নির্শ্বাণ জন্য দ্রব্জাত সংগ্রহার্থ ময়দানব কৈলাস পর্বতের উত্তরে 
বিন্দুদরোবর সন্গিধানে গমন কবিল। দ্রানবরাজ বৃবপর্কার যজ্ঞে বহুবিধ 
দ্রব্য সংগৃহীত তটয়াছিল। বিশু সবোধবে যে গদা ছিল ময় তাহ! ভীমকে 
প্রদান করেন এবং দেবদত্ শঙ্খ অজ্জুনেৰ জন্তু আনয়ন কবেন। 

& অল্পদিনে সুবর্ণ নির্মিত তকবাজি বিরাঁজিত মণিময়ী মভাস্বলী নিন্দিত 
হইল! সভা চতুর্দিকে পঞ্চসহশ্র হন্ত বিস্তীর্ণ হইয়াছিল। পাগুবসভ1, 
| দেবসভা এবং রঙ্গসভা অপেক্ষা কোন অংশে ন্যন হইল ন! ! ময়দালবেৰ 
অষ্টসহত্র কি্কব ও বান্স ওঁ বমণীয় সভা বক্ষা কবিত। ৮০ 

সভাস্থলে ময়, এক অপূর্ব সবোবব নির্মাণ কবিল। উহ্হাব সোপান- 
পবস্পবা! স্ষটিকময়, পরিসব বেদিকা মণিময়, জল স্বচ্ছ, পঙ্কশৃন্থ, বুবর্ণানির্মিত 
মংস্তকুর্ম্মাদিদঞ্কুল, কত শত কনককমল সর্বদ| সরোবরেব শোভা সংবর্দন 
করিত। উহাদের মৃণাল মণিময়, পত্র মণিযুক্ত, উহ্থাব তীবে নীবে কতর্শত জল- 
বিহন্গ ক্রীড়া করিত। কত মুক্তাঁফল কত বর চাবিদিকে সমাচ্ছন্ন থাকিত। বাজ- 
গণ সরোব্বের সরিধানে গিয়ও উহাকে লরোবব বলিয়! বুঝিতে পাবিষ্তেন না। 
অজ্সানবশতঃ লোকে সবোবারব উপৰ দিয় চলিত ও অগ্রতিভ হইত ।' সভা 
উভয় পার্থ ফল, পুষ্প ও কিশলয়শোভিত নীলছারাষম্পন্ন পাঁদপাবলী স্ি-, 
ফৌদত। শত শত সুরভি কানন--হংস কাবগুবশোভিত শত শতি' পুন্ধ- 
টিন, সঙার চারিদিকে শোভা করিত । শত শত স্টল জলজ পর্মগন্ধে সভা 
আমোদিত থাঁকিত। চতুদ্শ মাসে সভা মনপূর্ণ হইল। 
' 'ধর্ণারাজ সভা প্রবেশের পুর্বে অপংধ্য ব্রার্গণ ভোঙন করাইলেম। এক 
একজন" বান্দাকে, টুহতী সত গো দান কবিণেন, অথওড বন্ধ ও মালা দিয়া 
“এক্নী,কষ্্রিরেন 1... বিবিধ. বাস্ত বাদন ও. গদ্ধপুষ্পাদি ধাবা দেবার্জন ও দেব 


‘ভারত নগর? ১৪৭ 


‘স্থাপন ক! হুইল 15 রহ খৰি ঝু'হধিগণ-দর্কাদ! মতা উচ্দণ করিতেন। বহু 
রাজ! সভার, উপস্থিত থাকিয়া যুমিষ্ঠিরের উপাসনা করিতেন, বছ অপ্র কিস 
ৃতাখীতাি দ্বারা যুধিষ্ঠিরের উপাসনা করিতেন । 

কিছুদিন খাত হইল! মহৰি লাবদ এক সময়ে নহারাজ যুদ্দিষঠিরকে দন 
দিলেন ।* তঁংকালে নুপতিগদ ধর্ম্মগতপ্রাণ হইলে খধিদিগেব দর্শন পাইড্কেন। 
এখনও পাইতে পাঁবেন। 

দেবধি যুধিষ্ঠিবকে বহুবিধ উপদেশ প্রধান করিলেন। যুধিঠিব উপদেশ 
লাভে কৃতার্থ হইলেন! নানা কথার পব মুধিষ্ঠিব আপন সভাব কথা 
জিজ্ঞাস কবিলেন। নাঁবদ কহিলেন, তোমাৰ এই মণিময়ী সভা সদৃশ 
দ্বিতীয় সভা মনুষ্যলোকে দর্শন কবে নাই। কিন্তু তোমাব যদি ইচ্ছা হইয়া 
থাকে তবে আমি তোমাৰ নিকটে যম, বকণ, ইন্দ্র, কুবেব ও ব্রহ্মাব সভা বর্ণন 
করিব। আমবা মহাঞ্ডাবত মত সভাব আকাবাদি বর্ণন কবিলাম, বিশ্বাস 
অবিশ্বাসের জন্য দায়ি নহি। রর 

(১) ইন্ত্রপভা-বিশ্বকম্মা ইহাব নিম্মাতা। সভাব প্রভা কুষ্যেব ষ্তাঁয়। 
শতযোজন বিস্তীর্ণ। সাদ্ধ শত যোজন দীর্ঘ, পঞ্চ যোজন উন্নত। সভা শুন্তে 
স্বিতশ যথা ইচ্ছা তথা গমনাগমন কবিতে পাবে। 

(২) যমনভা--বিশ্বকৰ্ম্মা ইহাব নিন্মাত৷। শত যোঞ্জন বিস্তাৰ্ণ। শুর্ধ্য 
সদৃশ তেজসম্পন্ন নাতিশাতোষ্ণ। কামরূপিণী ৷ 
" (৩ বর্ুণপভা--বিশ্বকশ্ম। ইহার নির্শ্মাত।। যমসভাব ন্যায় শুক্লগ্রাকার, 
পৰিবেষ্টিত । gl 

(৪) কুবেব সভা--দী্খে শত যোজন, প্ৰস্থে সপ্ততি যোজন, (েতবৰ্ণ। 

(৫) ওন্ধাব মানসী সভা--এহ সভ| ক্ষণে ক্ষণে নানারূপ ধারণ করে, 

= লরিদাণ ও সংস্থান বিষয়ে উহার কেহই কিছু অবধাবণ করিতে পাবে না। 

এই সভা অনুষ্টপূর্ক | স্তম্ভ নাই অথচ স্বস্থান হইতে বিচলিত হয় না। সভার 
প্রভায় চকত, সূর্য্য অগ্নি বিদ্যুৎ পবাজিত। 

সমুদায় রাজলোক যম সভাব অন্তর্গত, নাগলোক ও দৈত্োন্ সকল 
ব্রুগ সভার অন্তর্গত। কুবেব সভায় যক্ষ, বাক্ষন, গুহ্ক, গন্ধক, অপ্সর ও 
ভবালীপড়ি বিযাজিত্‌ থাকেন। ব্রক্মার সভার মহধিগণ ও দেবগণ বাস কৃরেন। 
এবং শান্খু সমূহ সূষ্টিমান থাকেন,। ইঞ্স্রের সভা দেবগুণে জলন্ত কেবল 
দ্না্জধি হবিশ্চজ্জ তথায় বাস করেন। 


১৪৮ ভার সর 


যুধিষ্ঠীর বিস্মিত হইয়া পমস্তই শ্রবণ কপ্সিলেন। এবং আপন পিতা পার 
সাদ জিজ্ঞান! কবিলেন। নারদ কহিলেন--মহাবাভ পাণ রাজা 'হ্বিষ্চঞ্জের 
মত ইন্দলোকে বাস কবিতে ইচ্ছুক । হে রাজন্‌ পাওুব ইচ্ছা তোমরা পঞ্চত্রাতা 
রাঠসয় ২ঙ্জীুষ্ঠান কর, তাহা হইলে তোমাদের পিতা ইন্্রলোকে বাল করিতে 
পারিবেন 

চতুথ অংশ । 
ষে কৰ্ম্ম যাহেনা শোভে--£স কন্ম কবিলে তবে। 
পাছে হয় বিড়ম্বনা--অযশ ঘোষে সর্ধজন| ॥ 

বাজচ্য় যন্ত্র গুরুতব ব্যাপাব। যে বাক্তিতে সকলই সম্ভব, যে ব্যক্তি 
স্বর পূজ্য, যিনি সমুদায় পৃথিবীব ঈশ্বব সেই ব্যক্তিই রাজসুর হষ্চানুষ্ঠানেব 
উপযুক্ত পাত্র । যুধিষ্ঠিব মনে মনে সমস্ত বিচাৰ কবিলেন। কর্ানুষ্ঠানের 
পুর্ব বিচাব 'আবগ্তক | নিজেব বিচাবের সহিত মন্ত্ীদিগের পৰামর্শ মিলাইয়! 
দেখাও আবশ্যক । পাগুবদিগেব গুণগ্রামে সকলেই সন্তষ্ট। প্রজাদিগেব কোন 
প্রকাব চঃখ ছিল না! মহাঁবাজ যুধিষিবেব পবিগ্রহ, ভীমসেনের প্রতিপালন, 
সব্যসাচী অর্জুনের শক্রনিবাধণ, ধীমান্‌ সহদেবেব ধর্ম্মান্ুশাসন এবং নকুলেব 
স্বাভাবিকী নম্রতা দ্বাবা তাহাদের অধিকারস্থ সমস্ত জনপদে বিগ্রহ বা তয়েব 
সম্পর্কও রহিল ন|। যুধিষ্ঠিব মনে মনে আপনাব ক্ষমতা বুঝিয়! যক্তান্ষ্ঠানে 
নিশ্চয় কবিলেন। তিনি পুনরায় ভ্রাতৃগণ, খত্বিকগণ মন্ত্রগণ এবং ধৌম্য ও 
দৈপায়ন প্রভৃতি মহাগ্নাদিগেব সহিত পবামর্ণ কবিলেন। সকলেই উৎসাহ 
প্রদান করিলেন । 

কণ্ম কবিবার পুর্বে দই দিকে দৃষ্টি বাখা আবশ্যক ! (১) নিজেব 'স্তি। 
6) জগতচক্রের গন্তি প্রদান। যে কর্ম্ম নিজের স্বার্থে জন্ত কৃত হক 
জগুক্ক্রের প্রতিকূল তাহা করণীয় নহে) কিন্তু যে কর্ম নিজেব অভীষ্ট 

র সঙ্গে দে জগতের হিত সাধন করে তাহাই প্রশপ্ত। 

এ স্থানৈ কর্ম-বিচার নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। আধুনিক সভ্য 
জাতি এক লদাজেব কশোর সহিত অন্ত সমাজের কর্ণের তুলন! করেন, 
কোন্‌ রথ করিয়া কোন্‌, জাতির ফিরপ উন্নতি অবনতি হইতেছে "লক্ষ্য 
করেন, পরে' কোন্‌ কর্ণ 'করণীধী কোন্‌ কৰ্ম্ম অকরধীয দাব্যন্থ করেন। ইহা- 
পারীতি খালে বে শিক্ষা তাহা এই । 


ভাবত মম | ১৪৯ 


Ethics বা নীতি-শান্ত্র মনুয্যের সামাজিক ব্যবহাৰ এবং সামাজিক রীতি- 
নীতি আলোচন! কবে। কিন্ত সামাজিক ক্লমতিনীতি ও ব্যবহার মন্ুষোর খর 
হইতে জাত। কোন্‌ কর্ম করা উচিত কোন্‌ কৰ্ম্ম কবা উচিত দহে এতৎ 
সন্ধে তাহাদের বিচাব এই | 

(১) কর্ম্মট স্যায় কি অন্যায়, ভাল কি মন্দ । অর্থাৎ কর্মের বাহিরের 
স্বভাব দেখা ' 

(২) কর্মটি কোন অভিপ্ৰায়ে রাত ছয় । 

(১) ক্ৰণ্মটি কোন ফল উৎপাদন কবে। 

এই সমস্ত বিচাব কবিলেও দেখা যায় কন্মটি ভাল কি মন্দ, স্তায় কি 
অন্তাক্স ইহাব উপবেই সমস্ত নির্ভব কবে। সকল সমাজ সকল জান্তি ও 
সৰ্ব্ব দেশের বাহ্য প্রক্কৃতি সমান নহে । এক জাতিব কর্মে অন্ত জাতির 
অনিষ্ট উৎপন্ন কবিতে পারে। একপ কন্ম কি আছে যাহাতে জগতেৰ 
উপকাঁব হয় এ প্রশ্ন অন্ত অন্য জাতি কত দুব নিশ্চয় কবিয়াছেন পক্িতেরা 
ইহাব বিচাৰ কবিবেন। 

হিন্দু শাস্ত্র সমপ্ত মানবজাতি কণ্ম নিদ্ধাবণ কবৰিয়াছেন। সমস্ত মানবেধ 
"করি নিশ্চয় কব। কেবল মাত্র স্কষ্টিকর্তাব সাধ্যায়ত্ব। মানু যতই বিচাৰ 
করুক না কেন জগতের কিসে উপকার হয় বা অনুপকাধ হয় মনুয্য বুদ্ধিতে 
ইহা নিশ্চঘ হইতে পাবে না। একটি ধালুকা কণার সহিত অনন্ত 
ব্ৰহ্মাণ্ডের সংশ্রব আছে। এ জগতে কোন বস্তুই অন্য সমস্ত বত হইতে পৃথক 
নছে। ব্রহ্মাও শরীবী পদার্থ। যেমন গুঁকটি বিশাল বট বৃক্ষের একটি গঞ্গখ 
লষ্ট কবিলেও বুক্ষেব মধ্যে কিছু পরিমাণে তাহাব কাৰ্য্য হয় সেইরূপ একট 
পিলীলিকাব বিনাশেও জগতেব মধ্যে একট কাধ্য হয়। সেই কার্যে ইষ্ট 

কি অনিষ্ট হইল কে ইচাব বিচাব কবিবে? মনুষ্য যতই কেন ফলা 
হিচাব করিয়া কার্য করুন ব্রহ্মাণ্ডেব কার্যে তাহার বুদ্ধি প্রতিহত ইইখে। 
এ কার্দ্য ভগবানের অধীন। এইজন্য হিন্দুশাশ্ব বলেন জীবের বর্তবাদটিগধান 
নির্ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন। হৃ্িতত্ব বিচাব করিয়া দেখহিয়াছেন জগতে 
বন্ধের আগমন হয় কেন? 

দীতা বলেন 

সংযন্ধাঃ গজ: সৃষ্ট | পুযোবাচ প্রজাপতিঃ। 
অনেন্‌ প্রসবিষ্যধবমেধ বোহস্বিকামধুকু ॥ ৬1১৬ 


১৫৯ ভারত থম । 

* শি, কাঁদি নাই ;। তথাপি কল্প ধপ্রথমে' প্রজাপতি বন্ধা সর্ব 
পুরুথার্থ পু আরতি" “লীনিপ্রজাসমূহকে অচেতনবঞ দর্শন কবিয়া কৃপা বশতঃ 
“যজ্ঞের ছিত ডীঁহাদিহাকে.ক্বষটি কবেন। এবং তিমি বলিয়া দিলেন এই যজ্ঞে 
খানুষঠাল বাধা তোদরা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হও, কাবণ যজ্ঞ তোমাদেৰ ইষ্ট গ্রদাত|। 
'+* জীব যেন্ধূপ কৰ্ম্ম করুক না৷ কেন জ্ঞান বা মুত্তিলাভ না কবা পর্য্যন্ত 
তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ জন্মাইতে হইবে, পুনঃ পুনঃ মবিতে হইবে, পুনঃ পুনঃ দুঃখ 
ভোগ কবিতে হইবে। মহা! প্রলয়ে জীবেব ক্ষণিক মুক্তি থাকে । সকল ধীবই 
ওঁ কালে প্রক্কাতিতে লীন থাকে। কোন কোন নির্বোধ এই বলিয়া যথেচ্ছ! 
কর্ম কবে যে যখন মহাপ্রলয় হইবে তখন ত মুক্ত হইবই। প্রকৃতিতে লীন 
থাকাকে মুক্তি বলে না। মহিষ, মাছি ডাশ প্র$ঠিব দংশনে বিব্রত হইয়া 
জলাশয়ে শরীব দিমহ্জিত কবিয়! নিষ্কৃতি লাভ কবিল ইহ।ই তাহার নিষ্কৃতি 
নচে। আবায় খন জল হইতে উঠিল আবাব সেই মাছি সেই ডাশ সেই দণ্শন। 
এক্ষেত্রে ইহ! দেখা যায় যে মহিষ ইচ্ছা কবিয়| জলে অঙ্গ নিমজ্জিত করিয়া 
ধাখিতে পাবে মনুষ্য ইচ্ছা কবিয়া মহাপ্রলয় আনিতে পাৰে না। ইচ্ছা 
কৰিয়| প্রকৃতিতে লীন হইতে পাবে না, আবার মহিষ যতক্ষণ ইচ্ছা জলে 
ডুবি! থাকিতে পাবে না, কাবণ তাহাকে ক্ষুধায় অস্থিব হইয়া উপবে উঠে 
হইবে; মন্মধ্যও যখন মহাপ্রলয়ে প্রকৃতিতে “নন থাকে তখনও তাহাব মধ্যে 
সর্বপ্রকার সংক্কীব সর্ব্বপ্রকাব বাসন! সুপ্ত থাকে । ভীবেব কর্ম পরিপাক 
হষঈলেই তাহাকে আবার জন্মলাভ কবিতে হয়। জন্মগ্রহণ কবিলেই সেই 
সমস্ত সংস্কার সেই লমপ্ত বাসনা আবার আক্রমণ কবে--জীবেব মুক্তি কে।থ।য়? 

শাস্ব এই জন্ত বলেন--প্রপয়ক।লে জীবপুপ্জ অচেতনণৎ যখন প্রক্কৃতি- 
শক্ধিতে লীন থাকে-ত্রক্গ। নিজেখ শক্তি বীক্ষণ কবিয়া যখন অনন্থকোটি 
জীবের এ ছরবস্থা দর্শন কষেন, যখন দেখেন এই সমস্ত জীব নিতান্ত অকর্মপ্য 
হইয়!, নিতান্ত দুঃখী হইয়া অচেতনবৎ ভাহার শক্তিতে লীন হইয়া বহিয়াছে 
ইহাদের মধ্যে সব্বপ্রকাব দুঃখের বীজ রহিয়াছে, অনস্তকোটি বাসনা অংস্কাখ" 
রূপে ইহাদের মধ্যে বহিয়াছে_ইছাবাঁ এই বাসনা বশতঃ অনস্তবার জঙ্মগ্রহণ 
করিয়াও বানা ক্ষয় করিতে পাবিবে নাঁ--অনস্তবার মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া 
ইহাদের চঃখের অবসান হইবে না--ভগবান ব্রঙ্গা জীবের দুঃখ দেখিয়া 
ক্বপাবশে তাহাদিগকে স্থষ্টি কবেন এবং তাহাদের সর্কছুঃখ নিবৃত্তির জন্য 
বলিয়া'দেন যে যজ্ঞের দ্বার! তোমব! বুদ্ধি প্রাধ হও। 


» 


ভাব সমর: ১৬১ 
তি বলেন--শ্রয়তো রেস: হৃষ্টিঃ) প্রলাপ্তে! বেতৌ দেবা দেখানাং 
বেতো। বর্ষং বর্ষস্ত বেত ওষধয়ঃ ওষধীনাঁং বেতোঁহগ মই €রতে| করতো 
বেতন্তেতে প্রজাঃ প্রজানাং বেতে| হৃদরং হায় 1 
বাক্‌” খণ্রেদীয় উতবেয় আঁষখযক ৩ আ -১ অ। ৩ খ--১ খ। 
মন্ুষ্লোকেব উপরে দেবলোক আছেন। গেবতাগণ জবির্জোজী। 
ভগবান্‌ বলেন, দেবতাদ্বিগকে তৃষ্ট কবিলে আমাব অঙ্জভূঁত মদাজ্মক দেবতা? 
প্রার্থনারূপ বৃষ্ট্যাদি দ্বাবা পৃণিনীকে শম্তশালিনী কবিয়া জীবেব প্রভূত কলাপ 
কবেন। মাঁহুষ দেবতাদিণাক তুষ্ট ককিলে দেব্গণ সন্মধ্যকে খে বাখেদ। 
“দেবান্‌ ভাবয়তানেশ তে দেবা ভাবয়ন্ত ব:। পবস্পবত ভাবয়স্বঃ শ্রেয়ঃ 
পবমবাঞ্লাথ” ॥ ৩১১ 
শান্ধ অবও বলেন 
অন্ছুনন্তি ভৃতানি পক্জ্যন্দননসন্তণঃ | 
যঙ্ঞাদুবতি পক্জানন্তে যজ্ঞঃ কন্মসমন্ডবং ॥ ৩1১৭ 
শুক্র শোণিতকপে বপান্ুবিত অন হইতে তি সকল তৎপর হয়, অন্ন “মঘঙ্গা 
বাষ্ট হই(ত জন্ম, মেঘ খল্ঞায় ধুমাপিদাবা উৎপন্ন হয। এবং যজ্ঞ যঞ্- 
লগ? দিগেব ক'য় দাবা নিম্পন হয়। 
জগস্ঠকব গাঁত হই তছে এই বন্ম দাখা। কম্ম ন! থাকিলে জীব সময 


উৎপন্ন হইতে পাবে না। বম্ম না থাঁকাণ যজ্ঞাদি থাকে না! হজ্ত বন্ধ 


চট্টলে বৃষ্টিব কাবণ বন্ধ হয়। বাবণ যন্ের আহ বৃষ্টিৰ কাবণ। বৃষ্টি বন্ধ 
হইলে পুথিবা রসহীনা ও শস্তঠান| হয়? শস্তচীন। হাল জীব ভঙ্গ পায় ল।। 
অর্নই শুক শোণওঞপে পবিণাম প্রাপু হইয়। দেহবক্ষা ও জাঁণবক্ষা করে। 
অন্ন না থাকিলে প্রাণীব উচ্ছেদ হয়। 

এইজন্য গীতা বলিতেছেন 

এবং প্রবর্িতং নান্ুবর্তয়তীহ যঃ। 
অঘাযুবিন্দিয়াবামো মোঘং পার্থ স জীবতি ॥ ৩১৬ 
ইহলোকে যে ব্যক্তি প্রথমে পবমেঙ্বয়েব বাক্যহৃত বেদ, পরে (বর্জন, 

পৰে কন্মজ্ঞান, পবে যজ্ঞাদি কর্শানুষ্ঠান, পবে দেবত।দিগের তৃপ্তি, পরে বৃষ্টি, 
পৰে অন্ন, পবে ভূত সমুহ, পুনবাষ বেদভ্তান, পৰে কর্দপ্রবৃত্তি ইত্যাদিকূপে 
কাধ্যকারণভাবে চক্রবৎ পবিবর্তমান ঈগ্ববগ্রতিষ্ঠিত , জগচক্রেব অগ্রগামী 
না হয়, হে পার্থ। ইদ্দিষস্থী সেই প।পায় বৃথা জীবন ধাবগ কবে। 


১৫২ | ভাবত সমব। 


দেখান হইল--কোন্‌ কর্ম করণীর, ব্যোন্‌ কর্ম অকরণীয়, ইছাব “বিচাব 
দসুগ্টেব ক্ষমতার অতীত! বেদ এই আন্ত জীবেৰ ধর্তব্য নির্ধাবণ করিয়া 
দিষ্বাছেম। ৃ ] 

যে স্থানেই দেখ শাস্ত্রেব লক্ষ্য এক | জীবেব এরূপ কর্ম কর! উচিত, 
ধাভাতে তাহা নিজেব সর্বদ্বঃখ নিবৃত্তি ও পবমানন্দ প্রাপ্তি হয় এবং ঈগৰ প্রতি 
টিত জগচ্চক্র চলে। ইহাতে নিজেব উন্নতি এবং অন্যান্য জীবেব কল্যাণ হয়। 

এখানে আবও উল্লেখ কর! আবশ্যক যে, শাস্ত্রে দ্বাদশ প্রকাব যজ্ঞের 
উল্লেখ আছে। সর্ব প্রকাৰ অধিকাবীকে লক্ষ্য কবিধা এই দাদশ প্রকাব যজ্ঞ 
বলা হইয়াছে । দাদশ যজ্ঞ এই £-- 

১। দৈব যজ্ঞ। ২1 জ্ঞান যদ্ৰ। ৩| সংযম যন্ত। ৪। উদ্দিন যন্তঞ। 
€ | আঁষম্মসংযম যজ্ঞ | এ। দলা যজ্ঞ | ৭। তাপাযজ্ঞ। ৮ মোগধজ্ঞ। ৯। স্বপ্যায় 
যন্ভ । ১০। স্বাধ্যায জ্ঞান যল্ত ৷ ১১। দঢবত যজ্ছ। ১২ । প্ৰণাযাম যজ্ঞ । 

যাকার! এই সমস্ত যজ্ঞ জানিতে চাহেন, তাঁচাব| গীতাব ৪1১৫ শ্লোক 
হইতে ৩০ শ্লোক পৰ্য্যন্ত মনোযোগের সহিত পাঠ কবিলেই বুঝিতে পাবিবেন। 

ঘধিষিব সকলেব পবামর্শ গ্রহণ কবিলেন, আবাব নিচাঁধ কবিলেন। বে 
ব্যক্তি আপনাব সামর্থ, সম্পত্তি, দেশ, কাল আয ও ব্যয দখিযা এবং 
সম্যক্রূপে বিবেচনা কবিয়। কাধ্য কবে, তাহাক বিপদগ্রস্ত হইতে হয় না। 
নিশ্চন্ন ভষ্টঘাঁ গেল--বাজহ্বয় যজ্ঞ কবিবেন, তথাপি আঁপন বৃদ্ধিব উপব নিব 
না কবিয়! ক্ষণে সহিত পবামর্শ কবিয়া কাৰ্য্য কবিবেন, মনস্থ কবিলেম। 
কচ সর্বজ্ঞ, তিনি অবশ্যই সংপখমশ প্রদান কবিবেন। এই স্থিব কহিয়া 
দ্বাবক্ায় দূত প্রেবণ কবিলেন। 

যথা সময়ে শ্রীরুষ্ণ ইন্দ গ্রন্থে উপস্থিত হইলেন | মুধিষ্ঠিব মিজেব অভি- 
গায় ব্যক্ত কবিলেন , এই গুকৃতব কার্যে লকলেব পৰামর্শ গ্রহণ কবিয়াছ্বেন, 
ভাহাও জানাইলেন তথাপি তাহাব মনঃপূত হয নাই। কারণ পবামর্শ- 
দাতারিগের কেত কেহ বন্ধুতাব জন্ত দোষোদবাটন কবে না, কেহ কেহ 
স্বাৰ্থপৰ হইয়া প্রিয় বাক্য কহেন, কেহ বা! যাহাতে আপনার হিত ভয়, 
তাহাই প্রিয় বলিয়া বোধ কবেন। আবও বলিলেন--চক্রপাণি ! পৃথিবীতে 
উদ্ধ৷ তিবিধ্‌ পযামর্শদাতাই অধিক স্থুতবাং তাহাদের পরামর্শ লগ্ন এরূপ 
গুরুত্ব কার্যে হশ্তর্কেপ কবিতে সাহস হয় না। তুমি উক্ত দোষবিত 
এবং স্ধাষক্রোধবিবর্জ্জিত। আমাকে উপদেশ প্রদান কর। 


ভাবত লমর। ১৫৪ 


কাশীধাম লিখিয়াছেন__ 
পরস্পর আমাবে সুহৃদ বলে সৰে॥ 
কেহ গ্রীতে কেহ হিতে কেহ ধন লোভে ॥ 
যে যত বঙ্ধেন নাহি লয় মম মনে । 
যতক্ষণ নাহি শুনি তোমাব বদনে ॥ 
বুঝিয়া সন্দেহ প্রভু ভাঙ্গহ আমার । 
কর্তব্যাকর্তবা ধৰ্ম্ম তোমাৰ বিচাব । 
পাগুনেব গতি তুমি পাশুনেখ পতি । 
তোমা বিনা পাগুবের নাহি অন্ত গতি ॥ 


পঞ্চম অংশ । 


বাজশুযে প্রীরষ্েব পবামর্শ । 

শ্রীকৃষ্ণ ধন্নাবাঁজকে উৎসাহ দিলেন এব* বলিলেন 

যোগা হও বাহ চমি যজ্ঞ কবিবাবে। 

এক নিবেদন আমি কবিব তোমাবে ॥ 
উপস্থিত সময়ে জবাসন্ধ সমাট | "নী দাতা বায যন্যার্থ প্রতিজ্ঞা করি 

কঠোব তপা্ষ্ঠান দাবা মহাদেরকে প্রসন্ন কবিসাছিল। 
জর্বাসন্ধ সমস্ত ভূপঠিকে পবান্ত করিস! চিবিবন্দে বন্দী কৰিল রাঁণিযান্ে । 
যড়শীতি জন ভূপতি বাজণছে বন্দী, আব চতুর্দশ জন হলেই সক্জকে 
এক কালে সংহার কবিবে। পুর্বে নববলি প্রথা ছিল । মহাদেবের মুষ্তি- 
গ্রিশষের নিকট বলি হইও। জমদগ্নি নন্দন পবশুধাম পৃথিবী নিঃক্ষতরিয়া 
করিলে ধীচ্চাবা এক্ষণে ক্ষত্রকুলে জগ্ষিয়াছেন, তাহাবা যথার্থ ক্ষত্রিয় নছেন। 
কিন্তু তাহার! ক্ষত্রিয়ের স্তাঁয়' আচার ব্যবহাব করিয়া থাকেন। গ্রীল বংশু ও 
ছক্ষাকুবংশ হইতে এক শত কুল সমুংপন্ন হয়। তন্মধ্যে ভোজবংশীয় ভূপতি 
মধাতিব বংশ চতুর্দিকে নিন্তীর্ণ হইয়া! পড়িয়াছে। জরাসন্ধ এট পমন্ত ভূপ- 
তিক বশে আলিয়াছে। শিশুপাল জবাসন্ধেব সেনাপতি। কুরুষাধিপতি 
দস্তবক্র শিষ্যেব স্তায় তাহাব সেৰা কবে। দস্তবক্ৰ, হংস, ডিক কক্ষধ, কব) 
মেঘবাহন, যবনাধিপতি বৃদ্ধ ভগদৱ, ভীগ্নক, পুরুজিত, জরাসন্ধের অনুগত * 
উত্তব দেশবাসী বাধ্ধগণ অরাপদ্ধেব তে পশ্চিম দিক্চে পলায়ন করিয়াছে। 


২৬ 


১৫৪ চাবত সমব। 


দক্ষিণপাঞ্চাণস্থ ভূপতিগণ এব* পূর্বকোশলনিবাসী বাজগণ পশ্চিম দিকে 
পলায়ন কবিয়াছে , মত ও সমন্তপাদ দেশীয় বাঁজগণ স্ব স্ব বালা পৰিশ্যাগ 
কবিয়া ইতঃস্ততঃ পলায়ন কবিতেছেন! 

আমিও জবাসন্ধেৰ উৎপীড়নে মথুধ ত্যাগ কবিধা দ্বারকায় বাস কবিতেছি। 
মথুরাত|াগেব কাবণ শ্রন্ুন। কংশ জবাসন্ধেব জামাতা, ভোজবংশীয় বৃদ্ধ 
ক্ষত্রিযগণ কংসেব দৌবায্সো পীডিত হইয়। আমাকে কংস বিনাশ কবিতে 
আজ্ঞা কবেন। কণ্ন বিনাশ ভষ্টল, কিন্তু জবাসম্ব আবও দুর্দান্ত হইল। 
মহদেব। ও অনা কংসেব ছুই স্ত্বী। ঠহাবা পতিহস্তা আমাকে বিনাশ করি- 
বাৰ জন্য জবাসধ্ধীকে উত্তেজিত কবে। হণস ওড়িষ্ক নামে জরাসন্ধেব ছুই 
অনুচব অন্বাঘাতে নিহত হউণাব নহে । বলদেব হংসকে নিভত কবেন, 
ডিক লাহশোকে প্রাণতাগ কবিমাছে। তথাপি জবাসন্ধ অষ্টাদশবাব 
মুর আক্রমণ কবে। জবাসন্ধ মামাব অবধ্য বলিয়া আমি মথুবাত্যাগ 
করিয়াছি । মঠাবাজ! এই জধাদন্ধ জীবিত থাকিতে আপনি সম্রাট হইতে 
পাবিবেন ন|। বাঞ্জহুয়ানুষ্ঠটনে সমথ হইবেন না। এক্ষণে আপনি জরাসন্ধ 
কর্তৃক, বদ্ধ ভূপালগণকে মুক্ত করুণ এবং জবাসন্ধ বিনাশে যত্ব কন্ধুন | 
আপনি এ কাধ্যে সমর্থ । পূর্বে মহাবাক্ত যৌবনাশ্ব কব পরিত্যাগ, তশীবথ 
প্রজা প্রতিপালন, কাতনীধ্য তপোবল, শবত বাহুবল এবং মরুত অর্থবল 
ছারা সঞজাট হইঈযাছিলেন। ইগাদেব এক এক গুণ থাকাতে সামান্য লা 
কৰিয়া গিয়াছেন কিন্ত এক তোস্তাতে এ সমস্ত নবপতির লমন্ত গুণ বহিয়াছে, 
এই ক্ষণে জবাসন্ধ বিনাশে সচেষ্ট ১উন। মাধ সহিত ভীম ও অঙ্জছুনকে 
প্রেক্সণ ককণ। ভীম জৰাসন্ধ খিন।শ করিবে। 

যুধিষ্ঠির,_-কবুষ্চ । কেবল সাহসে ভব কবিয়া কির্ূপে এই স্থাথপরতা, 
কার্য্য করি? ভীম ও তক্ষ্ন আমার দুষ্ট টক্ষু স্বরূপ এবং তুমি মন স্বরূপ । 
আমি, তোমাদেখ তিনজনকে তথায় প্রেবণ কবিয়া কিরূপে মনোহীন ও চক্চু- 
হীন 'চইগা জীবন ধারণ কৰিব ? বিশেষ জবাসন্ধকে যমও পরাস্ত করিকে 
পারে না। আমার সন্ক্, প্রবল-বাজসুয় যঞ্জ আমা হইতে সম্পন্ন হুইবে না। 

তখন অর্জুন, কৃষ্ণ ও ভীম যুধিষ্টিবকে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। বাজা 
বুধ কৃষ”9 ভীমার্জ্ছুনের পরামর্শ গ্রহণ করিলেন। 

কৃষ্ছের বচন গুনি ধঙ্খের নন্দ । 
একধুইে ডান ভীমার্জুনেব বল | 


তাধও ॥মব | ১৫৫ 


হষ্ট মুখ হই ভাই দেখি নবপতি | 

কহেন মধুর ব।ক্যে গোবিনোর প্রতি ॥ 

কি কারণে এমন বলিলে যহ্বায় । 

তোমা িণা পাগুবেব কি আছে উপায় ? 

ণল্মী পৰাস্মথ মাথে সে তোমা না গানে । 

সহজে পাণ্ডব-বন্ধ খ্যাত ত্ৰিভূবনে ॥ 

তব নাম নিলে ভর নাহি ভিদ্গতে। 

তাৰ কি আপদ বাব থাকিব৷ সাক্ষাঠে। 

এও বলি নবপতি হুই ঠাঁই লাগে। 

গোবন্েৰ করেতে দিনিন সনপিৰে ॥ 
যাহ! হউক জবাসক্ধণধ ।ন*চয় হইয়া গেল। 


ষষ্ঠ অংশ। 
বাজনয় যজ্ঞ সম্পাদনাথ অবসন্ধ-ণধ 

ধক ভীম ও মক্জুন তেজব্বা স্নাতক ব্রাহ্মণের বেশ ধ।খণ কবিয়া মগধ- 
দেশে যাত্রা কবিলেন। অগ্রে ভামদেন, মধ্যে আর এলং স্ব পঞ্চাং 
অজ্জুন_-তিন জনে কুকুদেশেব মপ। দিয়। গমন কাবা চছেন। লোকে বুঝিপ 
এবাৰ নিণ্চন্নই জবাসন্ধ বিনষ্ট ঠইবে। উষ্ঠাব। কুঝ্দাঙ্গ।প পাব হইয়া পাঞ্ম- 
সবোবরে গমন কবিলেন, (সখান হইতে কাণকুট অতিক্রম কারয়া গণ্ডকী, 
মহাশোন, সদানীবা এবং বহু পর্বত ও নদা সমুদয় কমে ক্রমে উত্তার্ণ হইলেন। 
পরে সরষু পাব হইয়া কোশলায় পোছলেন। তথা হইতে মিথিলা 
এবং মিথিলা হইতে মালৰ গমন কবিয়! চন্মখতী পাপ হইলেন।  ৩২পরে 
গঙ্গ। ও শো পাব হঈয়! তিন জনে মগধ দেশে গমন কবিলেন। গোবথ 
পর্বতে আবোহণ কবিয়! জবাসন্ধেব বাঞ্য দেখিতে লাগিলেন। 

গয়াধামের কয়েক ক্রোশ উত্তব পুর্বে গিনিব্রজ। গিবিরজ জবাসন্ধের 
গগধানী। নৈ্হব, বরা, নৃষব, খষিগবি এবং চৈত্যক এই পাচ পর্বত দ্বার 
গিবিব্রজ বক্ষিত। গিবিত্ৰল শ্রগময় স্বান, এখানকার মন্তন্য লীবোগ* ও শান্ছি 
ময্ন। গোবথ পর্ত হইতে অবতবণ কবিয়। তিনজনে প্ৰগধ বাদ্য প্ররেশ 
কবিলেন। এবং সন্বব নগব চৈত্যেব সমীপে উপনীত হটুলেন। মহাব।জ 


১৫৩ ভারত সমব। 


ধুছদ্রথ বৃষরূপধারী এক দৈত্যকে সংচার কবিষ্বাঁ তাহাৰ চর্ম্ন্থাবা তিনটি 
ভেরী প্রস্তুত করেন। উই ভেবীত্রয়ে একধাব জাঁখাত করিলে এক মাস- 
ব্যাপী গন্ভীব ধ্বনি হইত। কৃষ্ণ, ভীম ও অৰ্জ্জুন এ ভেরীত্রয় ভগ্ন কাবলেন, 
পরে পুবাতন চৈত্য শৃঙ্গ তগ্ন কবিষ্ন। মগধপুরে প্রবেশ ফবিলেন। 
এই সময়ে ত্রাঙ্গণেবা দ্রনিমিত্ত দর্শন কহিলেন । জখ[সন্ধেব নিকট 
সংবাদ পৌছিল। জবাসন্ধ স্বস্তিপৃষ্ঠে আবোহণ কবিয়া অগ্নি প্রদক্ষিণ 
_করিলেন। জবাসন্ধ ছুন্ীমত্ত-শীন্তব জন্তা উপবাস কবিয়া বঠিলেন। 
এদিকে কৃষ্ণ, তীম ও অৰ্জ্জুন বান্ধযুদ্ধ কবিবাব জন্য ক্রমে ক্রমে বহু জনাকীণ 
তিন কক্ষ অতিক্রম কবিলেন। জবাসন্ধেব সহিত সাক্ষাৎ ভষ্টল। বাহ্ধণ 
দেখিয়া জবাসন্ধ বিশেষ তাক্তি কবিলেন , পাদ্য ও মধুপক দ্বাব! পুর্জা কাবলেন। 
কৃষ্ণ-পবামশে ভীমাজ্জুন মৌনী। ক্ুষ্চ বলিলেন পুষ্ববাত্র অতীত হইলে 
ইহাবা আপনা সহিত আলাপ করিবেন। তখন জবাসঞ্ধ ইহ।দিগকে 
যন্তাগাবে বাধিয়। গৃহে গমন করিলেন; জদ্ধ বার অতীত হইলে কৃষ্ণ 
ভীমাচ্ুন সঙ্গে জবাসন্ধ সমীপে গমন কখিলেন, সকলে উপবেশন &বিলে 
জবাসন্ধ বলতে লাগলেন £ -কি নিমিত্ত আপনাবা দ্বাব দিষা প্রবেশ নু! 
কারয়। (নর্ভয়ে চৈতাক পর্বতের শঙ্গ ভগ কবিয়া বাজ্য প্রবেশ কর্চলন ? 
কৃষ্চ-.বাক্ষণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য তিন গাঠই স্নাগ্ক এ5 গ্রণ কৰিতে পাবে। 
কক সমন্তই প্রকাশ কবি বণিলেন। যাহা হউক অবাসন্ধ-ব্ধ নিশ্চয় 
হইয়। গেল; এবং বাঁপলেন আমাদের তিন জনের মধ্যে কাহার সহিত যুদ্ধ 
কবিতে তোমার অভিলাষ হয় বল। 
জবাসন্ধ চনকিয়। উঠিল। 'তামাদেব সচিভ আমাব কিরূপ শত্রুতা ? 

কৃষ্ণ তখন অরাদন্ধেব সমস্ত পাপ উল্লেখ কখিলেন। আমি কৃষ্ণ, ইহাৰা 
তীষার্জুন। যদি নিজের হিত নাঞ্চ। কব, তবে বন্দী বাঁজগণকে দুগ্ধ কর 
নতুবা যুদ্ধ কর। 

গীকৃষ্চেৰ বচনে জলিল জব!সঞ্চ 1 

অশেযে বিশেষে গোখিন্দেবে বলে মন্দ ॥ 
পূৰে আনার ভয়ে শৃগালেব মত পলায়ম কবিয়াছিলে, কিন্তু কোন্‌ সাহদে 
আগ এই “আত কাঁধ্য করিগ়াছ ? 

পূর্ব ক! তৰ বুৰি নাছিক শ্বরণ। 

খাছ গোপস্থত লজ্জা নাহি কি কাৰণ? 
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সংগ্রাম মাগিলা, তাৰ ন! বুঝি কাবণ। 
তোমা! ছাব সহিত যুঝিরে কোন্‌ জন ? 
আৰ এই দুই বালক--ইহাদেব সহিত আব কি যুদ্ধ কবিব ? 

ধেঁ বা ভীমার্জুন দেখি অতাল্প বয়স। 
ইহাদের সহ যুদ্ধে হইবে অযশ । 

মাবিলে পৌরুষ নাহি হাবিলে অযশ। 
পলা বাপকথয় না কব সাহস ॥ 
গোপালেৰ বলে বুঝি কৰিলে উদ্ভাম । 


নী জানহ জবাসন্ধ কুতাস্তেব যম ॥ 
তখন উভয়পক্ষে বাকাযৃদ্ধ চলিল। কিন্ত রুঙ্ণ কিছুতেই ছাড়েন না। 
তখন জবাসন্ধ বলিতে লাগিল-- 
কোমল বালক প্রায় দখি যে নয়নে। 
কিছুমাত্র লুকোনব লক্ম মম মনে ॥ 
ভীমেব লহ্চিত গদাযুদ্ধে জবাসন্ঈ। প্রস্তুত হইল। বাগ! এককপ ছুই গদ! 
ঈ্দাকাইলেন। উভয়েব অপুর্ব স*গাম আবস্ত তইল। 
ভীম ও জবাসঙ্ধ কাধিক মাসেব প্রথম দিনে যদ্ধ আবন্ত করিয়া অনা- 
হাৰে অবিশ্বান্ত ত্রিংশদ্দিন দিবাবানি সমগবে যঞ্চ কবিল্নে। একজিংশ- 
দ্ধিবলে মগধবাজ ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। কৃষ্ণ বলিলেন ক্লান্ত *ক্রুকে পীল়্ম 
কৰা কর্তব্য নহে। জে ভবগর্যভ। তুম টহাব সহিত বাছযুক্ধ কব। কষে 
সঙ্কেতে ভীম জবামন্ধকে উৎক্ষিপ্ত কবিয়া ঘু্ণত কৰিতে লাগিলেন । শতবার 
খুর্ণিত কবি৷ জান্ত দ্বাবা আকর্ষণ পূর্বক তাহাৰ পৃষ্ঠ দেশ নিশ্পেষণ পূর্ববক 
লিংহনাদ সহকাবে জবাসন্ধ বিনাশ করিলেন। 
তখন বন্দী রাঁজগণ বন্ধনমুক্ত ভইলেন। বাঁজগণ আহ্লাদে যুধিষ্টিবের 
রাজন সাহায্য কবিবেন, অঙ্গীকাৰ করিলেন। তখন তৃবি ভুরি রত্ব ন্লাত 
সংগ্রহ হইল। সকলে হপ্তিনায় আগমন করিলেন। ক্বঞ্চ লকলকে সন্তোষ 
ক্ষপ্নিয়া দিজাগারে যাত্রা কবিলেন। 


১৫৮ তারত সমর । 
সপ্তম অংশ 
রাজহুয়ার্থ পাওবদিগের দিস্বিজয়। 

পাণ্ডবদিগের সহায় সম্পত্তি বর্ধিত হইয়াছে। অৰ্জ্জুন কোষ বৃদ্ধি ও 
ভূপালগণ হইতে কর আহরণ জন্য যুধিঠিরের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করি- 
লেন। ব্রাঙ্ষণদিগের আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া এবং শুগ্রজের "অনুমতি লইয়া 
চারি ভাই দিশ্বলয়ার্থ চাবি দিকে গমন করিলেন । 

অজ্জুন উত্তরদিকে, ভীম পশ্চিমে, সহদেৰ দক্ষিণে, ও নকুল পুর্বরদিক 
জয়ার্থ বহির্গত হইলেন । 

ধনঞ্জয় প্রথমে কুলিন্দ-গরদেশস্থিত মহীপালদিগকে স্ববশে 'আনিলেন, 
অসন্তর কুলিন্দ, কালকুট ও আনর্ভ দেশ জয় করিয়া সুমণ্ডল রাজাকে বশীভূত 
করিলেন। তৎপবে শালক দ্বীপ ও প্রণিবীপতি প্রতিবিন্ধ্কে জয় 
করিলেন। অনন্থব প্রাগজ্যোতিষ পুবে কিরাত, চীন ও সাগরতীবস্ক 
যোধগণেব সহিত মিলিত ভগদত্তের সহিত 'জ্জুনের আট দিবস 
যুদ্ধ হইল। অৰ্জ্জুন ভগদন্ডের নিকটে কর গ্রহণ করিয়া আবও উত্তরে 
চলিলেন। সেখানে অন্তর্গির বহির্গিরি ও উপগিরি, পর্বতবন ও জত্রক্চ্য 
রাজাদিগকে পরাজয় করিগা কর গ্রহণ করিলেন। এখানে উলুকবাসা 
বৃহস্তের ' সহিত অর্জুনের যুদ্ধ হয়। উলুককে পরাজয় করিয়া সেনাবিন্দুর 
নিকট উপস্থিত হইলেন, তাহাকে পরাজয় করিয়া উলুক-দেশস্থ অন্ঠান্ঠ 
রাজাদিগকে স্ববশে আনিলেন। * ক্রমে পঞ্চগণ, বিশ্বগণ এবং অস্তান্তি পার্কা- 
তীয় মহারীরগণকে পরাস্ত করিয়া পৌরবপুরী অধিকার করিলেন। সেখানে 
অনেক অনেক দন্য ও ফ্লেচ্ছ জাতিদিগকে পরাস্ত করিলেন। অনস্তর কাশ্মীর 
দেশ-সন্ভূত ক্ষত্রিক্বীরদিগকে ও দশরাজমণ্ডলের সহিত ভূপাল লোহিভক্কে 
হায়, করিলেন'।, তখন ত্রিগর্ত, দাক ও কোকনদদেশীয় রাঁজগণ স্ববশে 
'ায়িল। : তৎপরে অভিসারী নগরী অধিক্কত হইল. এবং উরগ-দেলবাসী 
মহাধাজ রেচিমান পরাজিত হইল? পরে ঞ্জুন সিংহপুর ভরিদপ্ধ করিলেন-। 
অনস্তর সুক্ষ ও সুমালানগরী মন্থন করিলেন এবং বাঁহলী কর্দিগকে মদন 
করিলেন। ক্রমে দরদ ও কাম্বোল জয় হইল। তৎপরে লোহ, পরম, 
'কাক্োজ, * উত্তবাধিকদিগকে জয় করিলেন। এ স্থান হইতে শুকোদয়- 
ষ্টীম ail শৰ আনয়ন করেন! তৎপরে নিঞ্কুট পর্বাত ও হিম।চল পরাস্ত 
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ধবল-গিরি অতিক্রম করিক্লী কিন্পুরুষধর্ষ জয় করিলেন, তথা হইতে 
সসৈগে গুহাফরক্ষিত হাটকদেশ করগত করিলেন, , সেখান হইতে 
মানদপরোববে গমন করিলেন এবং খধিকুল্যা সমস্ত সন্দর্শন' করিলেন। 
তগ্রত্য গন্ধরবরক্ষিত দেশ দঁকল হইতে কর গ্রহণ করিলেন। 

অনন্তব উত্তর হরিবর্ষ জয়লাভে ইচ্ছা! করিলেন। শত শত দ্বারপাল 
অঙ্জুনের নিকটে আসিয়া বলিল-_তুমি গন্ধবর্ব নগরী অধিকার করিতে পারিবে 
না প্রস্থান কর। তুমি যে এ নগরে আসিয়ান, ইহাতেই- বুঝিলাম তুমি ৰীর। 
এখানে 'ধখন আপিয়াছ তথন ইহা জয় করা হইয়াছে ; এই দেশের নাম উত্তর 
কুরু। ওখানে সামান্ত কর সংগ্রহ করিয়া অঙ্জুন ইন্দ্রপ্রশ্থে আগমন 
করিলেন। সংগৃহীত সমস্ত ধন ও বাহন যুধিষ্টিরকে প্রদান করিলেন। 

ভীমসেন পূর্বদিকে ঘাত্রা করিয়াছিলেন। প্রথমে পাঞ্চালদেশ জয় 
করিলেন। পরে বিদেহ ও গণ্ডকদিগকে জয় করিয়া দশার্ণদেশ অধিকার 
করিলেন। এখানে দশার্ণরাঞ্জ সুধন্মার সহিত ভীমের বাহুযুদ্ধ হয়। স্থধন্মী 
পরাস্ত হইগ্রা ভীমের প্রধান সেনাপতি হইয়াছিপেন। পরে বোচমানকে 
জয় কুরিয়া দক্ষিন দেশস্থ সুকুমাব ও গুমিত্র নামক রাজুকে পরাস্ত করেন । 
তংপরে চেদি রাজ্যে শিশ্তপালের নিকট উপস্থিত হইলেন, যুদ্ধ হইল--চে্গি- 
গার্ড ধণ্মরাঞ্জকে কর প্রদান করিণেন। ভীম এ স্থানে ত্রয়োদশ রাত্রি বান 
কৰেন। ও 

তথা হইতে গমন করিয়া কুমার রাগ শ্রেণিমান্‌ ও কোশলাধিপতি 
বৃহ্ধলকে পরাজয় করেন। তৎপরে অযোধ্যারাজ দীর্ঘযজ্ঞকে পরাস্ত করেন।, 
ক্রমে, গোপালকক্ষ, উত্তরকোশব ও মল্পধিপতিকে স্ববশে আনয়ন করেন। 
পরে হিমালয়পার্শ্বহ্থিত জলোগ্ঠব দেশসকল জয় করেন। পরে ভল্লাট ও 
শুক্ধিমত পর্বত. জয় করিয়া কাশীরাঞ্জ সুবাহুকে বশ করেন। ত্দনন্তর 
সুপাৰ্শ্ব, দেশের. রাজা ক্রথ, মংস্য, মলদ এবং পশ্ুভুূমি সকল জিত হইল, পুরে 
মহীধর. ও 'সোষধেরদিগ্রকে জয় করিয়া উত্তর মুখে চলিলেন, বৎসদেশ অধিকৃত 
হইল। তংপরে ভর্গের অধীম্বর, নিষাদধিপতি ও মনিমান প্রভৃতি রাঙ্গা 
দিগকে পরাজয় করেন। পরে দূর্জিগমল্প ও.ভগবান্‌ গর্ববত, শর্্মক ও বর্ম্মক- 
দিগকে, বৈদেহক অগতীপতি জনককে, ছলদ্বারা শক. ও -বর্ব্মরদিগকৈ. আত্ম”, 
বলে.. আনিঞ্জেন। ..তৎপরে ইন্রপর্কত .মন্লিধানে. বিদেহ. দৈশে- বাস করিয়া, 
সপ্ত. প্রকার. .কিরাতাধিপতিগণকে পরাঙ্গয়। করিলেন, সহ্ধপ্রনুন্ধ জয় করিয়! 
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মগণদিগকে পরাস্ত করিলেন। পরে গিরিবঞ্জে জযাসন্ধ তনয়কে সাস্বনা ও 
হস্তগত. করিয়া. কর্ণের ' প্রতি ধাবমান হইলেন। কর্কে বশে আনিকা. 
অন্ঠান্ত পর্ব শুবাসীদ্িগকে জয় করিলেন। 

অনন্তর মোদগিরিরাজকে সংহার করিলেন পঞ্চ পুঙ্]ধিপতি বাস্ণদেৰ ও. 
কৌশিকী কঙচ্ছনিবাসী মনৌজঙ্গাদিগকে জয় করিয়| বঙ্গরাঁজকে স্ববশে আনিলেন। 
পরে সমুদ্রমেন, চন্ত্রসেন, তস্ত্লিপ্ত কক্কটাধিপতি প্রস্ততি বঙ্গদেশাধীশ্বর 
সমূহকে পরাস্ত করিয়া সুন্মদিগের অধীন্থর এবং মহাসাগরকুলবামী মেক্ছপ্ণণকে 
জয় করিগেন। সমস্ত অধিক্কৃত দেশ হইতে কর গ্রহণ করিয়া মহারাজ 
লৌহিতোর নিকট উপস্থিত হইলেন। সাগরকুপবানী ্েচ্ছরাজগণ ভীমকে 
মানাবিধ প্রব্ঙ্গাত প্রদান করিলেন। সমত্ত ধনবদ্ধ গ্রহণ করিয়া ভীম ইন্র- 
প্রন্থে ধর্টরাজকে প্রদান করিলেন । 

সহদেব দক্ষিণ দিকে যাত্রী করিয়াছিলেম। প্রথমে মখুখা, ক্রমে অধিরাঁজীধি- 
পতি দস্তবক্র, সুকুখাব ও নরাধিপ সুমিত, পটচ্চর ও শন্ঠান্ত মৎদ্যদিগকে, 
নিষাদড়ূমি, গোশ্ঙগ পর্বত, শ্রেণিমান পার্থিব সকল, নবরাষ্, কুত্তিভোজ, 
চশ্বপ্কতী তীরদেশস্থ জন্তকরাজ্কু্ণর পবে সেক, অপরসেক প্রভৃতি জয় করিয়া 
নর্শা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সেখানে অবন্তি অধিপতি বিন্দামুবিন্দদ্ধয়কে 
জয় করিয়া ভোগকটপুবে ভীত্মকের সহিত ছুই দিন যুদ্ধ করিলেন, তাহাকে 
পরাস্ত কবিগা এবং অগ্ঠান্ত দেশ জয় করিয়া দক্ষিণাপথে প্রবেশ করিলেন । 
ওধাঁনে কিছ্ধিন্ধ! নায়ী বানবপুরীতে সপ্ত দিন যুদ্ধ হয়। স£দেব ইহাদিগকে 
পবান্ত করিতে পাবেন নাই। ওধান হইতে মাহিক্সতী নগরীতে রাজ! নীলের 
সহিত ঘোরতর যুদ্ধ হয়। অগ্নি, রাজকুমারীতে আসক্ত হইয়া ও রাঙ্জ্য রঙ্গ 
করিতেন'। সহদেব অগ্নিকে তুষ্ট করিয়া নীলরাঞ্জকে হস্তগত করেন। 
তথা হইতে ক্রমে ক্রমে তৈপুবরাজাকে পবে পাঁও্য, জ্রাবিড়, উড় কেরপ, 
অন্ধ, তাঁলধন, কলিঙ্গ, উদ্টকেরল, রমণীর আটবীপুরী' ও যবনপুর দূত দ্বারা 
নিঞ্জারপ্ত করিয়া কর' গ্রহণ করি:লন পর সমুদ্রের কচ্ছদেশে থাকিয়া বিী- 
যণেৰ নিকট দূত প্রেবণ করিলেন।, বিভীষণ কর প্রদীন করিলেন ' 

এদিকে ' নকুল. খাওবপ্রন্থ হইতে পশ্চিদে যুখে যাত্রা করেন। দশীর্শ, 
শিখি,  বিসীর্ত,: অহষ্ঠ, মাগন, পঞ্চকপট, াধামিক বাটধান ইত্যাদি স্থান, 
পুষরীরণ্য, পক্চনদ; :অগর পর্ব, উত্তর জ্যোতিন দিব্যলটপুর প্রভৃতির দেশ 
, এবং নানাবিধ রাজাকে. বশ" করিপেন। পরে বাহ্ষুদের 'ও যাদবগণ এবং 
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শল্যের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। পরে কিরাত যবন ও শকাদি গ্নেচ্ছদিগকে 
পরাস্ত করিয়া উৎকৃষ্ট দ্রব্যজাত সংগ্রহ করিলেন “এবং মমন্তই যুধিধিরকে 
প্রদান করিলেন 


অষ্টম অংশ 
রাজস্গয়-যজ্ঞ । 
ঘুধিিরের রাজ্য শাসনে অরাতিকুল সমূলে উন্ম লিত হুইল। পৃথিবীর 
সমস্ত রাজ! যথা শাস্ত্র কর প্রদান করিলেন। জনপদ সকল সমৃদ্ধ হুইয়া উঠিল, 
কৃষি, বাণিজ্য, গোরক্ষণ সুচারুরূপে সম্পন্ন হইল। প্রতারণ। একবারে রহিল 
না; দন্থা, তস্কর রাজপুরুষ কাহারও মুখে মিথ্যা কথ! শুনিতে পাএয়া বাইত 
না, অতিষ্ট, অনাবৃষ্টি, ব্যাধিতয়, অগ্রিভয়, সমস্ত নিবারিত হইল। ধর্থরাঁজের 
ধশ্বধ্য শত শত বৎসর অকাতরে দান করিলেও ক্ষয় প্রাপ্তির সম্তাবন! ছিল 
না। যুধিষ্ঠির স্বীয় বাসভবন ও কোষাগারের পরিমাণ বিশেষ পরিজ্ঞাত 
হুইক়! ধষ্গানুষ্ঠানে মানন করিলেন। লেই বলিতে লাগিল অবিষাথে যজ্ঞ 
আরম্ভ করুম। 

: মুধিষ্টির কাহারও যেন অপেক্ষা করিতে লাগিলেন ; ধজেখবর না উপস্থিত 
হইলে কাহাকে লইয়া যজ্ঞ হইবে ? রাঙ্গা, যক্তে যজ্ঞেশ্বব শ্রীফসির় স্মরণ করিলেন! 
পাগুব-সথা ইন্্প্রথ্থে আগমন করিলেন। কাঁপীরাদ ভক্ত । কাশীরাদ লগ 
আকির়াছেন। মূলে এরূপ বর্ণনা নাই। | 

' শরদকষলপত্রের ন্ডায় যুগল নয়ন, শ্রতিমূলে মকরকুগ্ুল, বিক্ষশিত- 
মুখপদ্ম কোটা সুধাকর সম, তাহাতে অরুণ ওষ্ঠবিষ্ব বড়ই সুন্দর । তঙ্ছক্ষডি: 
নীলপঞ্ছের ৷ স্তান্, ভুজ আলানুলখ্িত, মন্তকে লুদ্দর শিরতাজ,. পরিধান 
গীতবনন।, 

'ঘুগপদ কোকনদ, অখিল অতযপ্রাদ, : 
স্মরণে ছরয়ে তববাদ। 

মেই পদ অহনিশ, { _ ধ্যানে ধ্যান অজ ঈশ, 

+ ২ ‘করব শুক প্ৰহ্লাদ নারদ। 

. পাদপদ্ম মোক্ষনিধি, : . মাতে জক্পে জরনদী, 
তিন লোক জান i 
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যার পদচিহ্ন পেয়ে, অনস্ত অভয় হয়ে 
কালিয় বিহবে যথা মন ॥ 


কৃষ্ণ আঁসিলেন। সকলে আনন্দসাগবে নিমগ্ন হইল। ধর্ম্মবাজ যুধিষ্টিব, 
ভ্রাতৃচতুষ্ট্, পুবোহিতধৌম্য মহধিন্বপায়ন প্রমুখ ধধিগণে পবিবৃত হইয়! কৃষ্ণকে 
বলিতে লাগিলেন 

তব অনুগ্রঙ্ বলে, এ ভাবত ভূমগ্ুলে 
না বহিল অসাধ্য আমাব | 
আমি না কবিতে যু, মিলিল অনেক বদ্ধ 
নাহি স্থল থুইতে ভাগাব ॥ 

যুধিষ্ঠির আবাব বলিতে পাগিলেন -আমি এ সমস্ত ধন সম্পত্তি বিপ্রসাথ 
করিতে ইচ্ছা কবি, আমি কার্ধ্যাবস্ত করিব, ঠমি অন্থমতি কব! গোবিন্দ! 
ভোগাকে এই যজ্ঞে দীক্ষিত হইতে হইবে, তবেই আমি নিষ্পাপ হইব। অথবা 
অন্থু্গণেব সহিত আমাকেই দীক্ষিত কব, যেমন তোমার উচ্ছ!। 

ভগবান্‌ তখন যুধিষ্টিরকে যজ্ঞে দীক্ষিত কবিলেন এবং বলিলেন” আমি 
তোমাধ হিতানুষ্ঠানে তৎপৰ বহিলাম, তুমি আমাকে যে কার্যে নিয়োগ 
করিবে, আমি তৎক্ষণাৎ তাহ! সম্পাদন কবিব। ত্রৈলাক্যেব অধিপতি 
ভক্তকে আশ্বাম দিতেছেন । যুধিষ্ঠিব গদগদ তহইয়া বলিতে লাগিলেন আমার 
ইচ্ছা অনুসারে যখন তুমি স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হইয়াছ তখন আমার সঙ্কল্প সফল 
হইয়াছে এবং সিদ্ধিলাভে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই । 

ভগ্ন যন্তারোজনের ধূম পড়িয়া গেল। মুধিষ্িব ভ্রাতৃগণেব সহিত ধজ্ঞ- 
সম্পাদনের দ্রব্য সামগ্রী আছবণ কবিতে লাগিলেন। অমাত্যগণ ও সহাদেবকে 
জাক্া করিলেন স্রাঙ্ধণেবা মে সমস্ত যজ্ঞা্গ আয়োজনে অনুমতি করিয়াছেন, 
লঙগস্ত উপকবণ সামগ্রী, মাঙ্গল্য দ্রব্য, ধৌম্যোস্ত ফক্ত-সন্তার সকল আনয়ন 
করাও । কেহ অঙ্নাদি 'আহষণে নিযুক্ত হইল, কেহ মমোহর স্থগদ্ধি জুরম্য 
কাম্য বসন্ত আয়োজন করিতে লাগিল ! 

মহধি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন কতিপয় খত্বিক আনয়ন করিলেন, এবং স্বয়ং বক্ষ 
কাৰ্য্যে দীক্ষিত হলেন । ধনগরর-গো শ্রেষ্ঠ সুসামা সামগানে নিযুক্ত হইলেন, 
ধাজ্বক। অধর, গোধা ও ধোঁধ্য হোতা এবং বেদবেদাস্তধারগ তীহাদেৰ শিষ্যগণ 
ও পুরেগণ এ যজ্ঞের সন্ত হইলেন । 


ভারত সমর। ০১৬৩ 


শিল্পকারেরা দেবগৃহসদৃণ উত্তম গৃহ. সকল নিশ্মাণ করিল ;:. হজ্ঞস্থান 
সমূহে শাস্ত্রোক্ত পূজা সমাধা হইল । 

তদনস্তর নিমন্ত্রণের জন্ত সর্বত্র দূত প্রেরিত হইল।* রাজগণ, ল্লাঙ্ষণ 
বৈশ্য ও সদ্বিদ্বান্‌ শূদ্র মহিত আগমন করিতে লাগিলেন । রাগ্যের চতুর্দিন্‌ 
হইতে বেদ-বেদাস্ত-পারগ ব্রাহ্মণের! তথায় সমাগত হইতে লাগিলেন । পুথক্‌ 
পৃথক্‌ বাসস্থানসমূহ অন্ন-পাঁনে পরিপূর্ণ হইল। বহু স্থান বিচিত্র চন্ত্রাতপ বিস্লা্ৃত 
ছইবা, স্থানে স্থানে নৃত্যগীত হইতে লাগিল। সর্বত্র সর্বদা ‘দীয়তাং ভুজ্যতাঃ' 
ত্রাক্যে পুর্ণ হইল। ধন্বরাজ সমস্ত নিমন্তরিত জনগণকে পৃথক পৃথক্‌ লা 
লমূহ, সুন্দর শয্যা, অসংখ্য সুবর্ণ, দিব্যাভরণভূষিতা, রূপ, যৌবনবতী .সর্বান- 
সুন্দরী রমণী প্রদান করিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির তখন ভীষ্ম, ড্রোণ, বিদ্ধ, 
ককপাচার্্য, ধৃতরাষ্্র, ছুর্ধ্যোধনাদি সকলের নিমন্ত্রগার্থ. নকুলকে, হস্তিনাপুরে 


প্রেন্নণ করিলেন। 
দর্য্যোধন।দির সমভিব্যাহারে বহু ক্ষত্রিয়, বহু রাজা আগমন কৰিলেন। 


গান্ধাররাজ সুবল, মহাবল শকুনি, অচল, বৃষক, কর্ণ, শল্য, বাহ্লিক, দোমদত্ব, 
শব, অশ্বখামা, ক্কপাচার্দ্য, জয়দ্র, যজ্ঞসেন, ভগদত্ত, লাগরোপকুলবন্থী শত 
শীত ম্নেক্ছগণ, বহু বহু পার্কতীয় রাজগণ, বৃহদ্বল, পৌপ্বক, বাসুদেব, বঙ্গ ও 
কলিঙ্গাধিপতি, সিংহলেশ্বব, কাশ্মীর রাজ," কুত্তিভোজ, বিকট, শিশুপাল এই 
সমস্ত রাজন্তবর্গ বিবিধ রত্বগাত সঙ্গে যজ্ঞ সন্দর্শনার্থ আগমন করিব্রেনু । 
বলরাম, অনিরুদ্ধ, প্রত্যয়, গদ, শান্ব, চারুদে্চ প্রভৃতি নিখিল যাদব এবং 
মধ্য দেশীয় রাজগণ রাজস্ুয় যজ্ঞে আগমন করিলেন । 

ধর্ম্মরাজ সকলের যথাযোগ্য সম্মান করিলেন এবং সকলের পৃথক্‌ পৃথক্‌ বাস- 
স্থান নির্দেশ করিয়া দিলেন। সকল গৃহই নানা প্রকার ভক্ষ্য দ্রব্যে পরিপূর্ণ, 
রমণীয় দীর্ধিকা, ও পাদপ সমূহে সুশোভিত। প্রাসাদমালা কৈলাস শিখরের 
ন্যায় উন্নত ও শুভ্র মণিময় কুটিমে অলঙ্কৃত { চতুর্দিকে অত্যুচ্চ প্রাচীর, গবাক্ষ 
সকল ক্বর্ণজালে জড়িত, দ্বারলকল সমস্থত্র পাতে বিন্তস্ত, ভিত্তি কল 
অশেষ প্রকার ধাতুতে সুগঠিত) সোপান পঙ ক্রিতে যাতায়াতের কোন ক্লেশ 
হইত ন|। তথায় আসন সকল বিস্তৃত। সমুদায় স্থান রাজোপকরণে সজ্জিত, 
কুসুম মালায় বিভূষিত । সুরভি অগুরু গন্ধে  চতুৰ্দিক আমোদিত । 

রাজা যুধিির গুরুগণকে অভিবাদন করিয়া সকলের, নিকট “ মজ্ঞনুষ্ঠানে 
অনুমতি গ্রহণ করিলেন: এবং দূর্যোধন রাজগণকে যোগ্যতা! অনুসারে 


১৬৪ ভারত সমব। 


পৃথক পৃথক কার্যে নিয়োগ কবিলেন। দুঃশাসন নিখিল ভোজ্য দ্রব্যের 
তত্বাবধানে নিযুক্ত হাইলেন, অঙ্থখাম! বিগ্র সেবায়, সঞ্জয় রাজ-পরিচর্ধ্যায়, 
ভীগ্ম ও প্রোণ কর্তব্যাকর্তব্য-বিবেচনায় ন্যুক্ত হইলেন। ক্কপাচার্ধ্য রজত 
সুবর্ণ রক্ষণাবেক্ষণ ও দক্ষিণ! প্রদানে নিযুক্ত হইওলন। বাহলীক, ধৃতরাষ্ী, 
সোমদত্ত ও জয়দ্ৰথ গৃহপতির ন্যায় বিরাজমান বহিলেন। ূর্ধযোধন উপায়ন 
প্রতিগ্রহে নিধুক্ত হইলেন। সকলেই প্রচুর রত্োপহাব প্রদান করিতে 
লাগিলেন। কোন রাজাই সহশ্রের নূন উপায়ন প্রদান করেন লাই। 
আমার ধন ধর্ম্মবান্দের যজ্ঞ সম্পাদন ককক এই ম্পর্দা করিয়া সকলেই বিপুল 
ধনদান করিয়াছিলেন। অনস্ত কোটী ব্রদ্দাণ্ডের নায়ক ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ এই 
ধক্তে ব্রাক্ষণগণের পাঁদপ্রক্ষালমেয় ভাষ গ্রহণ করিলেন । 
মুলে আছে দেবতাবা এই যজ্ঞে আহত হইয়াছিলেন। কাশীবাম ইহ 
অবলম্বন করিয়। অঙ্জুনেব দেন-নিমন্ত্রণে গমন দেখাইয়াছেন। মূলে এ সম্বন্ধে 
কোন কথা নাই। কাশীরাম কল্পনা বলে লিখিতেছেন__পার্থ দেবতাদিগেব 
নিমন্ত্রণ যাত্রা করিলেন। হরপার্ধতী, ইন্দ্র, যম, বরুণ, বিভীষণ, শেষনাগ 
সকলকে নিমন্ত্রণ করিলেন এবং নিজে অন্তর দ্বারা পৃথিবী ধাবণ করিয়া, রহি- 
লেন। এ সব কথা আমর! মূলে দেখিতে পাই না। 
পার্থ শেষ-নাগকে যজ্ঞে যাইতে অন্থবোধ কবিলে শেম-নাগেব সহিত 

অঞ্জুনের যে কথা হইয়াছিল তাহা সুন্দর 

হাসিয়া কহেন শেষ শুন ধনঞ্জয়। 

তব যজ্ঞে আছেন গোবিন্দ মহাশয় ॥ 

হর্ভা কর্তা সেই বিভু বিধি বিধাতাঁব। 

সর্বজ্ঞ ফল পায় দরশনে ধার ॥ 

যথ! কৃষ্ণ বিদ্যমান তথা সর্ব জন। 

ব্রহ্মা শিব আদি যত দিকৃপালগণ ॥ 

অকারণ আমা সবাকাবে নিমন্ত্রণ। 

সেই কৃষ্ণে ভাল মতে করহ র্ন ॥ 

কত ব্ৰহ্ধা কত কুদ্ধ কত শেষ ফণী ! 

অনন্ত ব্রন্মাণ্ডে আছে যত যত প্রাণী ॥ 

সঞচলে হইবে তুষ্ট তারে তুষ্ট কৈলে। 

শাখা পনর" তুষ্ট যেন মূলে জল দিলে ॥ 


ভাবত সমব। ১৬৫ 


অৰ্জুন তখন কৃষ্ণের আজ্ঞা জীলাইলেন, বলিলেন আপনি গেলে যজ্ঞ পূর্ণ 

হইবে। 

পুনঃ নাগরাজ বলে অজ্জুনে চাহিয়া । 

আসিলে আমাবে নিতে কিছু না জানিয়া ॥ 

মন্তক উপবে আমি ধবি যে সংসাব। 

আমি গেলে যজ্ঞে, কে ধবিবে ক্ষিতিভার ? 
শেষ নাগ পৃথিবী ধাবণ কবিষাষ্ঠেন। এখন ৪5! তাসিবাব কথ।। কিন্ত 
কুলকুণ্ডলিনীকে মিনি বঝিয়ছেন তিনি হাসিতে পাবেন না। বলা হইয়াছে 
“সা দেবী বায়বী শক্তিঃ।” যাহ' হটক অঞ্জন বলিতে লাগিলেন -. 

ক্ষিতিভা হেতু যদি করহু বিচাব। 

তুমি যাঠ আমি লব পৃণিনীব ভাব ॥ 

এত শুনি বিশ্ময় মানিয়া ব্ষধব | 

হাসিয়া অর্জুন প্রতি কবিল উত্তব ॥ 

পৃথিনী ধৰিবে হেন কধিলে স্বীকার । 

পৃথিবী ছাড়িস্ত বাক্য পাল আপনার ॥ 

এত শুনি ধনঞ্জম লইয়া গাণ্ডীব ৷ 

কবযোড়ে 'প্রণমিয়া শিবদাতা শিব ॥ 

ভক্তি ভাবে কৃষ্ণ নাম কবিয়! ম্মবণ। 

শিবে দ্রোণাচার্য্য পদ কবয়া বন্দন ॥ 

অদ্ভৃত স্তম্ভন অস্ব তৃণ হইতে নিযা। 

যুড়েন গাও্ীবে ক্ষিতি অঙ্গে বস।ইয়া ॥ 

ধবেন ধরণী, শেষ স্ব্ম্ব হইল । 

দেখিয়া সকল নাগ আশ্চর্ধ্য মানিল ॥ 
আমরা আঁঞ্জ কালকাব দিনে অর্জুনেব তক্তিঠাবটুকু দেখিতে পাই না। 
কাশীবামের সময়ে লোকে ভক্তি বিশ্বাস ছিল, এখন এ সমস্ত কথার তিত্তিও 
নাই। জীবগ্ুক্তি বলিয়া যে একটা ছিল, অধুনা ইহ! গল্পকথা হইয়াছে। 
যাহ! হর্উক--শেষনাগ আঁসিলেন। 

সহদেষ পূর্ব্বে ফিভীষণকে নিমন্ত্রণ করিয়া আদিক়াছিলেন এ কথা আমরা 

মূলে পাই। কাশীবাম দিভীষণকে লইয়া একটু রঙ্গ ফবিয়াছেন। দেখাইয়া- 
ছেন, দর্পহাবী আপন দর্ণও আপনি রাখেন না। ভক্কেব পতনের মূল এই 


১৬৬ ভারত সমর । 


দর্প। ভগবান্‌ বিভীষণের 'দপপ চূর্ণ করিয়াছিলেন, অথচ সম্ভানও : রাখিয়া 
ছিলেন__কাশীরাম ইহাইণদেখাইয়াছেন। 
রাক্ষসেশ্বর নান! ধনরত্ব, দাসদানী, হস্তী অশ্ব লই কৃষ্ণদর্শনে আগমন 

করিলেন। আগমনের কারণ যন্দ দর্শন নহে । কৃষ্চদর্শনই উদ্দেশ্য । 

*পার্থমুখে বার্থ পেয়ে রাক্ষস ঈশ্বর । 

হরযেতে রোমাঞ্চিত হইল কুলেবর। 

যেই কথা অনুক্ষণ কহে মুনিগণ। 

 ধদেব গৃহে জঙ্মিলেন নারায়খ ॥ 

নিরন্তর ব্যগ্রচিত্ত ধারে দেখিবারে। 

আপনি ডাকেন তিনি দয়! করি মোরে। 

সর্বত্তব্ব অন্তর্ধামী ডকতব্ৎমল। 

অনুগত জনে দেন মনোমত ফল ॥ 

তাঁর অনুগত আমি বুঝি কারণ । 


করিলেন নিজ ভক্ত বলিয়! স্মরণ ॥ 
ভগবান মিজ ভক্তকে স্মরণ করিয়াছেন। ভক্তের দর্শন-ইচ্ছ প্রবল করিয়- 


ছেন। ভক্ত এ অবস্থায় থাকিতে পারেন না। 

মহাপ্রভু জগন্নাথ দর্শনে যাত্রা করিয়াছেন। দূর হইতে মন্দিরের চূড়া 
দেখা গেল। শ্রীচৈতন্ত মূৰ্ছিত হইয়া পড়িলেন। সঙ্গে ধাহারা ছিলেন 
তাঁহারা বহু কষ্টে মুচ্ছাতঙ্গ করিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, এরূপ হইলেন 
কেন? শ্রীচৈতন্ত কিছুই বলিতে পারেন না। কেবল ঘন ঘন মন্দিরের 
চূড়া দেখাইতে লাগিলেন কিন্তু কেহই কিছু বুঝিল না। মহাপ্রভু কাদিতে 
কাঁদিতে দ্রুতবেগে চলিতেছেন, কোথাও স্থির হইয়া! দীড়াইয়া বলিতেছেন, 
দেখ দেখ মন্দির পানে চাহিয়া! দেখ 'কৃষ্ধবর্ণ শিশু’! আর বলিতে 
পারেন না। আবার বলিতে লাগিলেন “কৃষ্ণবর্ণ শিশু এক মুরলী বাজায়!” 
মুরগী বাজাইন়, ভগবান্‌ ভক্তকে. ডাকিতেছেন। মুরলী বাজাইয়া জানা- 
ইত্তেছেন, দেখ আনি তোমায় দেখিবার জন্য বড় ব্যাকুল, হইয়াছি, আমি 
থাকিতে পারিতেছি না তুমি এত নেরী করিতেছ কেন? যত দিন সাধক 
_.্কগরানকে" ডাকেন, ততদিন, ঠিক হয় :ন!। যখন ভক্ত. ভগবানের ডাক 
.. নিতে পান তখনই চার দিদ্ধি। . ভগবান জীবের অন্ত বড় ব্যাকুল! 
:  ুঁজিনি। সর্বব্,. জীব অজ. “জীব ভাল. মন্দ. বিচার করিতে পাবে না। 


ভাবত সমর | ১৬৭ 
অন্ট কাধ্য ছাড়িয়া জীব সেই সর্বত্রষ্টার দিকে চাহিলেই সদগতি লাভ 
করে। 
বিভীষণ বড়ই আনন্দিত। যাহাকে ভালবাসা যায় তাহাকে কত কি 
দিতে ইচ্ছা করে। “আজকাল বহুলোক মন্ুষ্জাতির সেবা করেন, কিন্ত 
দরিদ্রকে এক কৌড়ি দিতেও ক্লেশ বোধ করেন। ঠাকুর দেবতার স্থানে 
প্রায় লোকেই ব্যয়কুঃ। এখানকার ভালবাসা স্বতন্ত্র বস্তু। বিভীষণ 
বলিতেছেন 
দিব্য রদ্ব আছে যত আমার ভাগারে। 
সব রদ্ব ধন লহ দিব দামোদরে ॥ 
লোচনে দেখিব আজ কমল লোচন। 
জন্মাবধি কৃত পাপ হবে বিমোচন ॥ 
বিভীষণ দক্ষিণদ্বারে উপনীত হুইলেন, যাহা! দেখিলেন, তাহাতে বিস্মিত 
হইলেন। যজ্ঞ স্থান অপূর্ব । আদি নাই অন্ত নাই, চারি দিকে লোক। 
উচ্চ, নীচ, জল, স্থল, কিছুই লক্ষ্য হয় না । কেবল লোক সঙ্ঘ। নানা প্রকা- 
‘রেষ্ট লোক । অমর, রাক্ষস, দানব, দৈত্য, সিদ্ধ, সাধ্য, খষি, যোগী, ব্রাহ্মণ, 
দীর্ঘকর্ণ, বিকট বদন, কিরাত, স্ত্রেচ্ছ, এক পদ, এক হস্ত, অপূর্ব সন্মিলন। 
বিভীষণ রথ হইতে নামিয়াছেন, স্থানে স্থানে নৃত্য গীত, কোটা অশ্ব, কোটী 
হস্তী, কোটী রথ, চারি দিকে ভিড়! দেব দানব বৈরিতা ছাড়িয়! ষজ্ঞ কার্ধ্য 
করিতেছে। রাক্ষস, মানুষ, ভক্ষ্য ভক্ষক ভাব ছাড়িয়া একত্র. কর্ম্ম করিতেছে। 
রাক্ষস মনুষ্যের আজ্ঞ। পালন করিতেছে। বড়ই বিস্ময়কর ! 
অদ্ভুত দেখিয়! রাজা মুখে দিল হাত । 
জানিল এ সব মার! করেন শ্রীনাথ ॥ 
ত্রিভুবনের লোক এক স্থানে জুটিয়াছে। আসন, ভোজন, পান ইহা 
লইয়াই , সকলে বিব্রত। কে কাহাকে আনিয়া দেয়, 'নির্বন্' নাই। রাজ! 
“ঠেলাঠেলি’ করিয়া কতকদুূর পদবরত্জে গমন ' করিলেন--আর যাওয়া ধায় 
না। বহু রাজা “পিঠাপিঠি করিয়া ডিবি ভিতে গ্বারিগণ 
লোক হটাইতেছে £__ 
পথ না পাইয়া নান বিভীষণ 7. 
অস্তর্যামী সব জাচিলেন' নারারণ &. 
সেই জন-সমুদ্র মধ্যে বিভীষণ দ্বেখিতেছেন “অভিনব জঞঙ্খধর সুন্দর” এক 


১৬৮ ভাবত মুমর |! 


পুরুষ এখানে ওখানে দর্্ব্ম গতাগতি কবিতেছেন। “কে আমিল কে 


খাইল” প্রতিজনকে জিজ্ঞ।স! কবিয়া সম্ভষণ কবিতেছেন। 
দুবে থাকি নিবখিল বক্ষ অধিপতি । 


দিব্য চক্ষে জানিলেন এই লক্ষ্মীপণি ॥ 
অষ্টাঙ্গ লুটায়ে অতি কবে কব মোড়ে। 
আবিশ্রান্ত বাবিধাা নফ্নেতে পড়ে ॥ 
নাবায়ণ নিকটে 'আসিতেন। ছুই তাতে ধবিয়| প্রীতি আলিঙ্গন দিলেন- 


বিভীষণ দেখিলেন সেই? = 
*আপদ।মপহন্তাব* দা তাবং সর্ব সম্পদাম। 


লোকাতিবামং শ্রীবামম” 
বিভীষ্ণ পুনঃ পুণ* নমস্কার কবিতোছন, বলিতেছেন। 
লৌক।তিবাম* বণবঙ্গধাব* 
বাজীবনেরং বদুবশনাথম্‌। 
কাঁকণ্যরূপ* কক্ণাকব* তং 
শ্রীবামচন্দ্রং শবণং প্রপন্কে ॥ 
গোবিন্দ-অগ্রে বিভীষণ সমস্ত ধনবত্ব উপহাব দিলেন, ক<যোডে বলিলেন 
“আমায় কি কবিতে হইবে বলুন” । 
গোবিন্দ বলেন আদিয়াচ যেই কাজে। 
মম সঙ্গে শেটিবাবে চল ধর্দুবাজে ॥ 
বিভীষণ শরীক পাদাবধিদা দশনে আগমন কবিয়।ছিলেন, তত্দর্খনে সর্ধব 
কর্ণ শেষ হইয়াছে জানাইলেন। 

তোমাব পদাবব্ন্দি দৃঢ় আলিঙ্গন । 

পিতামহ বাঞ্চিত যে সর্ব শ্রেষ্ঠ ধন ॥ 

লক্ষ্মীর চল্প' ভ মোরে কবিল! গ্রপাদ। 

চিৰ কাল বিচ্ছেদেব খণ্ডিল বিষাদ ॥ 

সম্পূর্ণ মামৰ হইল পূর্ণ হইল কাজ। 

এখন কি কবি আজ্ঞা কব বাঁজৰাক্ত ॥ 

গোবিন্দ বলেন, যে কবিল আবাহন। 

” যার দুত সঙ্গে পুর্বে পাঠাইলে ধম ॥ 
যার নিমঞ্রগে তুমি আদিলে হেখায়। 
চলহ ভেটাই। দেই ঠান্চুনে তোমায় ॥ 


ভারত সীয়। ১৬৯ 


*ঠাকুবে” কথাটা বিভীহণের লাগিল। আমি দূত মুখে গুনিলাম পাওবের 
যজ্ঞে নাবায়ণেব অধিষ্ঠান । যদি কর না দিট্‌ তরে তোম! দ্রোহী হইতে হয়। 
ভূমি ডাকিয়াছ মনে কবিয়াই আনিয়াছি। - 

বিশ্বের ঠাকুর তুমি মনে ছেন জানি ! 
তোমার ঠাকুর আছে মনে নাহি মালি ॥ 
যে হউক মোব প্রভু তোমা বিন! রাই। 
প্রয়োজন নাই মোৰ অন্যজন ঠাই ॥ 

কাশীবাম ভক্তেব ছবি আকিয়াছেন। দোষ গুণ উভয়ই দেখাইয়। 
দোষটুক সংশোধন করিতেছেন । বিভীষণ পুনঃ পুনঃ বলিতেছেন *ঠাকুব 
তোমাতেই আমার প্রয়োজন-_-অন্ত কিছুই ত আবশ্যক নাই ।” ভক্ত 
চূড়ামণি শ্রীহন্নমান বলিয়াছিলেন £_ - 

শরীনাথে জানকী নাথে অভেদঃ পরমাত্মনি। 
তথাপি মম সর্বন্বঃ রামঃ কমললোচনঃ ॥ 

বিভীষণের মনেও এইরূপ ভাব ছিল। তবে যখন রুষ অনুরোধ করিতে" 
ছেন*রাজ দর্শন কর, তখন ভক্তের স্বাভাবিক অহংকার বাধা দিতেছে-- 
আমাব অন্ত প্রয়োজন নাই। ক্ঞ্চতৃধিই ভক্তের প্রয়োজন। তাহাৰ 
ইচ্ছাখ বিবোধী হইলে ভক্তির ক্রটি বুঝায় । আব ্মগ্রীতিতে কষ্চগ্রীতির 
লাঘব হয়| ভগবান্‌ এই নিমিত্ত যুধিষ্টিরের প্রতাপ ও গ্রশ্বর্য্য বর্ণনা কবিতে 
লাগিলেন। তগবানেব এক কার্ষ্যে বহুবিধ ব্মারধ্য হইয়া! থাকে । 

গোবিন্দ বলিতেছেন $ -- 

ষত দুব পর্য্যন্ত নিবসে যত প্রাণী । 

ছেন জন নাহি যুষিষ্ঠিরে নাহি জানি ॥ 
গ্টরণে সুমতি হুয় নিষ্পাপ দর্শনে । 
প্রণামে পরম গতি আমার সমানে ॥ 
হেন জনে নাহি জান তোমা হেন জন। 
শীঘ্রগত তোমা লয়ে কয়াব দর্শন ॥ 

বিভীষণ, বলিতে লাগিলেন--প্রভু আমি তোমার আজ্ঞামত তোমাব সঙ্গে 
ধাইতেছি কিন্তু" 

পূর্বে পিতামহ মুখে 'উদিয়াছি দামি । 
অনন্ত ব্ৰহ্ধাপ্ডে তুমি সবাকাৰ স্বামী ॥ 
২২ 


১৯৬ ভাষ সময । 


শ্গা ইঞ্দ পদ তব কটাঙ্ষেতে হ্ধ। 

এ কৰ্ম্ম অসাধ্য অলস তোমার সহায় ৷ 

মম পূৰ্ব্ব বিবরণ জান গল্গাধর । 

তপস্তা করিয়|৷ আমি যাগিলাম বয় ॥ 

প্রধিব তোমার নাম সেবিব তোমারে । 

তব গদ বিন! শির না নোক্বাব কারে ॥ 

যথা লইয়া যাবে তুমি সংহতি ধাইধ। 

কদাচিৎ অন্ত জনে সাম্য না করিব ॥ 

গর্কভূতৈ দাধায়ণ আছেন ইহা না হইলে ভক্তেৰ পতন হয়। 'বিভীষপের 

এই দর্প চূর্ণ করিলেই উপকার নারায়ণ তাহাই ফার্ধিলেন। গোবিন্দ সঙ্গে 
বিভীষণ দক্ষিণ দ্বাবে উপস্থিত হইলেন। সাত্যকি দ্বা্রক্ষক। গোধিনাকে 
দ্বার ছাড়িয়া দিল কিন্ত যুধিষ্ঠিবের অঙ্গুমতি ভিন্ন ইন্্রেরও প্রবেশাধিকার 
নাই বলিল। সাত্যকি জগপ্নাথকে দেখাইতেছেন--বিরাট, শূবসেন, দত্তবক্র, 
সুনিত্র, নীলধ্বল, ফ্রকী, শত শত নবপতি কর লইয়া মাসাবধি দ্বাবে 
দণ্ডায়মান আছেন -অনমতি ভিন্ন ভিতয়ে যাইতে গারিতেছেন না । পাঁও 
মাতুল' পুদ্ধঞ্জিত যখন তিতবে প্রবেশ কবে তখন সঙ্গে জন কতক রাজা 
গিয়াছিলেন ভীম 'ঠেফা’ মাবিয়া তাড়াইয়া দিয়াছে। অতএব 

আজ্ঞা বিন! ছাড়িখারে নাবি কদাচন ৷ 

আজ্ঞা আনি পায়ে যাক রাজ! বিভীষণ ॥ 
তগবান কপট ক্রোধ দেখাইলেন। তথাপি কাৰ্য্য হুইল দা। তখন পুর্ব 
দ্বারে উপস্থিত হুইলেন। ঘটোৎকচ তিন লক্ষ রাক্ষসের সহিত দার রক্ষা 
করিতেছে । ক্ৃষ্ণকে পথ ছাড়িয়া দিল কিন্ত বেত্র দিয়া বিভীধণকে দ্বারে 
আটকাইল। কৃষ্ণ পরিচয় দিলৈন ইনি লঙ্কার ঈদ্দব, বহ্মার এাপৌত্র-_ঘটোৎ- 
কচ দ্বার ছাড়িল না। অনেক ব্রহ্মার প্রপৌঞ্ এখানে দীড়াইয়। আছে। 
আজ্ঞা বিন! দ্বার ছাঁড়িতেই পারিধ না। নকুল ধা সহদেবের উপর বার্তা 
জানাইবার তার--ক্ষণিক অপেক্ষ। করুন । শাহাব! আসিলে সংবাদ পৌছিবে 
তখন ধার স্ছাড়িব। বিভীষণ নিশুকা। অন্ত ধারে চলিলেন। পথে দেখি- 
লেন ঢারিজন রাজাকে ভীম-অস্ুচরগণ কেশে ধরিয়| শূলে দিতে বাইতেছে। 
অপরাধ, না বলিগা দেশে ধাঁইতেছিল ও ব্রাহ্মণের অপমান করিয়াছিল। 
ক্লক ওঁ চারিজনকে ফিবাইলেল এখং' ভীমের সংঘাগ জিজ্ঞাসা করিলেন। 


ভারত সম্বর । ১৭১ 


এমন সময়ে ভীম আদিলেন। দামোদর এ চাৰিজনকে যুক্ত কবিয়া দিতে 
বলিলেন। নিমন্ত্রিত ক্ষুদ্র হইলেও মর্যাদা রক্ষা কুবা উচিত। হৃষ্ট শিষ্ট বহু 
লোক আসিয়াছে, এরূপ কাৰ্য্যে কার্ধ্যহানি হইবে । 

ঝুকোদব বলে শুন দৈবকীনন্দন। 

দোষ মণ শান্তি যদি না পায় হঞ্জন ॥ 

আব সব ক্রমে ক্রমে সেই পথ লয়। 

কহ ইথে কৰ্ম্ম পূর্ণ কোন মতে হয় ॥ 

কু আবার বলিতে লাগিলেন --বৃকোদর ৷ তোমাদের শক্তিব কথা 

গুনিয়। এক লক্ষ মবগতি এখানে আসিয়াছে । শাস্ত হইয়া সকল কাৰ্য্য কবা 
উচিত। পার্থ পাতালে; এক মাত্র যুদ্ধ কবিতে তুমিই আছ। এই এক 
লক্ষ দবপতিকে ক্রদ্ধ কবিরা তুমি কি কবিবে? 

কণ্চের বচন গুনি বলে বুকোদব। 

নূৰ যোগ্য কথা নহে দেব দামোদর ॥ 

এক লক্ষ রাজা যে বলিল! নার়ায়ণ। 

প্রত্যক্ষেতে আমি দেখিলাম সর্বজন ॥ 

অজ্জাধুধ লাগে ধেন ব্যাধের ময়নে। 

সেই মত রাঞ্জগণ লাগে দন মনে ॥ 

সসৈগ আগত এক লক্ষ সপবর | 

সহূর্তেকে দলিধাবে পাবি একেস্বব ॥ 

মনুষ্য কি গণি যদি তিন লোক হয়। 

একেশ্বৰ সবারে কবিব পবাজয় ॥ 

যাখ জয় ইচ্ছে দেব তো! হেন জমে । 


ত্বারে পরাজয় করে দাহি ত্রিতৃৰনে ৷ 
যাহা হউক ভীম উহাদিগকে মুক্ত কিয়! দিলেন। কৃষ্ণ বিভীষর্কে 


লমন্ত দেখাইলেন-_পণ্ধে যাইতে যাইতে বলিলেন ।- 
এমন সম্পদ কি হয়েছে কোন জনে। 
কাম! হেন ভবন বাথে যার দ্বারিগণে ॥ 
তিন ভুবনের লোক একত্র মিলিল। 
ইন্দ্র আমি কৰি সবে যারে কৰ দিল ॥ 
বিভীষণের হৃদয়ে 'জভিমান আমিতেছে। বলিছেছেন প্রভু! বিশারদ 


১৭২ ভারত সমর । 


রাঞ্গণও এইরূপ যজ্ঞ করিয়াছেন, তবে এই যজ্ঞে বিশেষত্ব এই, যে তুমি 
পাগুবন্েহে আবদ্ধ হুইয়া ধারে দ্বারে ঘুরিতেছে। 


একমাত্র পাওবের।বাখানি বিশেষ। 

আপনি এতেক স্নেহ কর হৃধীকেশ ॥ 

ব্ৰহ্মা আদি‘ধ্যায় প্রভু তোমা দেখিবাবে। 

এ বড় আশ্চরধ্য তুমি ভ্ৰম দ্বাবে দ্বারে । 

(তোমার চরিত্র প্রভু কি বুঝিতে পাবি। 

নহুসে করিল! ইন্দ্র বলি দুব করি ॥ 

ব্রহ্ম কীট পদ প্রভু তোমাব সমান। 

ঘাবে যাহা কর তাহা! কে করিবে আন ॥ 

ইন্্র আদি পদ প্রভু না করি গণন। 

তব পদে ভক্তি যার সেই মহাজন ॥ 

তক্তিতে পাণ্ডব বশ করিয়াছে তোঁমা। 

তেঞি দ্বারে দ্বারী রাখে তাবে কর ক্ষমা ॥ 

বিভীষণ কৃষ্ণের র্লেশ দেখিয়া বাধিত হইতেছেন । আব ভিভবে যাইতে 

চাহেন না। কৃষ্ণ বুঝাইয়! ভিতরে যাইতে বলিতেছেন। উভয়ে উত্তর 
দ্বাবে আসিলেন। এ দ্বারেব দ্বারী কৃষ্ণপুত্র অনিরুদ্ধ। ছাবী দ্বাব 
ছাড়িল ন! । কৃষ্ণ তখন বিভীষণের শ্রশ্বর্যা বর্ণনা কবিলেন। অনিরুদ্ধ বন 
রাজার নাম করিলেন, সকলেই দীড়াইয়া আছে। বিভীষণ বড়ই অপমানিত 
হইলেন। গোবিন্দ ইহাই চাহেন। চল পশ্চিম দ্বারে দুর্য্যোধন দ্বাবী__ 
আমাদিগকে দেখিয়া নিবারণ করিবে না। ক্কষ্ণ আরও বলিলেন ₹_- 

আর কহি বিভীষণ না হও বিশ্বৃতি। 

যখন করিবে দৃষ্টি ধর্ম নরপতি ॥ 

ভূমিষ্ঠ হইয়! তুমি প্রণাম করিবে । 

নৃপতির আজ্ঞা পেলে তখনি উঠিবে ॥ 

বিতীষণ এ কার্যে সন্মত নহেল। প্তব পদ বিনা অন্তে না নোয়াব 

শির ।” 

এত গনি গোবিন ভাবেন মনে মনে। 

ফবিয়াছি কুকর্ম আনিয়া বিভীষণে ॥ 


ভারত সধর। ১৭৩ 


বিভীষণ যদি দণ্ডবৎ মা করধ। 
সভাতে পাইবে লজ্জা 'ধর্শের তরী ॥ 
আজ যুধিষ্ঠিরের জন্ত তগবান্‌ চিন্তা করিতেছেন, ভক্তের জন্য তগবান্‌ 
ক্লেশ করিতেছেন। 
এত চিন্তি জগন্নাথ করেন বিচার । 
ব্রঙ্গা আদি তপ করে এবা কোন ছার ॥ 
যন্তারভ্ত কৈল রাজ। আমাব বটনে। 
আমি যজ্ঞেশ্বর বলি জানে সর্বজনে ॥ 
ব্রহ্মা আদি কৈল যজ্ঞ পৃথিবী ভিতব। 
কোন যজ্ঞ নাহি হবে এ যজ্ঞ উপর । 
ইহাই কৃষ্ণের ইচ্ছা । উভয়ে পশ্চিম দ্বারে আসিলেন ; দু্য্যোধন স্বাব ছাড়ি, 
লেন না। কিন্তু বসিরার জন্তু সিংহাসন দিলেন। এই সময়ে সহদেব আসিলেন। 
বলিলেন অমরেরা তোমার অপেক্ষা করিতেছেন। সকলে রাঞ্জদর্শন করিয়াছেন, 
তোমার জন্য সকলে অপেক্ষা করিতেছেন । বিভীষণ সঙ্গে কৃষ্ণ সভামধো 
প্রবেশ করিলেন। 
সভা মধ্যে বেদী । বেদীর চারিধারে মণ্ডলী করিয়া সচ্যের! দীড়াইয়া- 
ছিলেন_ক্কষ্ণকে দেখিবামাত্র সকলে দৃণ্ডবৎ প্রণাম কবিল। দণ্ডবৎ করিণ 
না বিভীষণ। 
একশত সোপান পার হুইয়া যুধিষ্টিরেব নিকটে যাইতে ভয়। কৃষ্ণ 
পঞ্চাশত সোপান পার হুইয়াছেন_-ভাবনা বিভীষণের জন্ত। বিভীষণ 
যুরিিরকে প্রণাম কবিবেন না। ক্ৃষ্চ প্রণাম করাইবেন। যাহার চক্রে জগৎ 
চলিতেছে, তাঁহার নিকটে কি ছার এই অহংকারী তক্ত। জনার্দন বিশ্বরূপ 
গ্রকাশ করিলেন। 
মহত মন্তকে শোভে সহত্র নয়ন। 
সহস্র মুকুটঘণি কিরীটভূঁষখ ॥ 
গছ শ্রবণে শোতে সহজ কুণ্ডল । 
সহশ নয়নে রবি সহ মণ্ডল ॥ 
বিবিধ আমুঘ পৌঁভে লুজেক কবে। 
সহজ চরণে শোতে কত লশধরে ॥ 


৯৭৪8 ভারত নরর | 


সহঅ নহল মেন বুরদোর উদয়। 
প্রীবংস কৌস্বভ মণি শোভিত হৃদয় | 
গলে দোলে আন্গান্ুলঙ্থিত বনমালা । 
পীতাম্বৰ শোভে যেন মেখেতে '$পলা ॥ 
শঙ্খ ঢুক্ত গদা পদ্ম আব সাঙ্গ ধন্ু। 
নানাবর্ণ মণিময় বিভূষিত তন্ু॥ 

সহজ সহস্র শম্ভু আছে করযোড়ে । 
ক্ষত কত মুখে ভাবা স্কতিবাণী পড়ে ॥ 
সহল সহজ ইন্দু বুকে দিয়! চাত। 
সহস্র সহত্র অংশে কবে প্রণিপাত। 
বিশ্বরূপ বিশ্বপতি দেখি দেবগণ। 
চকিত হইয়া সবে হৈল অচেতন ॥ 
অন্তরনীক্ষে থাকি ধাতা বিশ্বরূপ দেখি। 
নিমেষে চাহিয়া মুদিলেন অষ্ট স্বাধি ॥ 
অজ্ঞান ছইয়া ধাতা আপন: পাসবে। 
করঘোড় করি শেষে পড়ে কত দুবে। 
লুকায়ে ছিলেন শিব যোগীয়প হ'য়ে। 
চবণে পড়িল বিশ্বকপ নিরখিয়ে ॥ 

ইন্ত্র যম বরুণ কুবেব হুতাশন। 

চচ্জ শর্মা খগ লাগ গ্রহযাশিগণ ৷ 
যেই হথা ছিল সব গেল ধর! পড়ি । 


অডেঙন হয়ে নবে বাক গড়াগড়ি ॥ 
সফরে অচেতন । এই বিশ্বরূপ ভক্তের বড়ই প্রিয় বস্ত। এ চিত্ত 


হৃদয়ে অষ্কিত করিতে পাঁবিলে এক মুহূর্তে চিত্তশুদ্ধি হয়, জীবনেন বন্ধ ক্ষার্য্য 
এক দণ্ডে হইয়া ধার। যাহা হউক জগন্নাথ ফুষিতঠিরকে লক্ষ্য করিয়া দেখাই- 
তেছেন--এ দেখুন স্বয়ং ব্রদা। ও প্রিলাপতিগণ, কর্দঘম ও দক্ষাদি আপনাকে 
প্রণাম করিতেছেন- জ্যাক দক্ষিণে ত্রিলোচন, থর্ঈানন-কার্তিক-গণেশ-সহ 
আপনাকে নমস্কার কবিতেছেন, মহজলোচন, হান্ধশ আদিত্য, শনি, রাহ, 
,কেতু, শুক্র, অষ্ট বনছ। পরব অন্ধমি। রাব্বি ষ্কল্ে আপনাব গুণে বশীভূত 
ছইয়। প্রণাম করিতেছে ।' ও: দ্বেধুন মৃতু আধিগীতি, জলের অধিপতি, 


ভারত ঈমখ। ১৭৫. 


নাঁগাধিপতি শেষ, যক্ষেশ্বর চিত্ররথ, ' র্ক্ষেশ্বর ' বিভীষণ সকলে প্রণাম করি- 
তেছে। মহারাজ পৃথিবীতে' আপনার তুলমা নাই-আপদ্যুর গুণ কেহই 
বর্ণন৷ করিতে পারে না--আমিও আপনার গুণে বড়ই বশীভূত । 
বিশ্বরপ দেখিয়া যুধির্ঠেরের নয়নযুগগে অশ্রথথারা বিগলিত হইতেছে, সর্ব 
শরীর কম্পিত হইতেছে, রাজা মুহমুহঁ সন্বিতহারা হইতেছেন। কথা 
কহিতে যাইতেছেন, পারিতেছেন না--শেষে গদ্‌গদ্‌ বাক্যে কহিতেছেন প্রভু 
আমি অকিঞ্চন। অকিঞ্চনজনে একি ব্যবহার কর ঠাকুর ?-- 
তোমার চরণে মম অসংখ্য প্রণাম। 
অবধানে নিবেদন গুন ঘনশ্যাম ॥ 
তড়িত জড়িত গীত কৌষবাস সালে । 
প্রীবংস কৌস্তভ বিভূষিত অঙ্গ মাঝে ॥ 
শ্রবণ পরশে চক্ষু পুগুরীক পাত । 
বিঞ্চু বিশ্বরূপ প্রভু সর্ধলো্ক মাথ ॥ 
পাবে আছেন যত পুপ্য-আত্মাজন। 
সতন্ত বদ্দয়ে গভু তোমাত চরণ ॥ 
তধ পদ সে লবার বন্দিবার আশা। 
আকাক্জায় মাগিধারে মা করি ভরসা ।; 
যদি বর দিবা এই করি নিধেদন। 
অনুক্ষণ বন্দি বেন তোমা চরণ ॥ 
এই |) জরধুক্ত হউক | ভক্ৰছদয়ে এই দৃহ প্ুরিত হউক । ওগবান্‌ 
প্রসন্ন হউন। 
* গোবিন্দ সন্ত্ট হইগলীছেন। বলিতেছেন, রাজন! তুদিই ডক্তিমূল্যে 
আমাকে ক্রয় করিপ্রাছ--আদার ভক্তগণমধ্যে তুদ্নিই প্রধান--প্রত্যক্ষে দেখ 
আজ সকলেই তোমায় প্রণাম কর্সিতেছে। আর আদি! আদিও তোঁফার 


প্রণাম করি! - 
তথ তুল্য প্রিয় যম নাহিক্ষ ভুবনে 


আমিও পাগ করি ভক্ের চরণ 1 
কষে বুদ্ধিবে এই ক্ঞ্চদীল! ? ভক্তের গহিত তগহাৰদের খেলা বড মধুর, 
তগধাদ্‌ পথে সৰে ডাকে কাঞুদা চরণ দিতেও নারাজ হন “ইছা জোর 
করিয়া জীপদ গ্রহণ করুক--তখন অতি কাতরে বলেন ‘যেন বা ধ্চবর্তি শু 


১৭৬ ভাগ লয় | 


জাতং'। গোবিন বহক্ষণ ভূদিতে পতিত রহিলেন। রাদ্ষা কনিঠ বোধে 
সহদেবকে তুলিতে বলিলেন। কাশীরান এই মদস্ত আপন দন হইতে রচনা 
করিয়াছেন 

যজ্ঞ সমাপন হইয়া গিয়াছে। ব্রাঙ্গণগণ বহু ধন পাইর| প্রীত হইলেন। 
দেবতাগণ যজ্ঞভাগ গ্রহণ কবিলেন এবং পৰম পরিতৃপ্ত হইয়| স্বস্বস্থানে গমন 
করিলেন। রাজগণ বহুদিন অপেক্ষা কবিতেছেন। এক্ষণে রাজাদিগকে 
সভায় আনিতে আদেশ কব! হইল । 


নবম অংশ 
রাজসুষে অর্থ্যাভিহরণ। 


দেবতাগণ বিদায় গ্রহণ করিলে চারিদ্বার হইতে বাজগণ সভামধ্যে প্রবেশ 
কৰিতে লাগিলেন। যথাযোগ্য আসনে সকলে উপবেশন করিলে যুধিষ্ঠিরের 
সভা! ইন্দ্র সভাব মত শোভা ধারণ কবিল। দেবধি নারদ ক্ষত্রিয়সমূহকে অব্লো- 
কন কবিয়া চিন্তা কবিগেন--ভগবান্‌ নাবায়ণ অবতাব গ্রহণ কবিরাছেন 
মনুষ্যভাব গ্রহণ কবিয়। আজ এই সমস্ত ক্ষত্রিয়কে একত্র কবিয়াছেন-- 
আশ্চর্য্য! আবাৰ ইহাদিগকে সংহার করিবেন। 

পূর্বে বলা হইয়াছে দেৰতাগণ যজ্ঞভাগ গ্রহণ কবির! বিদায় লইয়াছেন 
এবং ব্রাহ্গণগণ দক্ষিণান্তে স্বদেশে গিয়াছেন। ভুপালগণেব বিদায় এখনও হয় 
নাই। গঙ্গ।পুত্র ভীশ্ম ধৰ্্মপুএকে বাজাদিগের সৎকার কবিতে বলিলেন। 
অর্থ্য প্রস্তুত হইলে যিনি লর্মমশ্রেষ্ঠ তিনিই অর্থ্য পাইবেন। কিন্ত এই লমন্ত 
নরপতিগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কে? যুধিষ্ঠির জানেন কে শ্রেষ্ঠ তথাপি সকলে 
জানাইবাব জন্ত পিতামহ ভীন্মকে জিজ্ঞামা করিলেন। 

ভীগ্ম চির-ব্র্গচারী কৃষ্চভক্ত। ভীক্ন বলিলেন জ্যোতিফমণ্ডলীর মধে! 
যেরূপ হুর্ধযই শ্রেষ্ঠ সেইন্ধণ যমন্ত ভূপতি মধ্যে কৃষ্ণই শ্রেঠ। কৃষ্ণের শক্তি 
মঞ্চলেষ মধ্যে অঙ্গ প্রবি্ট হইল মকষলকে শক্তিদাদ্‌ করিরাছে। লোকে কৃষ্ণ- 
পর্তিকে (নিজে শক্ত বলিয়া অভিমান করে, কৃষ্ব-নিস্থৃত হইয়া *াহুং কর্তা” 
এই অভিনানে বছ চাগ ডোগ করে। কৃফের সমাগম এই সভা উদ্ভাদিত ও 
আাফলাদিত হইয়াছে । 


ভাক়ত সময়। ১৭৭ 


পুণ্যময় বৃষ্টিবংশে বিষ্ণু অবতার । 

উদ্দেশে মহেন্দ্র আদি পৃজ্জা রুরে ধার ॥ 

সর্ব অগ্রে অর্থ্য দেহ চরণে তাহার। 

তারাগণ মধ্যে যেন চন্দ্রের আকার ॥ 

ভক্ত-বৎসল সেই ক্বৃপা অবতার । 

তার অগ্ে অর্ঘ্য পায় হেন নাহি আব ॥ 

আগ্রে শ্রীরুষ্ণ পাদপদ্নে অর্থ্য দিয়া পূজা কর পরে অন্তান্ত রাঞ্জশিবে অর্থ্য 

প্রদান করিও। অর্ঘ্য প্রদত্ত হইল । কৃষ্ণ শাস্তরৃষ্ট বিধিপূর্বক সেই অর্থ্য 
প্রতিগ্রহ করিলেন। কিন্তু সেই রাজসমুদ্র সংক্ষোভিত হুইয়া উঠিল। 


পপ ক সপ 


দশম অংশ। 
রাঁজসুযে শিণ্যপালব্ধ । 
বিশাল সমুদ্র । একদেশ সংক্ষোভিত। দেখিতে দেখিতে সমুদ্র বক্ষ 
আন্দোলিত হইতে লাগিল। প্রচণ্ড উর্মিমালা দেখা দিল। রালগণ বিশ্বয়ে 
অবলোকন করিলেন এক বালক সেই সভামধো দণ্ডায়মান হইতেছে। গু 
বাপকে নাম শিশুপাল। শিশুপাল চেদি দেশেব রাজা । কৃষ্ণ অপেক্ষা 
বয়ঃকনিষ্ঠ। ক্রোধ কম্পিত স্ববে বালক, ভীক্ম যুধিষ্ঠিয় কষ সকলের নিন্দ! 
করিতে লাগিণ। ক্রমে ক্রোধ আবও বদ্ধিত হইল। শিশুপাল বলিতে 
লাগিল, পাগবের! বালক, ধর্ণ্মের কিছুই জাগে না । ধর্ম অতি হুস্মপদার্থ। 
এই সমস্ত রাজগণ মধ্যে কৃষ্ণ কোন ক্রমেই পুজার্ছঘ হইতে পারে না। বিশেষ 
ভীঁষ্ম অদুরদর্শা এবং স্থতিশক্তিবিহীন। শিশুপাল-বাক্যে সে রাজসত! 
নানাভাবে আন্দোলিত হইয়া উঠিল। শিশুপাল ভীগ্মকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে 
লাগিল; 
ওহে ভীষ্ম মতিহ্রম ঘটেছে তোমার | 
নতুবা কি হয় কভু এমত বিচার ॥ 
রাজসুয় যজ্ঞে আগে পুজিবেক রাজা। 
কোন্‌ রাজপুত্র কৃষ্ণ তায়ে দেও পুজা ? 
কোন্‌ রূপে পূজা-যোগা হয় দামোদর । 
রুই শুনি ওহে বুদ্ধ সার ভিতর ॥ 


২৩ 


১৭৮ ভারত সর । 


বড় দেখি পুজা! যদি চাহ করিবারে। 

্রুণাদেবে ছাড়ি কেন পূজহ্‌ ইছাবে ॥ 

বিশেষ আছেন বস্থদেব মহামতি । 

পিতা স্থিতে পুত্রে পূঙ্জা কহ কোন রীতি ॥ 

যদি বা পুজিবে এরে আচার্ঘ্যের ক্রমে । 

ভ্রোগে ত্যজি কৃষ্ণ কেন পূজিলে প্রথমে ॥ 

ধদ্যপি খৃত্বিক্‌ বলি কবহ পুভন্‌। 

গোপালে পুঁজহ কেন ছাড়ি দ্বৈপায়ন ॥ 

বাজক্রমে পৃজিবারে চাহ নববব । 

দুৰ্য্যোধনে তাজি কেন পু দামোদব ? 

যোদ্ধা দেখি পুঁজিবারে যদি ছিল মন। 

কর্ণ বীর ছাড়ি কেন কৃষ্ণেৰ পুজন ? 

শিশুপাল যুব । প্রবল বলশালী _চেদি (দেশের বাজা। শুদ্ধ যৌবনে 

মাগুষেব মতিষ্থিব থাকে না, তাহাব উপর প্রশ্থর্ধয, কিসে বক্ষা হইবে? এ 
ক্ষেত্রে ধর্মবুদ্ধি, জীবের সমস্ত প্রকৃতি দমিত কবিতে পাবে কিন্তু শিশুপাল 
ককফদ্েবী কিসে রক্ষা হবে ? শিশুপাল আবার বলিতে লাগিল £__ 

অশ্বথাম| কৃপ কর্ণ ভীশ্মক প্রভৃতি । 

'আমি আদি করি বাঁজা আছে মহামতি ॥ 

গণিলে কাহার মধ্যে এই গোপালেৰে ' 

কি বুঝিয়া অর্থ্য দিলে সভাব ভিতবে ? 

আব যদি পাগবেরা বৃষ্ণকে বন্ধু বলিয়াই পূজা করিয়া থাকে তবে কেন 

আমাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছিল ? আব এই ধর্মপুত্র ? 

ক্ষৰ্তিয় মধ্যেতে এই পৃথিবী ভিতবে। 

এমন অমান্ত কভু কেহ নাহি কবে ? 

তার্থগর্কে ভূজগর্কে কৈল হেন বাসি। 

ভয়ে কিম্বা লোভে মোর! হেথা নাহি আসি॥ 

ধৰ্ম্ম বাণ! করিয়াছে ধর্শেব নন্দন । 

ধৰ্ম্ম কাৰ্য্য হেতু সবে হেথা আগমন ॥ 

নিমাক্লিয়া আনি শেষে কর অপমান! 

আজ অবধি ধর্ম তৃব হ’ল সমাধান ॥ 


ভারত সমর ১৭৯ 


যুধিষ্টিব ধর্শত্রষ্ট। কোন্‌ ধার্সিক ব্যক্তি বর্থত্রষ্ট ব্যক্তিকে সঙ্জনোচিত 
পূজ| কবিয়| থাকে ? এই কব পূর্বে অষ্ঠায় করিরা জরাগি্ধাকে বিনাশ করিয়াছে 
সেই দুরাত্ম| কৃষ্ণকে অর্ঘ্য নিবেদন কবাতে যুধিষ্ঠিবের নীচত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে 
এবং ধার্ল্মিকত! নষ্ট হইয়ার্ছে। কুন্ভীতনয়্নেৰা ভীত, নীচ-স্বভাব ও তপস্বী আব 
কৃষ্ণ ! তুমি কিকূপে একার্যা কবিলে ? 


বে গোপাল তৰ মুখে নাঠি দেখি লাজ । 

কেমনে লইলি অর্থ্য এ সবাব মাঝ ॥ 

শুনি যথা ঘ্বত কণা খাইয়া নির্জনে । 

শ্লাথা ক'বে বহুমানী ভাবয়ে আপনে ॥ 

ইথে কিন্তু বাজাদেব নাহি অপমান । 

পাগুব বিদপে, তোমায় নাহি দেয় মান ॥ 

এ সভায় তব পূঞ্জ৷ হৈল বড় পোভা। 

নপু*সক জনেব হৈল যেন বিভা ॥ 

ধাজ্য নাহি রাজ! বলি কবিল সন্মান । 

ইহাতেও নাহি তুমি ভাব অপমান ॥ 

দুষ্ট ভীষ্ম দুষ্ট ₹ুষণ ছুষ্ট এ বাজন্‌। 

ুষ্টেব সভায় নাহি বহি কদাচন ॥ 

শিগুপাল সভা! ত্যাগ কবিয়া যাইতে উদ্ভত-_যুধিষ্টিব পি'হাসন ত্যাগ 
করিয়া তাছার নিকট গমন করিলেন। মধুব বাক্যে শিশুপালকে বলিতে 
লাগিলেন, বাজন্‌! তুমি আমার যজ্ঞ হইতে রাজগণকে লইয়! যাইতেছ একার্ধ্য 
তোমার উচিত নহে। বিশেষ তীম্ম পিতামহ। তিনি কখন নিন্দাব কার্ধ্য 
কবেন না। দেখ বড় বড় বাজ! এ সভায় উপস্থিত আছেন। কৃষ্ণ পূজায় 
কেহই অপমান বোধ করেন নাই। 
তখন ভী্ম যুধিষ্ঠিরকে বলিতে লাগিলেন-_যুধিষ্টিব 1 শাস্তবাক্যে শিশুপাল 

মিরম্ত হইবে না। বিশেষ মে বাক্ধি রৃষের পুঞ্জার নিন্দা কবে সে কখন 
মাষ্টের যোগ্য নহে । এই মহতী নৃপসভায় এককন মহীপালও দুষ্ট হয়েন না 
যাহাকে কৃষ্ণ তেজোবলে পরায় করেন নাই। ক্্চ কি শুধু আমাদের 
পুজ্য 1? অনন্ত কোটী ব্রদ্ধাও তাহাতেই এভিগ্রিত। তীণ্ম আরও বলিতে 
লাৰ্িরোল 


১৮ ভারত মঈর | 


পৃজ| কৰে কৃষ্ণ পদ ত্ৰৈলোক্য অবধি । 
আমি কিসে গণ্য ধাবে পূজা করে হিধি ॥ 
বহু বহু জ্ঞানী বৃদ্ধ লোক মুখে গুনি। 
ক্ষষ্চের মহিমা নাহি জানে পদ্মযোনি ॥ 
জন্ম হৈতে ই'হাব মহিমা অগোচৰ । 
আমি কি বলিব সব খ্যাত চরাচব ॥ 
পূর্বে সাধুজন সব করিয়াছে পূজা | 
পৃথিবীব রাজ! মধ্যে শ্রেষ্ট এই রাজ! ॥ 
বিপ্র মধ্যে পূজ! পায় বৃদ্ধ ভ্ঞানিগণ । 
ক্ষত্র মধ্যে বলবান কবিবে পূজন ॥ 
বৈষ্ত মধ্যে পূত্জা আনে বহু ধান্য ধনে। 
শূদ্ৰ মধ্যে পুজ! পায় বয়োধিক জনে ॥ 
যত ক্ষত্রগণ আছে সভাব ভিতবে। 
কোন্‌ জন্‌ নাহি জানে এই দামোদরে ? 
কোন্‌ রূপে কৃষ্ণ নুন এ সভার মাঝ। 
কুলে বলে কুষ্ণতুল্য আছে কোন বাজ ॥ 
দান যজ্ঞ ধর্ম আর কীর্তি সম্পদেতে। 
সংসাবেব যত গুণ আছে এ কৃষ্ণেতে ॥ 
সংসাবেতে ফুত কন্দ যে জন কবয়। 
কৃষ্ণার্পণমস্ত বলি সর্ব সিদ্ধ হয় ॥ 
প্রকৃতি আকুতি কৃষ্ণ প্ৰহু সনাতন | 
সর্ব ভূতে আত্মারূপে আছে যেই জন ॥ 
আকাশ পৃথিনী তেজ দলিল মরুত। 
ংসারে যতেক সব কৃষ্ণে প্রতিষ্ঠিত ॥ 
অল্প বৃদ্ধি শিশুপাল কিছু নাহি জানে! 
স্ব পৃঙ| নিন্দা করে তাঁজাব কাবণে ॥ 
জমি শতবার খলি 
ধিশবীতেহু কালেষু পরিক্ষীণেষু বন্ধুধু। 
জহি দীং কৃপয়! কষ শরণাগতবতসল ॥ 
ভীন্প আবার বলিতে জঃগ্চিলেন বদি কুফর পুতা শিশুণালের মিডাস্ 


ভাস সময় । ১৮১ 
অসহ হইয়া থাঞ্চে তবে তাহার যেরূপ অভিরুচি হয় করুন| ভীগ্ন অতি 
তেজস্বী। আত্মদংযম তেজব্বীর মহত্ব প্রকাশ করে। ভীগ্ম নিয়ন্ত হইলে 
সহদেব ক্রুদ্ধ হইয়া. বলিতে লাগিলেন--যাহারা! কৃষ্ণকে প্রণাম ফরেন আমরা 
তাহাদিগকে শত শত প্রণাম করি। আর যে নৃপাধম কৃষ্ণকে অমান্ত করে 


তাহার মস্তকে আমি বাম পদ দিয়া। 
এই সভামাঝে তারে বলিব ডাকিয়া ॥ 
সর্ধভাবে সর্বশ্রেষ্ঠ এই দামোদর । 

যাহার ক্ষমত! থাকে দিক্‌ প্রত্যুত্তর ॥ 


সহদেবের বাক্যে কোন নরপতি বাঙনিম্পত্তি করিতে পারিলেন না। 
সহসা! সকলে দেখিল সহদেবের মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি হইতেছে । আকাশবাণী 
তাহাকে সাধুবাদ দিল। সভামধ্যে নারদ উপস্থিত ছিলেন তিনিও বলিতে 
লাগিলেন যে নরাধমেরা কৃষ্ণের আরাধনায় পরাত্মখ সেই নরাধমেরা জীবস্মত। 
তাহাদের.সহিত বাক্যালাপ করিতে নাই। | 
, ঘৰেই সভামধ্যে তখন স্থনীথ নামা বীর অতিশয় কুদ্ধ হইয়া বলিতে 
লাগিল _রাঙ্গগণ আইল আমর! পাগবদদিগকে সমূলে উচ্ছেদ করি। শিশুপাঁলও 
তন্তান্য নরপতিগণের সহিত পরামর্শ করিতে লাগিল। কৃষ্ণ বুঝিলেন ইহার! 
ুদ্ধার্থ মন্ত্রণা ক'রতেছে। 

যুধিষ্ঠির ভীত হইলেন-_ভীগ্মুকে বলিলেন এপিতামহ, রাজ-সমুদ্র সংক্ষোভিত 
হইয়| উঠিয়াছে__যাহ! বিবেচনা হয় আজ্ঞা করুন। ভীষ্ম আশ্বাস দিলেন এবং 
বলিলেন যতক্ষণ পর্ধান্ত বৃষ্চিসিংহ বাস্তদেব কুপিত না হইতেছেন ততক্ষণ 
কুকুরগণ মিলিত হইয়া চীৎকার করিবে। এই শিশুপালে নারায়ণের কথঞ্চিৎ 
তেজ রহিয়াছে নারায়ণ অবিলন্বেই তাহা প্রত্যাহরণ করিবেন। 

শিশুপাল ক্রোধে অন্ধ হইয়া ভীষ্কে বছবিধ কুবাফ্য বলিতে লাগিল--সুগ 
সঙ্গে বহুপ্রকারে কৃষ্ণনিন্দা করিতে লাগিল। 

শিশুপাল বলিল তীর, তোমার ব্রহ্মচ্য্য ক্রীবস্বপ্রযুক্ত। তুমি তুলিল 
শকুনির স্ঠায় কুরুকুলের বিনাশ বাঞ্ছা করিয়াছি অথবা পুরাঁপোক্তি বৃদ্ধ হংসের 
তায় ফপটাচারী। আর তোমার এই কৃষ্ণ [এই হুদীগ্মার অসাধ্য কি” আছে? 
পৃতনা বিনাশ’ রিয়া কি এই . চোঝের “মহ বাঁড়িয়াছে? না. বালাকাছে 
. শুনি, খুদ্ধানভিজঞ অধ 'ও বৃষভ নষ্ট করিয়া এই সু জ্রিনোকপূজা হইয়াছে? 


১২ ভারত গন ! 


এই চ্রাচার কংমের অরে প্রতিপালিত হইয়া কংনকে বিনা করিয়াছে এবং 
কখট করিয়া! জনামৃদ্ধ বধ “করিয়াছে। 

তুই ঘেমন শান্বের কন্ত। অধ্যার বিনাশের কারণ ডোর কৃষ্ণও সেইরূপ 
স্ত্রীলিঙ্গ বিনাশ করিয়া নারীহস্তা। ইহাৰ জ্ঞাতি নাই, কুল নাই, শীল নাই। 
শিশুপাল আরও বলিতে লাগিলঃ-_ 

কহ তীন্ম এই যদি দেব জগৎপতি। 

তবে কেন ক্ষণে ক্ষণে হয় নানা জাতি ॥ 

এই সে আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে মনে। 

ধর্ম অসম্ভব কবে তোমাব বচনে ॥ 

ছ্দৈব হইবে যার তুমি বুদ্ধিদাতা। 

তোব বুদ্ধি দোষে রাজসুয় হৈল বৃথা ॥ 
শিশুপালের কঠোব বাক্যে ভীম অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, স্বভাবতঃ লোহিত 
নেত্রথয় অধিকতর বক্তবর্ণ হইয়া উঠিল-_ভীম দশনে দশন পীড়ন কবিতে 
লাগিল__লোকে তীমেব ললাটস্থ ব্রিশিখা ত্রকুটিকে ত্রিকুটস্থ ব্রিপথগামী 
গঙ্গার ন্যায় দর্শন করিতে লাগিল। ভীম ক্রোধবেগে উতিত হইন্টেছেম 
এমন সময়ে মহাবাহু ভীগ্ন তীহাব হস্ত ধাবণ কবিলেন -বোধ হইল যেন শশি- 
শেখব ষড়াননকে গ্রহণ করিতেছেন। 

শিশুপাল ভীত হইল না। ববং বলিতে লাগিল বৃদ্ধ ইহাকে পবিত্যাগ 
কর আমার প্রতাপানলে ভীম পতঙ্গ দগ্ধ হউক । 

ভীষ্ম খন মর্কা সমক্ষে শিশুপালের জন্মবৃত্বান্ত বিবৃত্ত করিরেন। কৃষ্ণ 
খ্ঙ্গীক।র করিয়াছেন যে তাহাৰ পিতৃঘযা- পুত্রেব শতদোষ মার্জনা করিবেন) 
সেই অন্ত এই দুৰ্ম্মতি এখনও জীবিত আছে বিশেষ যে স্থলে কষ উপস্থিত 
মেখানে আমাদেব নিরপ্ত হওয়াই কর্তব্য । 

‘শিপ্তপাল ক্রোধে অধীর হইয়া আবার তীগ্মকে গালি দিতে লাগিব, এনং 
খিল অধার্শিক তীথ্থ তোমার জীবন এই ভূপালগণের গন্কুঞরহাধীৰ। ইহার! 
গাল করিজেই তোমাৰ আগ মংহার করিতে পারেন। 

এই সক বাকোও ডীন ধৈর্থাচাতি হইল দা।। তীগ্ম এই বাত বদ্দিলেন 
এই রড নরগতভিগণ জাধাবে ক্ষমা ফনিতেছেন কিন আৰি ই'হাদিগকে উপ" 
তুলার দো করি নান জীবাঁকো বহ ন্াগতি রুট হাই! উঠিল. কেহ দেখ 


ভারত সময়। ১৮৩ 


বলিতে লাগিল পাপগর্কিত হুর্শতি ভীম্ম জমাষোগ্য মছে, ইহাকে পশুর স্যার 
বধ কর অথবা প্রদীন্ত হুতাশনে দগ্ধ কর । 
“হাসিয়া বলেন ভীষ্ম শুন রাঞ্জগণ। 
মুখে বচাবচ সব কর অকারণ ॥ 
পদ দিয়া কহি আমি সবাকার শিরে। 
যাব মৃত্যু ইচ্ছা আছে আইস মরে |” 
মূলে আছে হে নৃপপ্তিগণ ! তোমাদের কথোপকথন শে হইবার নহে আমি 
এই আবসরে কিছু বলিতেছি শ্রবণ কর | তোমরা আমাকে পশুর গ্ঠাঁয় বধ কর 
বা তৃণাগ্সিতে দগ্ধ কয় আমি তোমাদের মন্তকে এই পদার্পণ করিলাম । 
আমরা গোবিন্দকে পূজা করিয়াছি তিনিও সন্মুখে বিদ্যমান রহিয়াছেন-_- 
ধাহার নিতান্ত মরণ কণ্ডতি হইয়া থাকে তিনিই গদাচক্রধারী বাস্থদেবকে যুদ্ধে 
আহ্বান করুন। 
শিশুপাল কৃষ্ণকে যৃদ্ধার্থ আহ্বান করিল। কৃষ্ণ এতক্ষণ কোন কথাই 
বলেন নাই। শিশুপালের তর্জন গর্জন ও আহ্বানে গাত্রোখান করিলেন। 
মূহুষ্বর্রে সমস্ত ভূপতি সমক্ষে একটি একটি কবিয়া শিশুপালের শত দোষ 
দেখাঁইলেন। নির্কাণকাঁলে প্রদীপ যেমন জ্বলিয়া উঠে শিশুপালও সেইরূপ 
হইল। তখন ভগবান মনে মনে দৈত্য-গর্ববিনাশক স্বীয় চক্রান্ত প্রবণ 
করিলেন। চক্র হস্তে আলিয়া বল্সিয়া উঠিল--কেশী-হদন শিশুপালেব দোষ 
উল্লেখ করিতে করিতে কুপিত হইয়াছেন । স্ত্রীকুষ্ণেব এক পদ অগ্রে অন্ত পদ 
পশ্চাতে-মৃষ্তি গ্রালয়কালে রুদ্র সদৃশ । চক্র অঙ্গুলি উপরে ঘুরিতেছে। আর 
শিগুপাল? কোষ হইতে অসি নিষ্কাধিত। শিশুপাল কষ্চের প্রতি ধাবিত 
হইতৈছে। সভাস্থল নিস্ত্ধ। শিগুপাল উর্ধে অসি উত্তোলন করিয়াছে আর 
এক মুষূ্তমধ্যে তরবারি পতিত হইবে এই সময়ে ভগবান সুস্ীক্ষ চক্র ত্যাগ 
করিলেন। চেদিরাজের মণ্তক ছিন্ন হইয়া পড়িল। চেদিপতি বজ্জাহত 
পর্বতের স্বীয় তৃপৃষ্ঠে নিপতিত হইল। তখন আর এক অঙ্থুত ব্যাপার 
সংঘটিত হইল। শিশুপাঁলের ফলেবর হইতে গগনচযত সুর্য স্টার সুমা 
তেঞংপুজ সমুখিত হইয়া! সর্বালোক নসস্কত কমল-লোটন কৃষ্ণকে অভিবাদন 
পূর্বক তদীয় শরীরে লীন হইল। * 
তুমি অবিশ্বাসী । অলৌকিক কিছু শুনিলে বিশ্বাস করিতে চাও নী! 
কিন্ত আপন জন্ম ব্যাপার কখনও কি চিন্তা করিয়াছ ? ক্ষুদ্র একটি বট বীঞ্জ 


5৮৪ ভারত সমর । 


হইতে প্রকাণ্ড বৃক্ষ কিরূপে উৎপন্ন হয় কখনও কি বুঝিতে পাবিয়াছ ? এ সমস্ত 
ইন্দজাল বুঝিবাব প্রয়াস, কখনও করিয়াছিলে? শান্জও এই জগৎব্যাপাবকে 
ইন্রজাল বলেন। শান্তর ও বলেন 

“এতম্মাৎ কিমিবেন্দ্রজালমপবং যৎ গর্ভ বসস্থিতম্‌ 

বেতশ্দেততি হস্তমত্তক পদম্‌ প্রোদ্ত ত নানাস্কুবং। 

পর্য্যায়েণ শিশুত্ব যৌবন জব! বোগৈরনেকৈবুতিম্‌ 

পশ্যত্যেতি শৃণোতি জিগ্রতি তথ! গচ্ছত্যথা গচ্ছতি ॥” 
জগৎ স্থষ্টিই ইন্দ্রজাল। তুমি সকলই বুঝিবে ? তোম।ব মত বাতুল কে আছে? 
একবিন্দু স্থানে অনস্ত কোটি ব্রদ্ধাওড উঠিতেছে লয় হইতেছে অথচ সমন্তই 
ইন্্রজাল। তুমি সমস্তই ব্যাখা! করিবে? জীবন্মুক্ত জনের কার্য বুঝিবাৰ শক্তি 
তোমাব কোথায়? হনুমান সমুদ্র লঙ্ঘন করিলেন, ইন্্রজিত শৃন্টে যুদ্ধ কখিলেন, 
এ বুঝিতে তোমাব সাধ্য কি? অষ্ট সিঞ্চি কি--কখনও মনে মনে ধাবণ। কব 
নাই--আর জগৎ রহন্ত ভেদ কবিবে? চৈতন্ত ষড় তুজ হুইয়াছিলেন-__নহুষ 
স্বর্গে ইন্রত্থ লাভ করিয়াছিলেন_-এই সমন্তই তোমাৰ চক্ষে অস্বাভাবিক 
বোধ হইতে পাবে | মারার খেলা কখনও বুঝিবে না এ কার্য্যও তোমাব নহে। 
যদি কখন ইশ্ববকে ডাকিতে পাব, তাব কৃপা লাভ করিতে পাব, তবে আজ 
যাহাকে স্বাভাবিক ভাবিতেছ একদিন তাহা স্মরণ কবিয়৷ অশ্রু বিসঞ্জন 
করিবে। বিশ্বাস বাখিয়া যাও ভগবৎ কৃপা লাভ হইলে সমস্তই অন্তত বুঝিবে। 

যাহা হউক শিশুপাল নিহত হইল। সেই সময়ে বিনা মেঘে বাবি বর্ষণ 

হতে লাগিল স্বানে স্থানে প্রচ্ছলিত বজ্রপাত হইতে লাগিল--পৃথিবী কম্পিত 
হইল। রাজগণ এই অদ্ভূত ব্যাপার দর্শনে নিম্তন্ধ হইল। কেহ কেহ 
গ্বোবিদ্দের স্তুতি কবিতে লাগিল। যুধিষ্টিব শিশুপালেব দেহ সৎকার 
করাইলেন। শিশুপাল পুত্র চেদির সিংহাসনে স্থাপিত হুইল। মহা যজ্ঞ শেষ 
হইল। কৃষ্ণ ঘ্বারকায় প্রস্থান করিলেন। যাইবার কালে কুস্তী সুভত্রা ও 
ক্বৌপদীকে সাস্বনা কবিরা গেলেন। রাজা যুধিষ্ঠির বহুদূর সঙ্গে সঙ্গে গমন “করিলেন । 
কিছুতেই বিদায় দিতে পাবেন নাক পাইয়া কে কবে বিদায় দিতে পারে? 
ত়াণি দিতে হয়। যুধিষ্টির বলিলেন-_এখন কি করিয়া তোমাকে বিদায় দি? 
আমি ভোম্]ু ব্যতিরেকে এক মুহূর্তও প্রসন্ন মনে থাকিতে পারি না। তথাপি 
ফ্রাল্যকে বিদায় দিতে হইল । সকলে বিদায় গ্রহণ করিল__রহিল রাজ 
হুর্ণ্যোধন ও শকুনি! মাতুল ও ভাগিনে কুরুক্ষেত্র মহা সমরেব উদ্দীপক। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 


প্রথম অংশ । 


ভারত মমরের সাক্ষাৎ কারণ। 


ভাবন্ত মহাসমরের উৎপত্তি ও বৃদ্ধি দেখাইতে আমবা স্থুল স্থল মহাভারতের 
অনেক কথ! উল্লেখ করিয়াছি। অপ্রাসঙ্গিক কোন কথাই নাই। কৃষ্ণ কথা 
বা কৃষ্ণ ভক্তদিগেব কার্যা আলোচনা--ইহাতে কাহাব ন! রুচি হয়? মুল 
লক্ষ্য ভগবানের এবং তন্তক্তগণের লীলা স্মরণে চিত্ত শুদ্ধি এবং ভগরামে 
চিত্তের একাগ্রতা | গুদ্ধচিত্ত, ভগবানে একাগ্র হইলে ভক্তির সহিত জ্ঞানের 
উদ্রেক হয় ইহাই জীবনেব উদ্দেশ্য। 

যাহা হউক মহাযজ্ঞ শেষ হইল। বৃহৎ কার্যে অঙ্গহানী হইলেই অনিষ্ট 
ঘটে | কৃষ্ণের ইচ্ছায় বুঝি কিছু অঙ্গহানী ঘটিয়াছিল। সেই জন্ত যে যজ্ঞের 
নায়ক সর্ববজ্ঞেশ্বব তাঁহার সাক্ষাতেই বাজহুয় যজ্ঞে বিবিধ উৎপাৎ ঘটিল। 
রাজা হরিশ্চন্দ্রেব রাজশুয়েও সেইরূপ বিপদ ঘটিয়াছিল ইছাও তাহার ইচ্ছ!। 
ভূভার হুরণের জন্তই তাহার অবতার | বাজসুয যজ্ঞের ফল ভ্ৌপদীর বস্তু 
ছরণ, পাগুব-নির্বাসন এবং কুরুক্ষেত্র সমব। আমর! এক্ষণে কুরুক্ষেত্র মহা” 
সমরেব সাক্ষাৎ কাবণ নির্দেশ কবিব। 

প্রন্ছলিত যজ্ঞান্সি হইতে যাজ্রসেনীর উতপত্তি। সেই যজ্ঞাগি হইতে 
ষটছ্যাও উৎপন্ন হইয়াছিলেদ। ভ্রাতা দ্রোণ বিনাশ জন্ত, ভগ্নী কুরুক্ষেত্র 
মঘরানল প্রজলন জন্ঠ। এ অনল প্রজ্জলিত না হইলে জগতের পাপ বৃদ্ধি 
কিরূপে হইত কে বলিবে? আব জগতে গীতা! প্রচাব কিরূপে হইত কে বলিরে ? 
গীতার পূর্বের কথা প্রদর্শনের জন্তু এই পুস্তকের নাম হইয়াছে শীত] 


কর্বাধ্যায়। 


সাপ 


২৪ 


দ্বিতীয় অংশ। 


ভবিষ্যৎ বিপদ । 


রাজস্থর্ মহাযজ্ঞ শেষ হইল-_কৃষ্ণ প্রস্থান করিয়াছেন। কিন্তু রাজা 
যুধিষ্টিব নিতান্ত বিষ হইয়াছেন। পূর্বে দেবধি নারদের মুখে শুনিয়াছিলেন 
অচিরেই দিব্য অস্তরীক্ষ এবং পাথিব--এই ত্রিবিধ উৎপাৎ আরম্ভ হইবে। 
পিশুপাল নিধনকালে এই ত্ৰিবিধ উৎপাৎ লক্ষিত হইয়াছিল। তবে কি 
শিশুপাল নিপাতে সেই ষমন্ত উৎপাৎ বিলুপ্ত হইয়াছে? এখন কি পৃথিবী 
উৎপাত শৃন্ঠ হইল ? রাজ যুধিষ্টিব ইহাই চিন্তা কবিতেছেন কিন্তু কিছুই 
নিশ্চন্ন করিতে পারিতেছেন না। সহসা রাজস্বয় মহাযজ্ঞের ব্রহ্ম, ভগবান্‌ 
ব্যাসের কথা স্মরণ হইল। সেই সময়েই ব্যাসদেব সশিষে) যুধিষ্ঠির সভামধ্যে 
প্রবিষ্ট হইলেন! 

রাজ! সসম্্রমে আসন ত্যাগ করিলেন। যথাবিধি পান ও আসন প্রদানে 
পিতামহ ব্যাসের পূ্জা করিলেন। ব্যাস কাঞ্চমময় আসনে আসীন হইয়া 
যুধিঠিরকে উপবেশন করিতে বলিলেন। সকলে উপবেশন করিলে ব্যাস 
বলিলেন যজ্ঞ শেষ হইয়াছে এক্ষণে আমি প্রস্থান করিব। যুধিষ্ঠির পিতামছের 
পাদগ্রহণ করিয়া নিজের চিন্তাব কথা নিধেদন করিলেন। ব্যাস সংক্ষেপে 
বলিলেন যে তুমি যে উপদ্রবের কথ! বলিতেছ তাহা আরম্ভ হইবার কাল 
উপস্থিত হইতেছে । আমার গরুর মুখে বে ত্রিবিধ উৎপাতের কথা! শুনিয়াছ 
তাহা ত্রয়োদশ বৎসর ব্যাপিয়া চলিবে। ইহাতে সমস্ত ক্ষক্রিয়ের বিনাশ 
ইইবে। তুমি ভীমার্জুন এবং ছুর্য্যোধন--তোমাদিগকে উপলক্ষ করিয়া সমস্ত 
ডূপতিগণ ক্ষয়প্ৰাপ্ত হইবে । 

খ্যাসদেব আরও বলিলেন--হে রাজেজ্ৰ তুষি একদিন নিশাবলানে স্ব 
দেখিবে ত্রিপুরাত্তক মহাদেব বৃষভারঢ় হইয়া শূল ও পিনাক ধারণ করিস 
শমনাধিষ্টিত দক্ষিণ দিক লিবীক্ষণ কবিতেছেন। যুধিষ্টির তুমি চিন্তিত হইওন! 
ফাল চরতিক্রম্য। 

ভগবান দ্যান মশিষো কৈলাস পর্বতে প্রস্থান করিলেন। 


জানা? পু কস্ট 


তৃতীয় অংশ। 


.যুধিঠির ও দুর্য্যোধন। 


পূর্বে বল! হইয়াছে এই মহাভারতে ছুর্য্যেধন মন্থ্যময় মহাবৃক্ষ, এবং 
যুধিষ্ঠির ধর্শময় মহাক্রম। ভবিষ্যৎ বিপদবার্তা শ্রবণে এই পুণ্যময় মহাক্রমের 
অবস্থা আমর! অগ্রে দেখাইব। পশ্চাতে মন্থাময় দূর্ষেযাধন চেষ্টা দেখান 
যাইবে । 

ব্যাস প্রস্থান করিলে যুধিষ্টির নিতান্ত শোকাকুল হষ্টলেন। কোন ধান্মিক 
ব্যক্তি নিজে পবপীড়নের কারণ হইতে ইচ্ছ“ক নছেন, তথাপি কি দৈব বিড়ম্বন! 
ধান্সিক জীবনে ইহাই প্রায় লক্ষ্য হইয়া থাকে । অধান্মিকের পরপীড়নই ধর্ম 
এজন্য আশ্চর্যের বিষয় নহে। 

উষ্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক যুধিষ্টির ভবিষ্যৎ বিপদের কপ! পুনঃ পুনঃ 
চিন্তা করিতে লাগিলেন। ভ্রাতা্দিগকেও জানাইলেন, আরও বলিলেন আমি 
প্রাণ্পরিত্যাগ স্থির নিশ্চয় করিয়াছি। আমিই যদি সমন্ত ক্ষত্রিয় বিনাশের 
ছেতু হইলাম তবে আমার জীবনধারণের প্রয়োজন কি? ধনঞ্জয় যুধিষ্ঠিরকে 
শান্তনা করিলেন। বুদ্ধিদংশকর মোহে আচ্ছন্ন হইয়া নিজের অকল্যাণ 
করা অনুচিত । যাহাতে কল্যাণ হয় তাহারই অনুষ্ঠান করুন। ধনঞ্জয় এই 
মন্ত্রণা দিলেন । সরা 

যুধিষ্ঠির নিবৃত্তিমার্গের মহাজন। ত্রাতাদিগকে ডাকিয়! বলিলেন, “আমার 
প্রতিজ্ঞা শ্রবণ কর। আমি অগ্তাবধি তোমাদের প্রতি বা অন্যকোন ভূপতির 
প্রতি পরুষ বাক্য প্রয়োগ করিব না। জাতিগণেব নিদেশবর্তী হইয়| যোগ 
'মাধন করিব। কি পুত্র, কি ইতর ব্যক্তি, সকলের প্রতি একরূপ ব্যবহার 
করিব) তাহা হইলে আর আমার ভেদের আশঙ্কা থাকিবে ন|। মতে 
হইলেই সংগ্রাম ঘটনা হয়। আমি বিগ্রহকে সুদুর পরাহত করিলাম, সকলের 
গ্রিয় অনুষ্ঠান করিব, তাহা হইলে লোক মধ্যে নিন্দাম্পদ হইব না। যদি 
ত্রয়োদশ বমর জীবিত থাকিতে হয় ইহা ভিন্ন অন্ত কোন কাধ্য করিব না।” 

প্রতি ধান্সিক বাক্তি কোন না কোনরপে ভবিষ্যৎ বিপদ জালিতে পারেন, 
জানিয়া জীবনে যাহ! করিতেছিলেন আবার নুতন করিয়া তাহাই গ্রতিপাল্ন 
করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েন। কিন্তু অধান্মিকের চেষ্টা স্বত্ত । 


১৮৮ ভারত সমর। 


যাহা হউক যুধিষ্ঠির পুব প্রবেশ করিলেন। দূর্যোধন আরও ছুই এক 
দিনের অন্ত ইন্জরপরস্থে রাঁহয়া গেলেন। যুধিষ্ঠিরের সম্পদ দেখিয়া এখনও 
ভিতবের ঈর্যানল প্রজ্জলিত হয় নাই। সফল ব্যাপারেরই একটা উপলক্ষ 
চাই। ছূর্য্যোধনেব সেই উপলক্ষ যুটিল। রমণীয় যুধিষ্ঠিব সভাই দুর্য্যোধনেব 
ঈর্বানল উদ্দীপ্ত করিল। 


চতুর্থ অংশ। 


দুৰ্য্যোধন বিষাদ । 


এখনও দুর্ধ্যোধনের হৃদয়ে কোনও কৃভাব জীগবিত হয় নাই। নিতান্ত 
হর্কৃত্ত সঘন্ধেও ফিছু উদ্দীপক বস্তু আবশ্তক। ছুর্ধোধন, ময় নির্মিত বিচিত্র 
পভ! দেখিতেছেন, সঙ্গে শকুলি। সভাগধ্যে এক স্ফটিকময়ন স্থান। স্থানটি 
জনময় বলিয়া ভ্রম হইল। ছুর্ধোধন আপন বসন উংকর্ষণ করিয়! পরিভ্রমণ 
করিলেন, এবং জলত্রমে সেই স্ষটিকময় স্থানে নিপতিত হইয়া লজ্জিত 
হইলেন। 

ুম্মনায়মান দুর্য্যোধন বিষণ হইয়া ভ্রমণ করিতেছেন। সন্মুখে শ্ষটিকবৎ 
নিৰ্ম্মল দীর্ঘিকা। জলে শত শত পদ্ম সুশোভিত। দুৰ্য্যোধন স্থল ভ্রমে জলে 
পতিত হইলেন। লজ্জায় ধিক্কাব যোগ দিল, দুঃখ গুরুতর হইল। ভীম 
ছুর্ধোধনের অবস্থ। দেখিয়| হান্ত করিয়া উঠিলেন। হুর্ধ্োধনের হৃদয়ে বিদ্বেষ 
ভাব জাগিল। যুধিঠিরের আল্ঞান্গুদারে ভৃত্য উত্তম বস্ত্র আনিয়া দিল।, 
মহামানী দর্ধ্যোধন বড়ই অপমানিত হইল। পুনরাদ দর্য্যোধন স্থলভাগে 
জল্রে আশঙ্কা এবং জলভাগে স্থলেব আশঙ্কা করিয়া আগমন করিতেছেন 
দেখিয়া তীম, অৰ্জ্জুন, নকুল, লহদেব সকলে উপহাল করিতে লাগিল। ই! 
মন্তযুময় দর্য্যোষনের অসহ হইয়া! উঠিল। হর্য্যোধন মনের ভাব গোপন করি- 
লেন কাহারও প্রতি দৃক্পাত নাই। আপন মনে সনস্ত চাপিয়া রাধিকা 
চলিতেছেন, কিন্ত এরূপ উদ্ভ্রাপ্ত যে পরিচ্ছদ উৎক্ষিপ্ত করিয়া উত্তরণ বাসনায় 
সলভাঁগেই পদবিক্ষেপ করিতেছেন, আবার সকলে হান্ত করিয়া উঠিল। ইহার 
উপর '্সারও কাছে। র্কোধন শুধু শ্বটিকময় নভাকুটিমেই প্রতারিত ইরা 


ভারত লমর । ১৮৪ 
ছিলেন 'এমত নহে, ক্ষটিক ভিত্তিক্ষে দ্বার বিবেচনা! করিয়া যেমন প্রবেশ 
্ষরিবেদ অমনি. আহত মন্তক' হইয়া ঘূণিত হইতে গাগিলেন। আবার অন্ত 
স্থলে প্কটিক কপাট পূটিত দ্বার হস্তদ্বারা বিদাটিত করিতে করিতে নিক্ষান্ত হইয়া 
পতিত হইলেন। ° 

রাজা যুধিষ্ঠির দর্ধ্যোধনকে হূর্ধ্যোধন বলিতেন না । ডাকিতেন স্ুুষোধন 
ধলিয়া । যুধিষ্ঠির জুযোধন সংক্রান্ত ঘটন! শ্রবণ করিয়া চিন্তিত হইলেন । যাহা হউক 
যুধিষ্টিরের অনুমতি লইয়া হুর্য্যোধন হন্তিনাপুর ঘাত্র| করিল। একখান! 
বিষাদতরা কালমেঘ---সেই মেঘে ভীমার্জুনের উপহাস বিদ্যুৎ '্রবং রাজনুয় 
 ম্হাযজ্ের অদ্ভুত সমৃদ্ধি ইহাতে বজ। এই বিষাদ মাথা প্রাণে দুর্ধ্যোধন 
হস্তিনাপুরে ফিরিল। 
বাড়ী ফিরিতেছে বটে কিন্ত কিছুই আর, ভাল লাগে না। দর্য্যোধন পথে 
চিন্তামগ্ন । হূর্যোধনের হর্ম্মতি ঘুটিল__কৌস্তেযগণের মহান মহিমা 
পাথিবগণের বশবর্তিত! স্মরণ করিয়া দূর্যোধন বিবর্ণ হইণ। মাতুল পুনঃ পুনঃ 
সম্ভাষণ করিতেছে চিস্তামগ্স দুর্ধ্যোধনের কোন উত্তর নাই। শকুনি কারণ 
জিজ্ঞত্না করিল। একখানা বিষতর! হৃদয় আর একখানা হ্ষপূর্ণ হৃদয়ের 
সন্থাৃতৃতি পাইল । 
ভু্যোধন বলিতে লাগিল--মাতুল এই বন্ধ! ধনঞ্জয়ের শশ্মপ্রতাপলক্ধ। 
আমি কে? এই পৃথিবী রাজ! যুধিষ্ঠিরে-_আমি রাজা কিরূপে ? আধার 
শরীর অমর্ধতরে দছামান হইতেছে! কি আশ্চর্য্য! পরীষ্্চ পাওব প্রতাপে 
অল্ঠায় করিয়া শিষুপালকে বিনাশ করিল। সকলেই তাহা সহ করিল-.. 
কিন্ত সে অপরাধ কি ক্ষমার যোগ্য? সর্ধত্র নরপতি, করপ্রদ বৈগ্ঠের স্কার় 
ধর্শরাজের সেবা করিল--পাগুব প্রতাপলন্ধ যাঞ্জলন্মীকে সেইরূপ প্রদীপ্যমান 
দেখিয়া আমি 'ভিতরে দগ্ধ হইতেছি। অধিক কি বলিব আমার খের্প 
অন্তর্দাহ হইতেছে তাহাতে আমি জীবনধারণে অসমর্থ হুইতেছি। ইচ্ছা 
হইতেছে প্রচ্ছলিত ছতাশনে প্রবেশ করি নতুবা হলাহল ভক্ষণ করি কিছা জলে 
‘আবেশ কঁতির এই বিধ জালার হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাত ফরি। 
: দুর্ধ্যোষমের চিরপোধিত শক্রভাব জাগ্রত হুইরাছে। হুর্য্যোধন বলিকেছে-- 
এক দিকে শঞ্র উন্নতি, অন্তদিকে আগার : নিজের: অবনতি--হীন গান--ইছ1 
কিস করা যায়? আনি কি ভ্রীলোক না পুরুষ ? পুরুষ ? তথাপি খাড়ীকার 
মী করিয়া নিশ্চিন্ত আছি কিরূপে? হা কিক! পাওবদিগের রাজণন্ধী 
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বলপূর্ধক হস্তগত করিতে আমার সামর্থ্য নাই--কেহ্‌ই সহকারী নাই, তবে 
আব বাচিয়া কি হইবে? আমি চিরদিন পাওৰ বিনাশে যত্ব করিলাম কিন্তু 
আমাব পৌরুষ ' নিরর্থক--পাওবদিগের দৈববল ধন্ত। দৈৰবলে বলীয়ান 
পাওবেবা উন্নত আর পৌরুষাবলম্বী ধার্তরাষ্ট্রেরা দিন‘ দিন হীন হইতে লাগিল, 
আর এই দ্বণিত জীবন রাখিব কি জন্য ? সেই শ্রী, তাদৃশী সভা-_রক্ষিগণের সেই 
পরিহ্াস--আমাব আর সহ হয় না। মাতুল অগ্কমতি কর আমি প্রাণ পরিত্যাগ 
করি ভুমি পিতাকে ইহ! জানাইও | 


পপ সসিসিএ 


পঞ্চম অংশ। 
শকুনি ও দুৰ্য্যোধন ৷ 


চর্য্যোধন রূপ মহাক্রমের শাখা! শকুনি । শকুনি হইতেই ‘মাতুল’ নামে 
একটা কলঙ্ক আসিয়াছে । তথাপি শকুনি প্রথমে মন্দ উপদেশ প্রদান করে নাই 
অথবা সাধু ভিন্ন সর্বদা! এক উপদেশ কেহই প্রদান কবে ন1। যাহার! প্রথমে 
ভাল শেষে মন্দ উপদেশ প্রদান করে তাহাদের মূলে অসাধুত্ব রহিয়াছে। তাহার! 
চতুর । সাধু এক বিষয়ে চতুব অনাধুগণ মুল লক্ষ্য ভিন্ন সর্ব বিষয়ে চতুর । 
অথচ অসাধু অনেক সময়ে জানে না যে সে কি চাতুরি করিতেছে। ইহাই 
অসাধুত্ছের প্রথম অবস্থা । যধন জানিয়! শুনিয়া বুঝিয়। দেখিয়া অসাধুত্ব করে 
তখনই অসাধুত্বেব পূর্ণাবস্থা । 

পূর্বে বন! হইয়াছে প্রথম অবস্থায় শকুনির পরামর্শ মন্দ নহে| শকুনি 
ছুধ্যোধনের পবিতাপ বাক্য শুনিয়! ব্যথিত হইল নান! প্রকার দুর্য্যোধনকে সাস্বন। 
ফ্রিতে চেষ্টা কর্সিল। রলিল-_- 

*পাওবের। তোমার রাজ্য ভোগ করিতেছে না--তাহারা নিজের অংশ 
ভোগ করিতেছে ইহাতে তোমার ক্রোধ কেন? তুমি তাহাদিগকে বিনাশ 
করিতে বন্ছনিধ উপায় করিয়াছিলে কিন্তু কিছুই করিতে পার নাই শেষে 
আশ ছাড়িয়া! দিয়াছ। এখন তাহার বহু সহায় রম্পন্ন। ত্রৌপৰী লাভ 
কষা তাহান পদ ও কেশৱবর মহারত! লাড় করিয়াছে--আত্ম গ্রতাগে 
তাহার! দিজের অংশ দিত কনিয়াছে। ত্বাহাতে তোমার পরিষাগের 
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বিষয় কি? ধনঞ্জয় ছতাশনকে তুষ্ট করিয়। গাঁণ্ডীব ধস্ু ও অন্য তৃণীরদ্বয় ও 
দিব্য অস্ত্র সমুদায় লাভ 'করিয়াছে তাহাতে তোমার 'পরিবেদ্ননার বিষয় কি? 
ময়দানব বিচিত্র সভা প্রস্তুত করিয়া! দিয়াছে তাহাতে তোমার হিংসা কেন? 

‘তোমার কোন সহায় সাই, ইহ! তোমার তয়খা কথ! । তোমার ভ্রাতৃগণ 
তোমার সহায় তোণ, দ্রৌণি, রাধেয়, আমি, আমার ভ্রাতাগণ, সকলেই তোমার 
সহায়। ইহাদের সাহায্যে তুমি পৃথিবী জয় কর। 

ছূর্ধ্যোধন--আমি তোমাদিগের সাহাধ্যেই পাওবদিগের রাজলক্ষমী জয় হি. 
অস্থই পাগবদিগকে জয় করিব তাহা হইলেই সমস্ত রাজ্য, অখণ্ড ভূমণ্ডল 
এবং সেই সভা আমার হইবে। 

শকুনি-_সহায় সম্পন্ন পাওবদিগকে জয় কর! দেবতারও অসাধ্য, কৌশল 
করিয়া জয় করিতে হইবে। 

দুর্য্যোধন ব্যগ্র হইয়া উপায় জিজ্ঞাসা করিল-_মাতুল উপদেশ দিল অক্ষ- 
ত্রীড়া। যুধিষ্ঠির দ্ৃতপ্রিয় কিন্তু নিপুণ নহে অথচ আহত হইলে নিবৃত্ত 
হইবে না। আমি এ বিষয়ে নিতান্ত দক্ষ। অক্ষকৌশলে পরাস্ত করিয়া! 

পাওবঞ্রীগের প্রদীপ্ত রাজলক্ষী অপহরণ কর। ইহাই আমার পরামর্শ। আমার 

 ভদ্ীপতিকে ইহ! জ্ঞাপন কর। আমি তোমার মাতুল সর্বদা শুভাকাজ্জী। 
মাতুলের পরামর্শ ঠিক হইয়া গেল-ূর্য্যোধনের বাক্যে শ্যালক ভগিনীপতিকে 
সমস্ত কথা জানাইতে চলিল । 


শস্পিীিপীসপি 
|) 


ষষ্ঠ অংশ। 


দুৰ্য্যোধন শকুনি ও ধৃতরাষ্ট্র । 

_ৰুলং রাজা ধৃতরাষ্ট্রোমনীধী’। মন্থ্যময় বৃক্ষের মূল অন্ধতা। যেখানে 
অভিমান তাহার মূলে সম্যক্‌ দৃষ্টিশৃন্ঠতা। বিনা! অজ্ঞানে অভিমান কোথায় ? 
যাহা হউক ধহাবৃঙ্ষের শাখার কথাবলা হইয়াছে। এক্ষণে নলের উল্লেখ 
আঁবপ্তক | ' 

'_' শকুনি ছুর্যোধষের কথা মত ধৃত্রাষকে হর্য্যোধনের অবস্থা জ্ঞাপন ও 
জনাইল “হর্যোঁধন দিন দিন বিবর্ণ, "পাঙুর, ' ক্রুশ, দীন "ও চিন্তা':গরাবণ 
হইতেছে । আপনি কি'কারণে তাহার হৃঁদয়-লোক অনুসন্ধান করিতেছেন না? 
বৃদ্ধ রাজা ব্যাকুল হইলেন |: দুর্ধ্যোদনকে ডাকাইলেন-..কারণ জিজ্ঞাস) করি- 
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লেন। চর্ধ্যোধন শোকের কারণ জানাইল। যমুধিষ্িয়ের দীপ্যমান রাজজলক্ষী 
তাহার অস্তর দগ্ধ করিতেছে জানাইল। কিরূপে ঘুধিষ্টিরের অভিষেক হুইল, 
কিরূপে যুধিটিরের শঙ্খ, লক্ষ ব্রাহ্মণ ভোজনের পর আপনি বাজিদ্বা! উঠে 
জানাইল। যুধিষ্টিরের সভা, বৈতব, একে একে উল্লেখ করিল! আরও 
বলিল-- যুধিষ্ঠিরের যেরূপ রাজ লক্ষ্মী তাহা দেবরাজেরও নাই, যমরাজ, বরুণ, 
কুবের কাহারও নাই। যতদিন না আমি এই রাজ্জলক্ষ্মী হরণ করিতে পারি 
ততদিন আমার চিত্ত সুস্থ হইবে না। 


শকুনি উপায় বিবৃত করিল। অন্ধ সমস্ত শুনিলেন। মন্ত্রী বিরকে 
জানাইলেন। বিছুর কিছুতেই সন্মতি দিতে পারেন না। শেষে ধৃতরাষ্ 
জেদ করিল, বলিল আমি, তুমি ও ভীগ্ম উপস্থিত থাকিতে বিপদের আশঙ্কা কি? 
তুমি শীত্ত যুধিষ্টিরকে খাওব 'প্রস্থ হইতে আনয়ন কর। দৈব হইতেই এ ঘটনা 
ঘটতেছে। দৈবই প্রধান । বিদুর ভীগ্মের নিকট গমন করিলেন । 

এ দিকে বৃতরাষ্ট্র ছুর্য্যোধনকে বুঝাইতে লাগিলেন, বিদুর চির দিন কুর্ণ 
বংশের হিতাকাজ্জী ; বৃষ্ণিবংশে উদ্ধব যেরূপ, আমাদের বংশে বিদুরও সেইরূপ ; 
বিছুর যে কালে অক্ষ দেবনে অগ্কুমোদন করেন নাই, সে কালে উহাতে প্রয়োজন 
মাই। দাত হইতে জুহতেদ, সুহযত্েদ হইতে রাঁজ্যনাশ অবস্থস্তাবী। পুত্র ! 
একার্ধ্য হইতে বিরত হও | 


কিন্তু দর্য্যোধনের অন্তঃকরণ অমর্ষে পরিপূর্ণ হইয়াছে। দুৰ্য্যোধন 
পুনঃ পুনঃ যুধিষ্টির্র রাজনভা--যুধিষ্টিরের ব্য এবং নিজের অপমানের কথাই 
উল্লেখ করিতে লাগিল। কোন্‌ কোন্‌ রাজা কোন্‌ কোন্‌ দ্রব্য প্রদান করিল, কৃষ্ণ 
কিরূপ সম্মান দেখাইলেম, হৌমা, ব্যাস, নারদ, অপিত, 'দেবল ইহারা কিরূপে 
মুধিটিরের অভিষেক কাৰ্য্য মম্পঞ্গ করিলেন এই সমস্ত ব্যপার দুৰ্য্যোধন কিছুতেই 
বিশ্ব হইতে পারিভেছেন না । পিতাকে উহাই পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিল) পিত 
রহ. প্রকারে বুঝাইবেন। পুত্র পিতার দোষ ফিতে লাগিল-নআপরনি স্বার্থ 
মাধনে অনবধান, আপনি শাসন কর্তী আপনি যখন এই রূপ বলিতেছেন 
তখন আমার জীবন ধারণে কোম্‌ প্রয়োজন? আপনি গাধার -স্বার্থস্বাধনে 
বি উৎপান করিলে আবার জীবন সংশয়). যাহা, অভিপ্রায় শ্রবণ করুনশ্যাহয় 

পরাজালক্ী শীত ক্ষমিব; নতুৎ যুদ্ধে শী পাত৷ করিব. ++ 
০ শাল (এই সমা, ধরেন, সহায়তা : করিল { তৰলিল-- ছৰ্ম্যোধন:! যর 
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তুমি নিতান্ত সম্তপ্ত হইঙ। থাক তন বল দ্যুত ক্রীড়া দ্বার! সধস্তই মাত্বনাৎ করি। 
ছুর্দোধন সুযোগ পাইয়৷ মাতুলের প্রশংসা করিতে লাঠুগল-- ধৃতরাষ্ট্র কিছুতেই 
- দ্যুত ক্রীড়ায় সম্মত নহেন ছর্্যোধনও কিছুতেই ছাঁড়িবে*না শেষে রাজ! 
ধৃতরাষ্ট্র ছুরবগাহ দৈবের *প্রতিকুলতা প্রযুক্ত দুর্য্যোধনের মতেই মত দিতে 
বাধা হইলেন। 
তোরণস্ফাটিকা নামে এক মহতী সভা নির্মিত হইল। কষ ও বিদুরের 
মত হুইল না। তথাপিও বিদুরকেই দূত কার্ধ্যে থাকিতে হইল। বিছুর 
ইন্ত্রপ্রন্থে চলিলেন_দ্যুতের কথ। বলিলেন__যুধিষ্টির ভবিষ্যৎ বিপদ বুঝি- 
লেন। দৈব বলবান বুঝিয়া সপরিবারে হস্তিনাপুরে আগমন করিলেন । 
আগমন কালে যুধিষ্টির কহিলেন তেজ যেমন চক্ষুকে নষ্ট করে দৈব সেইরূপ 
প্রজ্ঞাকে অপহরণ কবে। সমস্ত মনুঘ্যই পাশবন্ধের স্তায় বিধাতার বশবর্তী 


i আছে । 


পার (টে ee 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
প্রথম অংশ। 
হহদ্দ ত * 


আর একবার কুরুপাগুবের মিলন হুইল। এই মিলনে যে অনলরাশি 
উঠিশ তাহাতেই কুরুকুল ধ্বংস হুইল। মুধিষ্টির হস্তিনাপুরে আসিয়া গুরুজন- 
দিকে যথাযোগ্য বন্দন করিলেন। অস্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া গান্ধারীকে 
অভিবাদন করিলেন। ভাম্ুমতি গ্রমুখ কুরু বধুগণ দ্রৌপদীকে সমাদর করি- 
লেন এরং অপ্রশন্ত মনে দ্রৌপদীর পরমোত্রুষ্ট সম্পত্তি দর্শন. করিতে লঞ্গি 
লেন। সে দিন অতিবাহিত. হইল পরদিন প্রাতে কৃতান্কিক হইয়া পাওবেরা 
সভা প্রবেশ করিলেন। সভামণ্ডগে ভীগ্ম, বিছুর, . ধৃতরাষ্ট্রাদি সকলে. উপবেশন 
রুরিলেন। .. 
শকুন মৃত ড়া জন্য টি আহ্বান করিলেন দত বীর বহ | 
অনর্থের মূল। যুধিষ্ঠির “ ক্রীড়ার বছনিন্দা করিলেন। দাতক্রীড়ায় আহ্‌ 
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হইবে আমি গ্রতিনিবৃত্ত হইব না ইহাই আমার ব্রত। কিন্তু হে শকুনে 
তুমি যেন নৃশাসের স্তায় অসৎংপথ অবলম্বন পূর্বক আমাদিগকে পরাজয় 
করিওন!। 

সকলে আসনে উপবিষ্ট হইয়াছেন। ভৃপতিগীণের মধ্যে কতকগুলি 
মুগলরূপে আর কতকগুলি পৃথক্‌ পৃথক্‌ রূপে সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন। 
সবহদ্যত আরম্ভ হইল। 

আজও ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে বাজি রাখিয়া দূত ক্রীড়া হইয়া থাকে। দুয়া 
খেলাও এই খেল! । 

যুধিষ্ঠির প্রথমেই এক মহামূল্য সাগরা বর্ত সম্ভূত কাঞ্চন খচিত মণিময় হার পণ 
রাখিলেন এবং দুর্ধ্যাধনকে কহিলেন তোমার প্রতিপণের বস্তু কৈ ? 

“আমারও বছর মণি রত্ব আছে কিন্তু তন্নিমিত্ত অহংকার করি ন!’ । 
প্রথমেই একটু ক্রোধ জন্মিল । ছূর্ম্যোধন বলিল এক্ষণে জয় লাভ কর। 
শকুনি এই জিতিলাম বলিয়া অক্ষপাত করিল। যুধিষ্ঠির পরাজিত হইলেন। ক্রমে 
ক্রমে ধৰ্ম্মরাজ, দাস দাসী, রত্ন, মাণিক্য, রথ, রথী, মাতঙ্গ, ঘোটক, গো, 
তাত্রপাত্র ও লৌহপাত্র পবিবৃত চারিশত নিধি এবং পাঞ্চদ্রোণিক সুবর্ণ ইত্যাদি 
পণ রাখিলেন। * 

“জিতমিত্যেব শকুনিযুধিষ্টিরমভাষত” । 

সর্ধস্থাপহারী অক্ষত্রীড়া ঘোরতব হইয়া উঠ্বিল। বিদুর রাজা ধৃতবাষ্রকে 
অনর্থ দেখাইলেন--বহু উপদেশ দিলেন। দু্য্যোধন ক্রুদ্ধ হইল। বলিল 
বিছুর পাণ্ডবের হিতাকাঙ্কী--ঠাহার যথা ইচ্ছ! হয় গমন করুন ৷ বিছুর সুপদেশ 
দিতে ছিলেন ইহ! বলিয়া নিবন্ত হইলেন । 

আবার দুরোদর চলিতে লাগিল। শকুনি বিলক উত্তেজিত করিল। 
যিনি পরাজিত হয়েন তিনি সহজেই উত্তেজিত হয়েন। ক্রমে সমস্ত ধন রগ 
লোকজন এমন কি ভ্রাতাদিগের অঙ্গাভরণ সমস্তই হারিলেন। শেষে একে একে 
নকুল সহদেব অৰ্জ্জুন ভীম, শেষে আপনাকে আপনি পণ রাখিলেন ? সৌবলের 
অক্ষক্রীড়ী গুদ্ধ কপটত| | এখনও দেখা যায় অক্ষমধ্যে পাবদ দিয়া এক একার 
জক্ষ ধনবান্‌ লোকে অন্তত করাইয়া রাখে যে অক্ত প্রস্তুত করাটয়াছে দেই 
তাহার ব্যবহার জানে কাজেই তাহারই জয় হয়। সৌবল 'জিতমিত্যেব' বলিল। 
ুধিষ্টিয আপনারে $ হারিয়াছেন। 
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দ্বিতীয় অংশ । 
দ্রৌপদী । 

পাপিষ্ঠ শকুনি ইহাতেও নিবৃত্ত হইল ন1। বলিল ‘শিষ্টে সতি ধনে রাঙ্জন্‌ পাপ 
আত্মপরাজয়ঃ ৷ মহারাজ তু ম নিতান্ত মূঢ়ের কার্য করিয়াছ। তোমার এখনও 
ধন আছে তাহ। দিয়া আত্মার উদ্ধার কর। আত্মাকে পণিত কর! মুঢ়ের কার্ধ্য। 
শকুনি অবশিষ্ট ধনের কথা স্মরণ করাইয়া দিল এই ধন দ্রৌপদী । শকুনি বলিল 

গ্অন্তি তে বৈ প্রিয়! রাজন গ্রহ একোহংপরাজিতঃ । 
পণস্ব কৃষ্ণাং পাঞ্চালীং তয়াত্মানং পুনজ য় ॥৮ 
ূ গ্রহে» পণ বিষয়ে 

ধুধিষ্টির এবারে কৃষ্ণাকেই পণ রাখিলেন। 

আমর! দ্রৌপদীর রূপ বর্ণনা করি নাই। ব্যাসদেব দ্রৌপদীর বন্ত্রহরণের 
অব্যবহিত পূর্বে যুধিষ্টিরের মুখ দিয়! দ্রোপদীর রূপ বৰ্ণন! করিয়াছেম। 

দ্রৌপদী স্ুন্দরী। শচীর অংশ হইতে ইহার জগ্ম। অতি ভুত্বাও নহেন 
অতি দগীর্ঘাও নহেন ) অতি কৃশাও ন'হন অতি স্থুলাও নহেন--দেখিতে শ্রীর মত। 
নীল কুঞ্চিতকেশকলাপ উদ্ুক্ত--পদ-প্রান্ত চুম্বিত করে- রাজসুয় মহাধজের 
মন্ত্রপূত জলে এই কেশ সিক্ত হ্ইয়াছিল। নয়নযুগল শারদোৎপল 
পন তুলা--জলেব উপরে ঢল ঢল করিতেছে। অঙ্গগন্ধ শারদ পদ্মের স্তায়; 
ইস্তেও শারদ পদ্ম। স্বামী স্ত্রীর নিকটে যেঞ সমস্ত গুণের প্রার্থন! করেন-- 
অনৃশংসতা, জুরূপতা, , স্ুণীলতা, অন্নকুলতা, প্রিয়বাদিতা, কর্মে- 
ক্ষিপ্রহন্তত।_সে সমস্ত গুণ দ্রৌপদীর ছিল। দ্রৌপদীর নিদ্রা গোপাল ও 
মেষপালকগণের ন্যায়__সর্শে-ঘ নিদ্রা সর্বাণ্ডো জাগরণ । সম্বেদ মুখপন্ধ 
মঙ্লিকার স্ভায--ত্রৌপদী বেদীমধ্যা, দীর্ঘকেশী তামৌষ্টী নাতিলোমশা 1 
ত্রৌপদীর বর্ণ ,বৈদর্ধমণির ন্তায়--যুধিষ্ঠির এই জৌপদীকে পণ রাখিলেন। Eo A 

যুধিষ্ঠিরের মনে কি হুইতেছিল-_ভীনার্জুনের হৃদয়ে কি হইতেছিল ইহা 
: দেখাইবার অবনয় ব্যাসদেবের ছিল না--কিন্তু সভাসদ্‌ বৃদ্ধগণ, যুধিটিরকে 
ধিকার দিতে লাগিলেন। সভা একেবারে ক্ষুৰ্ধ হইয়া  উঠিল--রাজগণ: 
বিষঞ্ধ হইলেন--তীম্ম দ্রোগ হর্ম্মাক্ত হইলেন, বছর পরগের সায়, উঃ নিশ্বাস 
ত্যাগ" করিতে করিতে অধোমুখ নে সা মেদ ভাৰ গোপন করিজে 
নাগারিয়! বলিয়া উঠিল জয় হুইল কি? রা 
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' শকুনি বলিল--এই জিতিশাম- তাঁহারই জয় হইল_-কর্ণ দুঃশাসন হে 
অস্থির হইয়া উঠিরা। দর্য্যোধন সময় পাইয়! বিছুরকে বলিল- ক্ষত্ব! দ্রোপদীকে 
এখানে আনয়ন কর--দাদী সঙ্গে দ্রৌপদী আমার গৃহ মার্জনা করুক। 

' অক্ষত্রীড়া_-সাগর মন্থন। সে সাগরমন্থনে লক্ষ্মীর মত রূপসীর সঙ্গে 
ন্থধাও উঠিয়াছিল কিন্ত এ মন্থনে উঠিল কুরুবংশধ্বংসকারী অনলরাশি। 

পাগবের! নিস্তব্ধ। বিছুর হূর্য্যোধন বাক্যে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়াছেন 
বলিতেছেন, হুর্ম্মতি, মৃগ হইয়া ব্যাঘ্বের সম্মুখে ফট ফট্‌ করিতেছে ? চাহিয়া দেখ 
কুপিত ফণী তোমার সন্তক উপরে ছুলিতেছে-_ইঠাকে আরও কুপিত করিয়া যমালয়ে 
গমনের কার্ধা করিও না। কৃষ্ণা দাসী হইবে--যুধিষ্টির কৃষ্ণাকে পণ রাধিবারই 
অধিকারী নহেন। বিছ্ধুর অনেক বলিলেন, কিন্তু শুনিবে কে ? বিদুরকে ধিক্কার 
দিয়া ছুর্ধযোধন প্রতিকামীকে আজ্ঞা দিলেন। 

প্রতিকামী সল্রয়পুত্র--ভয়ে ভয়ে পাগুবঙ্গিগের গৃহে প্রবেশ করিল 
ট্রৌপদীকে ব্যাপার জানাইল, দ্রৌপদী কিছুই বুঝিলেন না--একি প্রলাপ 
বাঁকা? কোন্‌ রাজপুত্র পত্নী পণ করিয়া ক্রীড়া করে? রাজা কি 
গুতমদে মন্ত হইয়াছেন? দ্রৌপদী বলিতেলাগিলেন--“প্রতিকামি'* তুমি 
খাও, যাইয়। মহারাজকে জিজ্ঞাসা কর তিনি কি অগ্রে আপনাকে ছবোদর 
খে বিসর্জন দিয়াছিলেন না আমাকে ? পরে আমায় লইয়া যাইও ।' 

 প্রতিকামী সভায় গিয়া তাহাই বলিল। যুধিষ্ঠির কোন উত্তর দিলেন না। 
উত্তর করিল হর্য্যোধন--বলিল-* দ্রৌপদীর যাহা প্রশ্ন থাকে সভায় আমি! 
করুক-_ড্রৌপদী দাসী। | 

প্রতিকামী আবার ফিরিল--দ্রৌপদীকে বলিল, সভাগণ তোমায় ডাকিতে- 
ছেন--প্রথমে, ছূর্্যোধন ডাকিতেছে 'বলিতে পারিল নাঁ_-বুঝি ইহাই কু, 
কুলের ' ধ্বংসের সঙ্গয় নতুবা! ছুরীস্থা ছুর্ধোধন ধধর্যমদে গত হইয়া সভীগধৈ) 
কুনবধু লইয়া যাইবার' মানস করিত মা দ্রৌপদী ছঃধিতা হুয়া বলিলেন 
ধৰণা মধকলেরই রক্ষা করা 'উচিত। আমিও 'ধর্ম্ম রক্ষা করিব আর প্রার্থনা 
যেন” ধৰ্ম কৌরধরিগকে তগগ: না করে। প্রতিকাদি! তুমি ' নত্ারিগকে: 
দিলা৷ করিয়া আইস-_ধ ্রাস্মাগণ ধাতা বলিবেন আমি ভাগাই করিব। 

তিক নুহ সভায় গমন করিল এবং 'জৌপনীর অভিপ্রায় জানাইল। 
রর ছর্োধনের এভিপ্রি আগত হইয়া ' একবন্্া: অধোনীবী 'বজস্বণা 
গাধনীকে রোদন করি. করিতে শ্বশুরের নিকটে “উপস্থিত হইতে" বলিয়া 


1 - ভারত সমর । ১৯৭ 


দিলেন । প্রতিকাহীকে 'আবার ' যাইতে আজ্ঞা :হইল-__প্রতিকামী ' ভীত 
হইল--কৃষ্ণাকে কি বলিব জিজ্ঞাসা করিল। তখন ছূর্ধ্যোধন তুদ্ধ হইয়! দুঃশা- 
সনকে আজ্ঞা করিলেন, প্চুঃশীসনঃ পুষ্পফলে : সমৃদ্ধে”. অধৰ্ম্ম বৃক্ষের পুর্ণত্ব 
এই ছুঃশাসন।' পাপিষ্ঠ আরক্ত নয়নে চলিয়াছে-_দ্রৌপদীর নিকটে গিয়া 
বলিল--তুমি পরাজিত হইয়াছ লজ্জা ত্যাগ করিয়! দুর্য্যোধনকে ভজনা কর । 
আমরা তোমাকে লাভ করিয়াছি। সভায় আগমন কর। দ্রৌপদী 
ভীতা--ঢঃখিতা । প্রথমেই গান্ধারী প্রভৃতি স্ত্রীগণের নিকট গমন করিলেন 
ছুরাম্থা বেগে গমন করিয়া প্রৌপদীর কেশ গ্রহণ করিল এই কেশ-_ 
যে রাজস্য়াবভূতে জলেন মহাক্রতৌ মন্ত্রপূতেন সিক্তাঃ | 
তে পাগুবানাং পরিতৃষন বীর্য্যং বলাৎ প্রমৃষ্টা ধৃতরাষ্ট্রজেন ॥ 
এই দীর্ঘ নীল কেশকলাপ রাজনুয় যজ্ঞের অবভূত স্নান সময়ে মন্ত্রপূত 
জলত্বারা! সিক্ত হইয়াছিল। ধৃতরাষ্টরতনয় পাণ্ডবদিগকে পরাজয় করিয়া সেই 
কুম্তলজাল আকর্ষণ করিল। 
দীর্থকেণী কৃষ্ণাকে দুঃশীমন কেশ ধরিয়া আকর্ষণ করিতেছে কৌপদী 
বাধুজ্ঘগে কদলীপত্রের ন্যায় কম্পিত হইতেছেন_-বিনয়ে হলিতেছেন- ছুঃশাসম, 
আমি রজস্বলা একবস্ত্রা_আমাকে সভায় লইরা ধাইও না। দূর্ধত্ত বলিল-- 
“্রজস্থবলা বা! ভব যাজ্ঞসেনি একান্বরা বাপাথ বা বিবস্তরা। 
দূতে জিতা চালি কৃতাংসি দাসী দাসীযু বাসশ্চ যখোপজোধম্‌ ॥* 
রঞ্স্বলাই হও একাধরাই হও আর লিগন্রীই হও তুমি জামাদের দামী 
' জপস্থীর মত দাসী মধ্যে থাকিতে হইবে । 
তখন প্রকীর্ণকেশী পতিতার্দবস্ত্রা ছঃশাসনব্যবধূয় নান দ্রৌপদী লঞ্জায় 
গু ক্রোধে অভিভূত হুইয়া বলিতে লাগিলেন--দুরাত্মম্‌ এই গঙা মধ্যে লাস্ুজ্ঞ 
ক্রিয়াবান্‌ ইন্দতুল্য আমার গুরুজন উপবিষ্ট আছেন--তুই আমার ' এরূপ 
অবস্থা করিতেছিন্‌--আ'মান্ন পতিগণ কখনই তোরে ক্ষমা করিবেন না_-সপবা 
ফেহ যখন কিছুই বলিতেছেন না তখন কি ইহাতে তাহাদের অনুমতি আছে? 
গারতবংশীয়দিগের ধর্মে ধিক্‌ । দ্রোগ ভীষ্ম ধি5রাদি কাহারও কি সত্তা নাই ? 
'. প্রৌগদী করুণ স্বরে বিলাপ করিতেছেম আর ক্রোধ কম্পিত ফলেবারে 
ভক্ুগণৈর প্রতি কটাক্ষ, করিতেছেন_পাণ্বগণের ক্রোথোর্রেক হইতেছে. 
ছঃশাসন' ত্ৌপদীকে স্বাসীদিগের প্রতি কটাক্ষ করিতে : দেখিয়া দানী: দায়ী 
বলি উউজিঃস্বরে কান্ড করিতেছে, - কর্ণ তাহার কার্ধোর, আইটুমোদস কমিভেছে। . 


১৯৮ ভারগ্ত-লধয | 


শকুনি প্রশংসা করিতেছে, আর সভাগণ কৃষ্ণাব অবস্থা দেখিয়া দুঃখিত 
হইয়াছেন । 

ভীষ্ম সঙ্কটে পড়িয়া দ্রোপদীর কথাব উত্তর দিতে পারিতেছেন না, বলিতে- 
ছেন, স্ুভগে ! যুধিষ্ঠির ধর্ম্মপ্রিয় -তুমি স্বামীব অধীন--ভুমি পবাজিত হইয়াছ-_ 
তোমার স্বামী ধর্ম্মতঃ পরধন রাখিতে পারেন না_-আমি তোমার প্রশ্নের উত্তর 
দিতে পারি না! 

দ্রৌপদী ভীম্মবাক্য খণ্ডন ক'রলেন--রাঞ্জা ইচ্ছা করিয়া এই ক্রীড়ার 
প্রবৃত্ত হুয়েন নাই। পাপিষ্ঠ তাহাকে প্রতারণা করিয়াছে। হুঃশাসন 
পুনঃ পুনঃ বস্ত্র আকর্ষণ করিতেছে--যুধিষ্টির হেটমুখে উপবেশন করিয়াছেন 
দুঃশাসন ধর্ষণ করিতেছে-- দ্রৌপদী কুলবধু। 
দ্রৌপদী স্বামীদিগকে লক্ষ্য কবিয়| তীভাদিগের শৌর্ধ্য বীধ্য প্মবণ কবিয় দিতেছেন। 
এই ভীম, এই অর্জুন_ই'হাবা আমার স্বামী--জগতে এত প্রতাপ কার? 
ইহার! কটাক্ষে জগৎ প্রলয় করিতে পাবেন-_তথাপি আজ আমার এ হুর্দশ! ? 
আমি কুলবধূ--কুরু সভাক্ষেত্রে পাপিষ্ের শান্তা কি কেহ নাই? ভীম স্থির 
থাকিতে পারিতেছেন না । জ্রোতপ্রোথিত বংশদওবৎ সর্বশরীর কম্পিত 
হইতেছে--বীরহত্তে গদা কম্পিত হইতেছে--ভীম ক্রুদ্ধ হইয়| যুধিষ্ঠিরকে 
ছুর্বাক্য বলিতেছেন--তুমি আমাদের অনীশ্বর তাহাতে এতক্ষণ ক্রোধ 
করি নাই, কিন্ত আজ তোমার দোষেই ত্রোপদীর এই ক্লেপ, এই নিমিত্তই 
আমার ক্রোধ হইয়াছে । ক্রোধে ভীম মাত্মযার! হইয়াছেন, বলিতেছেন 
সহদেব, ত্বরায় অগ্নি আনয়ন কর, আজ আহি যুধিষ্টিরের বাহদ্বয় ভস্ম করিব। 

“ৰাহু তে দংপ্রধক্ষ্যামি সংদেবার্দিমানয়” 

আর অৰ্জ্জুন! শতভীষের পরাক্রম অর্জন হৃদয়ে-যেমন পরাক্রম 
সেইরূপ সংযম --মতুবা কি কেহ ক্বঞ্চদণা হইতে পারে? এত ক্রোধের 
কারণূসবেও অর্জুন স্থির _মবিচলিত। ধীরে ধাঁবে গাত্রোখান করিয়া 
ভীমকে নিবারণ করিতেছেন, বলিতেছেদ-_কি ছার রুরুকুল--বদি রাজার 
আজ্ঞা পাই এই মূহুত্ধে সব নির্শ,ল করিতে পারি--কিন্ত রাজার অন্গুমতি 
বিলিতেছেন/ভীম, তুমিই বলিত্বাছ তিনি আমাদের ঈশ্বর--ভুমিত কদাপি 
ধর্থরাহকে এরূপ ছুর্ধাকা বল নাই--শক্রগণ তোমার ধর্ম্মগৌরব নই করিয়াছে, 
পাপের মানোবাহী পূর্ন করিত না) ধর্পায়রখ কর । মহারাজের দোষ নাই 
. তিনি ধর্মপাঁলন করিয়াছেন --আতরধর্শমত ছু আহ্ধানে প্রতি নিষৃত্ত হইব না 


ভারত সময় । ১৯৯ 


ইহাই তাঁহার ব্রত। ভীম শান্ত হইল, কিন্তু দ্রৌপদ্বীর ্রঞ্রপুর্ণ আনন-- তাহার 
কাতরোক্তি হৃদয় ভেদ রে অ্তস্তল কম্পিত্ব কারতেছে-তথ্পি সকলে 
স্থির। ইহারই নাম সংযম 

বিকর্ণ ছূর্য্যোধনের AEE ধান্মিক গাগুবদিগের অবস্থা দেখিয় 
সেই সভামধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া সভার নিন্দ। করিল। কর্ণ ক্রুদ্ধ হইয়| প্রতি* 
উত্তর করিল--তুমি বালরু, বেস্তাকে সভামধ্যে বিবদন করা আশ্চর্য্য নছে। 
কর্ণ ছঃশ(ননকে বলিল, তুমি পাঞ্ুবদিগের ও দ্রৌগদীর সমুদায় গ্রহণ কর-- 
পাওবের! সতামব্যে উত্তরীয় ত্যাগ করিলেন। আর দুঃশাসন দ্লৌপদীর বস্ত্রহরণে 
উদ্ভম করিতে লাগিল। 

জনে জনে সম্বোধিত হুইল--সত্যের। কিছুই বলে না। স্বামীগণ নিস্তব্ধ 
দ্রৌপদীর চক্ষে জলধারা । বড় নিরাপ্রয় হুইয়া দ্রৌপদী নিরাশ্রয়ের আশ্রয় 
সেই সর্বাশ্রয়ের শরণাপন্ন হইলেন। মনে মূনে সর্বার্ঠিহর মধুসথদনকে চিন্ত! 
করিলেন। বিপদে পড়িয়া যে তাহার আশ্রয় গ্রহণ করে তাহাকেই তিনি 


রক্ষা করেন। 
মক্কধ্যমাণে বসনে দ্রৌপগ্া চিস্তিতো হরিঃ। 


গোবিন্দ দ্বারকাবাসিন্‌ কৃষ্ণ গোপীজনপ্রিয় ॥ 

কৌরবৈঃ পরিভ্ৃৃতাং মাং কিং ন জানাসি কেশব। 

হে নাথ ! হে রমানাথ ব্রন্দনাথার্তিনাশন ৷ 

কৌরবার্ণবমগ্নাং মামুদ্ধরস্থু জনাৰ্দন ॥ 

রৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাযোগিন্‌ বিশ্বাত্মন্‌ বিশ্বভাবন। 

প্রগন্নাং পাহি গোবিন্দ কুরুমধ্যেংবসীদতীম্‌। 

ইতানুশৃত্য কৃষ্ণং সা হরিং ত্রিভুবনেশ্বরম্‌ 

প্রারু্দ্দ ঃখিত! রাজন্‌ মুখমাচ্ছান্ত ভামিনী ॥ 
দ্রৌপদী এখনও আত্মরক্ষা “করিতেছেন এখনও একহস্তে বস্ত্র ধরিয়া রাখি- 

য়াছেন অন্ত হন্তে স্ীরুষ্চকে ডাকিতেছেন-_ইহাত পুর্ণভাবে নিরাশ্রয় ভাব নহে- 
শেষে যখন দ্রৌপদী আত্মরক্ষার চেষ্টা করিলেন না--যখন সর্ব পুরুষার্থ বিসর্জন 
দিলেন--যখন দুই হস্ত উর্ধে তুলিয়া যোড়করে সজল নয়নে বলিতে য্যাগিলেন- 
হে প্রভু ! হে নাথ! হে রমানাথ ! হে দীনবন্ধু! আজ তোমার 'দখী? তোষার 
দ্রৌপদী বড় বিপদে পড়িয়া তোমার শরণ নিতেছে-- হে আ্তিহারিন্‌ এখন ৪, রেল 
তায় লজ্জা নিরাৰগ করিবেন! ? 


১৫০ তাবত সমন । 


দ্রৌপদী খলিতেছেম £-- 
যাহাৰ উজ্জ্বল চক্র কাটিয়া! দন্তক নক্র 
নিস্তার কবিল গলরাজ, 
বল কুরে দুবাশয়ে শরণনিলাম ভয়ে 
ডীাঁহাব চবণপগ্ম মাঝ । 
যেই প্রভু ঈষদক্ষে কৃপায় মংসার বক্ষে 
নাচে যেই ফণাধর মুণ্ডে, 
ডাঁহাব চবণ বঙ্গ প্রিয় সপিনু অঙ্গ 
বাখ প্রভু দষ্ট কুরুদণ্ডে। 
যে প্রভু কপটে ছলি পাতালে লষ্টল বলি 
নিৰ্ভয় করিয়া শচীপতি, 
তীহাব ত্রিপাদপদ্স জিপথগামিনী সঙ্গ 
তাহা বিনা নাহি মোব গতি । 
পরশি যে পদধূলা অনেক কালের শিলা 
দিব্যরূপ অহল্যা পাইল, 
জল নিধি করি বন্ধ বিনাশিল দশপ্ধন্ধ 
দ্রৌপদী শরণ তীব নিল। 
যে প্রত পর্বত ধৰি গোকুলে গোপের নারী 
রক্ষ! কৈপ ইন্দ্রেব বিবাদে, 
বেদ শান্তর লোকেখ্যাত পতিপুত্রগণ নাথ 
পাণ্ডুবধূ রাখহ প্রমাদে । 
ধাহাব স্বজন সৃষ্ট সংসাবে ধাহার দৃষ্টি 
মোষ দুঃখ কেন নাহি দেখ, 
বলিষ্ঠ দুর্জান জনে প্রবণ কবিলে শুনে 
এ সন্কটে কেন নাহি বাধ ॥ 


কু আন থাকিতে পাবিলেন না। দীনার বিলাপে দীনবন্ধুক দয়] হইল। 
কচ তৌপনী হৃদয়ে উদয় হইলেন--ধর্শ অন্তবে থাকিয়া দ্রৌপদীকে নানাবিধ 
বাজে আচ্ছাদন করিতে লাখিলেন। 

ছুঃখাসন যতই বস্ত্র আকর্ষণ করে ততই নানাবিধ বস্ত প্রকাশিত হইতে 


ভারত ঈর্নর। ২১১ 


লাগিল । সভামধ্যে ঘোরতর কলরব উঁঠিল_সফলে ছুঃশাসনকে তিরস্কার 
করিল, দ্রৌপদীর প্রশংসা করিল। 
ভীম সভামধ্যে উপবিষ্ট ক্রোধে উঠ বিশ্যুরিত হইতেছিল_ফরে কর 


নিশ্পেষিত করিয়া = 


লভাশব্দ মিরবিয়! কহে সর্বজনে 

মোর বাক্য গুন বত আছ রাজগণে। 
সত্য কবি কহি আদি সভার আগ্রেতে, 
যাহা কহি তাহ! যদি ম! পারি রাখিতে, 
পিতৃ পিতামহ গতি না পান কখনে 
এই ত ভাবত কুলাধম হুঃশাসনে 

রণ মধ্যে ধরি, বক্ষঃ করিব রিদার, 
করিব শোণিত পান করি অঙ্গীকার ॥ 


সভাগুক্ধ স্তম্ভিত হইল। ভয়ে লজ্জায় হুঃশাসন সভায় গিয়া বসিল। সভ্যগণ 
ধিস্কার দিতে লাগিল। বিদুর উৎক্ষিপ্ত বাহ্ুদ্বার৷ সভাসদ্সমূহকে নিবারণ করিয়! 
সভার গনিন্দ। করিলেন --কেহই ড্রৌপদীর কথার উত্তব করিতেছে না ইহাতে 
ধর্মকে পীড়ন করা হইতেছে । সর্ব ধর্মজ্ঞ বিহুর তখন প্রহলাদ পুত্র বিরোচন 


এবং অঙ্গিরা মুনির 
করিল না। 


পুত্র সুধন্বাব কথ৷ কহিলেন, তথাপি কেহ কোন উত্তর 


কর্ণ হুঃশাননকে বলিল দাসী ভ্রৌপদীকে গৃহে লইয়া যাও। আবার 
দুঃশাসন ভ্রৌপদীকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। ছুষ্টের আকর্ষণে দ্রৌপদী সভা 
মধ্যে ঘিপতিত। হইলেন_-আাবার উঠিয়া স্বামীগণের দিকে চাহিয়া বিলাপ 


করিতে লাগিলেন। 


২৬ 


অধোমুখে রয়েছেন ভাই পঞ্চজনে, 
দ্রৌপদী যতেক ডাকে শুনিয়া! না শুনে। 


স্বামীগণ অধোমুখ দেখি যাজ্ঞসেনী, 
সভাজন চাহি বলে শিরে কর হানি, 
পুর্বেতে উত্তম কর্ম আমার না! ছিল, 
এই হেতু বিধাতা আমারে দুঃখ দিল ; 
পূর্বে পিতৃ গৃছে মম স্বরন্বর কালে 
জামাবে দেখিয়াছিল নুপতি সকলে 3 


২০২ ভারত, সময়। 


আর কভু আমারে ন! দেখে অন্ত জনে 
আজি পুনঃ সেই সভা দেখিল নয়নে। 
চন্দ্র চুর্ধ্য বায়ু আদি আমারে না দেখে, 
কুরুর সভায় আজ দেখে সর্ব লোকে। 
চন্দ্র সূর্য্য নিরখিলে যারা ক্রোধ করে, 
আমার এ দুর্গতি সে সবার গোচরে। 


দ্রৌপদী আবার বলিতে লাগিলেন 


যত গুরু জনে আমি করি নমস্কাব | 
এক বাকা বল সবে কবিয়া বিচার 
দ্রুপদনন্দিনী আমি, পাণ্ডব গৃহিণী, 
সখা মম যাদবেঙ্গ গদাচক্রপাণি 
ফুরুকুলে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, সবর্ণা ম'হুধী, 
কহিতেছে সবে মোরে হইবারে দাসী। 
যখন পাগুবদিগেব সহধর্মিণী পার্ধতের ভগিনী কুফর প্রিয়সখী 
দ্রৌপদীকে সভায় আনিয়াছে তখনই কুরুকুল উৎসন্ন হইয়াছে । * শামি 
বরশারাজ যুধিষ্ঠিরের সবর্ণ। ভার্য-__-আমাকে দাসী বল বা মাই বল উভয় পক্ষেই 
সন্মত আছি। এই ক্ষুদ্রাশয় কুরুকুলকলঙ্ক দুঃশাসন বলপূর্বক আকর্ষণ 
করিয়া আমায় ক্লেশ দিতেছে, শামি আব সহ করিতে পারিতেছি না। আমাকে 
জিত! বা অজিতাই বোধ করুন-এআমাব প্রশ্নের উত্তর প্রদান করুন। আপ- 
নাবা যাহা ঝলিবেন তাহাই করিব। 
ভীগ্ন দ্রৌপদীব ধর্ম্মাশ্রযকে প্রশংসা করিলেন এবং ধর্ম্মবাজ যুধিষ্ঠির যাহা 
পিদ্ধান্ত করিবেন তাহাই হইবে বলিলেন। 
ব্যাধ ভয়ে ভীত! কুবঙ্গিণীর ন্তায় বান্পাকুললোচনা দ্রোপদীকে তথাপি 
কেহ কোন উত্তর দিতে পারিতেছে না, তখন হূর্য্যোধন দ্রে।পদীকে লক্ষ্য 
করিয়া বলিল 


তোর স্বামী যুধিষ্ঠির হারিলেক তোরে, 
পুনঃ পুনঃ কিবা আর জিজাল সবারে। 


জানাউক্‌ চারি সবাদী স্গুথে সবার, 
ভোকে পৰ জিক ছার ভি 


ভারত বর! ২০৬ 


এইক্ষণে হয় তবে তোঘার মোচন ৮ 
নতুবা কছুক নিজে ধর্মেরকুমার,- 
কৃষ্ণাধ উপরে নাহি মম অধিকার ॥ 
যুধিষ্টিরকে মিথ্যাবাদী করিতে পারিলেই ছূর্য্যোধনের তভীষ্ট সিদ্ধ হয়। 
দুর্য্যোধনের মত পাষগুগণ সকল কালেই ধার্মিক ব্যক্তির উপরে জুলুম করে। 
এখনও সব শেষ হয় নাই। রাজগণ কৌতৃহলাক্রা? হুঈফ্লাছেন-_ 
নিঃশন্ধে নৃপতিগণ এক দৃষ্টে চায়, 
কহিতে লাগিল ভীম চাহিয়া সভায় । 
চন্দনে লেপিত তুজ তুলি সভা মাঝে, 
কহিতে লাগিল যেন কেশরী গরজে, 
এই রাজা যুধিষ্ঠির পাণ্ডবের পতি, 
পাণ্ডবগণের নাই ইহ! বিন! গতি, 
ইনি যদি নহিবেন পাগুব ঈশ্বব, 
এতক্ষণ কভু বাঁচে কৌরব পামর ॥ 
ধলিতে বলিতে ক্রোধ প্রজ্জলিত হইল আবার বলিতে লাগিলেন.» 
অরে ছুষ্টগণ তোর হেন লয় মতি, 
এ কণ্ম সহিতে পারে কাহার শকতি। 
যুধিষ্ঠির মহারাজ হারিল অুপনা, 
ঈশ্বর হইল দাস, দাসী কি গণনা । 
যুধির্তিব জিত হইলে জিনিলা সবারে। 
কাহার শকতি ইহা খণ্ডিবারে পারে ॥ 
আর কহি গুন দুষ্ট কৌরব সকল, 
আমি জীতে তে সবার নাহিক মঙ্গল ; 
ধেইক্ষণে ধর্মরাজ্জে বসালি ভূতলে, 
যেইক্ষণে ধরিলি দ্রুপদন্ুতা চুলে, 
সেইক্ষণে আয়ুঃ শেষ তৌমা সবাকার। 
ফুটি কুটি করি সবে করিব সংস্কার ॥ ' 
হের দেখ যম দও মোর ছুইডুজে, 
শচীপর্তি ন। জীয়ে পড়িবে ইতি গে) 


ষ্ঠ ভারত ফর | 


পর্ব করিব চুর্থ তোম গণি কিনে, 
নিশচুল করিতে গাবি চক্ষর নিমিষে । 
ধৰ্ম্দপাশে বন্ধ এই ধর্থোর নন্দন, 
তেঁই মৃঢ়মতিগণ জীয়ে এতক্ষণ 1 
আর তাহে পুনঃ পুনং অন্জুন নিবারে। 
এখনি দেখাই যুদি রাজ! আজ্ঞা করে। 
সিংহ ফেন ক্ষুদ্র মৃগে করয়ে সংহাব, 
তেমনি নাশিব ধৃতবা্ট্রের কুমার । 

ভীমেব ক্রোধানল উত্তবোত্তব প্রজছলিত হইতেছে দেখিয়া ভীক্ম দ্রোণ ও 
বিছুর ভীমকে নিবাবণ করিলেন। 

কর্ণ নানা প্রকাবে “হৃতপুত্রকে বিবাহ করিব না" দ্রৌপদীব এই বাকোব 
প্রতিশোধ লইতেছিল--বলিল ধৃতবা ফ্রনন্দনেবা এখন তোমাব প্রত-_তুমি ইহাদেৰ 
কাহাকেও পতিত্বে ববণ কব। 

ভীম আবও ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। যুধিষ্ঠিবেব দিকে চাহিয়া বলিতে লাগিলেন, 
রাঞ্জন্‌ আমি হৃতপুত্রেব বাক্যে ক্রুদ্ধ হই নাই। যথার্থই আমবা দাগস্তাবাপন্ন 
হইয়াছি--যদি আপনি পাঞ্চালীকে পণ না বাখিতেন-_ 

কথা শেষ হইল না। আবাৰ দুৰ্য্যোধন যুধিষ্ঠিবকে লঙ্জা দিতে লাগিল 
বলিল 

“আপনি বলছ কৃষ্ণ জিত কি অজিত” । যুধিষ্ঠির অধোমুখে, কোনই উত্তব 
নাই--“নয়নে বসন দিয়া ঢাকেন বদন” । নিল্লক্জ, যুধিষ্টিবের দুর্গতি দেখিয়া 
একবার হাসিতে হানিতে কর্ণপানে চাহিল--একবাব আড়ে আড়ে ভীমেব পানে 
নিৰীক্ষণ করিল পরে হাসিতে হাসিতে ত্রৌপদীব প্রতি দৃষ্টিপাত কবিয়া বসন 
উত্তোলন পূর্বক ্বী উরু দশাইল। ভীম ইহা দেখিলেন__লোহিতবর্ণ 
লেটনছবয় উৎফালন পূর্বক উচ্চৈঃস্বরে সভামগ্ডল প্রতিধ্বনিত কবিয্না ভী 
রাজগণ সমক্ষে গ্রতিষ্ঞ। কবিলেন 


যেই উরু দ্েখাইল সভার ভ্িতিব 
ভাবত কুলের পঞ্চ নিল্ল বদ পর, 
বঙ্গ সু সুন্নারুণ কৃষি পদাতি, 

রণ মথে টয় ভাঙ্গি করিব নিপাত, 


ভারত সমর । ২৫ 
রুরিরাম এ প্রতিজ্ঞ); রা করিব ববে, 
পিতৃ পিতামহ গতি নাহি গান তবে। 

্ষতরিয়ের প্রতিজ্ঞার নিকট সব তুচ্ছ। যখন যুদ্ধক্ষেত্রে ভীম ছুঃশীসনের 
রক্ত পান কবেন তখন আঞ্জ কাঁলকার লোকে বলিতে পারেন ইহা রাক্ষসের 
কার্য্য--আবাব যুদ্ধে নাভির অধে প্রহার নিষেধ । ভীম তাহাও লঙ্ঘন করেন। 
রাক্ষদ হউন বা যাহাই হউন ক্ষত্রিয় যাহ! প্রতিজ্ঞা করেন তাহাই পূর্ণ করেন। 

কুরুক্ষেত্রের সমস্ত আয়োজন হইয়া রিল, স্তীম উপবেশন করিবেন, কিন্ত 
দঙ্কনান বৃক্ষকোটবের স্তায় তাহার রোমকুপ হৃষঈত্ে অগ্নিপ্ডুলিঙ্গ বার হইতে 
লাগিল। 

বিছুর আবার উপদেশ দিলেন__ছুর্ধ্যোধন আবার দ্রৌপদীকে লক্ষ্য করিয়া 
বলিল, যদি ভীম অর্জুন নকুল সহদেব যুধিষ্ঠিরকে অনীশ্বর কহেন, তাহ! হইলে 
তোমাব দাসীত্ব মোচন হইবে। এবার অর্জন প্রত্যুত্তর করিলেন। 

ধৰ্ম্মরাজ্জ পূর্বে আমাদের ঈশ্বর ছিলেন, এক্ষণে তিনি আমাদের প্রত হইয়া 
কাহার নিকট পরাজিত হইয়াছেন তাহা কুরুগণ জানেন । 

রূপ উত্তর প্রত্যুত্তর চ'লতেছে এমন সময়ে মহা অলক্ষণস্থচক ব্যাপার 
ঘটিতে লাগিল। ধৃতরাষ্ট্রেখ অগ্নিহোতর গৃহে গোমাযু ও গর্ছভগণ চীৎকার 
কবিয়া উঠিল, ভয়ানক পক্ষিগণ চতুদ্দিকে শব্দ করিয়া উঠিল--বিঢর ও গান্ধাণী, 
ভীম্ম এবং প্রেরণ সেই শব্দ গুনিয়া ভীত হইলেন, কেহ স্বস্তি স্বস্তি কবিলেন-.- 
ধৃতবাষ্ট্রকে ভয়েব কথা বলা হইল। ভয়ে, ভীত ধৃতরা্ পাণ্ডবদিগকে এ 
বিপদে রক্ষা করিলেন। ভ্রৌপদীকে বরদান করিলেন পাঞবেবা দাসত্ব মুক্ত 
ছইলেন। 


পপ পাপ 


তৃতীয় অংশ 
কর্ণ ও ভীমার্জুন। 
প্রবীর যহিত গাওবের! দাসত্ব যুক্ত হুটঃলনা। কর্ণ তখন পাওবদিগকে 
উপহাস করিতে লাগিলেন। কর্ণ অধর্ণবৃঙ্গের স্বন্ধ । কর্ণ বলির--দ্্রী হটে 
পাগুবেরা মুক্ত হইল-__ছৃশ্তর জলগ্লাবূনে ইহার! নিমজ্জিত ,হইতেছিল পাঞ্চালী 
তরণী হইয়া ইহাদিগকে পার প্রা করাইল্‌। 


৬ ভাবত সময়! 


অসহিষ্ণু ভীম কর্ণকে তিরস্কার করিল, আরও বলিল 
সংসীরে নাহিক হীন আমার সমান, 
তোরে নী মাবিয়া এতক্ষণ ধরি গণ 

অৰ্জ্জুন ভীমকে শান্ত কবিলেন, বলিলেন 
হীন সহ বচাবচ নাহি প্রয়োজন ॥ 
হীনেব বচন কতু গুনে না গুনিবে, 
হীনজন বচনেতে উত্তব না দিবে। 
হীনজন স্থতপু্ এই ছুবাচাব, 
ই£ সহ সমদ্বম্ব না শোভে তোমাক । 

তখন ভীমাক্ুন্ব উন্তব প্রত্যুত্বব চলিল 
ভীমবলে ধনঞ্জয় আছয়ে কি লোকে, 
পুত্রবতী ভার্ধ্যাব এ দশ! চক্ষে দেখে। 
ঈদশ বচন যদি কহে হীনঞ্জন, 
দেহ ভুজভাব তবে বহি কি কাবণ। 
ধর্মে যদি মুক্ত হইলেন ধন্মরাজ, 
শক্রগণ সংহাবিতে কেন কবি ব্যাজ | 
আজি সব শত্ৰুগণ কবিব সংহাব, 
একত্রে আছয়ে যত শত্রু যে আমাব। 
যে কিছু কৰিঠা তুমি দেখিলে সে সব, 
ইহাতে আব কি কহ আছে পবাভর। 
বাক্‌চাতুৰীতে ভাই নাহি প্রয়োজন, 
উঠ ভাই সব শক্ত কবিব নিধন। 
পৃথিবীব ডাব আজ করিব নির্,ল, 
নিপাত করিব আজ ভারতের কুল। 

ভীম ক্রোধে কম্পিত হইয়া গীড়াইয়াছেন, সন্মুখে লৌহমুগৰ-_তুলিতে 
ধাঁন-আগও চারি ভাই উঠিয়া দীড়াইগাছেন--কিন্ত এখনও সদয় হয় নাই, 
এখনও বাহ্টা আছে - 


বুঝিযা বিষম ঘন্ব ধৰ্ম্মের এবান। 
দুই হন্ত ভুলি ভীমে করেন বারণ ॥ 


ভারত সমর | প্‌ ২৪৭ 


জ্যেষ্টের আজ্ঞা লঙ্ঘনে কনিষ্টের সাধ্য নাই। সকলে নিরন্ত হইলেন। 
ধৰ্ম্ম নরপতি তখন অন্ধরান্জার অনুমতি লইয়া স্বক্পাজ্যে গমন করিলেন। 
এ ক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ বাধিতে কাধিতে বাধিল'ন! ' 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 
অনুদু,ত । 


পাগুবেরা এইমাত্র গিয়াছেন-_-আবার দর্ষোধন, দুঃশাসন, রাধেয় এবং 
শকুনি মিলিত হইল, একেবারে ফলে ফুলে অধর্ম্মবৃক্ষ দেখা দিল-_ছুঃশাসন 
বলিল অন্ধ সব নষ্ট করিল--সকলে অন্ধের নির্কটে গমন করিল। দুর্য্যোধন 
বলিল-__ছুষ্ট সিংহকে বন্ধ করিলাম আপনি ছাড়িয়া দিলেন।: আপনি কি মনে 
করেন পাগুধেরা আর আমাদের ক্ষমা করিবে? ইহার! ত্য সমস্ত ক্ষমা 
করিজ্তে পারে, কিন্তু দ্রোপদীর অপমান কখনও সহ করিবেনা, আপনি একি 
করিলেন? সমস্ত উপায় দ্বারা শত্রু সংহার করাই কর্তব্য। দেখুন প্রাণ 
হহারোগ্যত ক্রোধান্ধ তুজঙগদিগকে পৃষ্ঠদেশে রাখিয়া কে পরিত্রাণ পাইবে? 
দূর্বল চিত্ত অন্ধরাজার চিত্ত পরিবর্তিত হইল। তিনি ভয়ে ভীত হইলেন, 
জিজ্ঞাস] করিলেন এক্ষণে উপায় কি? পাঁপিষ্ঠগণ আবার পাশ! খেলিবার 
পরামর্শ দিল। অক্ষক্রীড়ায় পণ রাখিল দ্বাদশ বৎসর জ্ঞাত ও এক বৎসর 
অজ্ঞাত বাস। অজ্ঞাত বাসের সময় সন্ধান করিতে পারিলে আবার অঁ নিয়মের 
গুময়ারৃত্তি। যে পক্ষ হারিবে সেই পক্ষেই রী নিরম। সমস্ত ঠিক হইয়া গেল। 
ধৃতরাষ্ট্র পাগুবদিগকে আনয়ন অন্ত ছূর্ধোধনকে আজ! দিলেন, প্রতিকামী 
প্রেরিত হুইল। এই বার্তা শ্রবণে দ্রোণ, সোমদত্ত, বিদুর, অশ্বখামা, যুযুংস্র, ' 
তরিকার ভীগ্ন, বিকর্ণ সকৃলে ধৃত্রাষ্ট্রকে নিষেধ করিল।:  পুত্রন্নেহে ধতরাষ্ 
মত পরিবর্তন করিলেন না। গান্ধারী বহু প্রকারে বুঝাইলের  মহারান্ধ 
কুক্ুকুলের অন্তিম সময় উপস্থিত হইয়াছে--আপনি, শিশুর বাক্যে জ্ঞান হৃত 
হইতেছেন। এই দুর্ঘোধন জন্সমাত্র বিপরীত শব্দ, কবিযাছিল-ক্ষতা তখনই 
ইহাকে পরিত্যাগ করিতে, রলিয়াছিল, ্‌ পারিষ্ঠ, দেহে তুমি লাধুবাক্য শ্রধণ 
ক্র নাই--এখনও সমত আছে, পুত্রবাক্য. শুনিয়া রংধ মৃজাইও না। : 


২৯৮ ভাখড ঈর্মধ। 


ধভরাষ্টর উত্তব দিলেন আমি সমস্তই জীনিতেছি__ 
কুরা অস্তকাল ইহ! জামিহ নিশ্চয় 
আমাৰ শক্তিতে দ্যুত নিবৃত্ত ন! হয়, 
যে হউক সে হউক দৈবেব লিখন, 
আনিয়া! খেলুক পুনঃ পার নন্গন। 
প্রতিকামী প্রেরিত হইল। যুধিষ্ঠিব সংবাদ শুনিয়া প্রমাদ গণিলেন__ 
বলিলেন 
একে ত আশ্বাস আব গুরুর আদেশ, 
ধাৰ্ম্মিক না ছাড়ে ধৰ্ম্ম বদি হয রেশ। 
দুতে যুধিষ্ঠিৰ আবার পরাজিত হুইলেন। যথাক্রমে সকলে রুরু চর্শ্ম 
ও উত্তরীয় গ্রহণ করিলেন। ছুষ্ট ছঃশাসন আবার দ্রৌপদীকে পবিহাস 
করিল-_ভীম আবাব প্রতিজ্ঞা করিলেন, সংগ্রামে যাবৎ তোব রক্ত পান ন! 


করি তাবৎ আমাব বিশ্রাপ্তি নাই। 
বে ছুষ্ট নিকট মৃত্যু জানিলি আপন, 
সেই হেতু কছিছিস্‌ হেন কুবচন। 
এ লব বচন আমি করাবি স্মবণ, 
বণ মধ্যে আমি তোবে পাইব যখন । 
নখেতে শবীব তৌব কবিব বিদাব, 
নিৰ্ম্মল কবিবঁ সখা যতেক তোমাব। 
শত সহোদর সহ লোটাইব ক্ষিতি, 
ইহ! মী করিলে যেন না পাই সদগতি 1 
পাণ্ডবগণ সভা হইতে, নিষ্কান্ট হইতেছেন, পশ্চাৎ ভাগে নরাধম হর্য্যোধন 
ভঁগ্গী করিয়া সিংহগতি ভীমসেনের এবং অন্ান্ঠ কৌন্তেরগণের অষধ্ুস্ণ 
করিতে লাগিল । ধার্তরাষ্ট্রগণ একবাবে সৰ্বাদহাবা হইয়াছেন। 
অভিমানী ভীমসেন অপমানিত হইয়া নিষ্ষাস্ধ হইতে হইতে অর্দকারা 
পৰিবৰ্তিত করিয়া ইধ্টোধনকৈ কহিলেন-- 
বে ছুষঠ উচিত ফল পাইবে ইহার, 
, সেঁ কাঁলে এ সব কথা শারার্থ তৌঁমার। 
পদ দিয়া এইকপে তোমীৰ ঈত্াকে, 
টার! বাধার কালে দীবীখ তোসীকে। 


ভারত সমর। ২০৯ 


শত তাই তোমার মারিব আমি একা, 
তোরে সংহারিব আর তোর যত নখ! । 
কর্ণের মারিবে পার্থ গর্ধ কর যার, 
সহধেৰ শকুনিরে করিবে সংহার,॥ 
পাণ্ডবের! এ প্রতিজ্ঞ! রক্ষা করিয়াছিলেন; গদাপর্ক হইতে আমর! 
ভীমের প্রতিজ্ঞা রক্ষা দেখাইতেছি। 
উরুভঙ্গে ছুর্য্যোধন পড়িয়া আছে। মহামানী রাজ! দূর্যোধন আজ 
এক । অসময়ে অধার্শিকের সহায় কেহই নাই। ভীম হূর্য্যোধনের নিকট 
আসিলেন। 
হূর্য্যোধনে চাহি ভীম বলিল বচন, 
শুন ওহে কুরুপতি মূঢ় ছূর্য্যোধন। 
যাক্ঞসেনী দ্রৌপদীরে কৈলে অপমান, 
তার ফল তুল এবে শুনরে অজ্ঞান। 
এত বলি তার মাথে মারিলেক লাথি, 
উরু ভঙ্গে মান ভঙ্গ স্তব্ধ কুরুপতি। 
রাজার সুকুটমণি ভাঙ্গিল চরণে, 
পাষাণ হৃদয় ভীম দয় নাহি মনে। 
হেট মাথা করি আছে কুরু মহামতি, 
বাম পদে মারিলেক ভীমঞ্সাণে লাখি। 
আর যুধিটির ! নির্বাসন কালে ক্রোধ উদ্রেক হইয়াছিল কিন্তু চক্ষু ঢাকিয়া 
যাইতেছিলেন পাছে হুর্ধ্যোধনের উপর ক্রোধ দৃষ্টি পড়িলে হুর্য্যোধনের 
অনিষ্ট হয়-_যুধিষ্ঠির ভীমের নিষ্ঠুর ব্যবহারে বড়ই ব্যথিত হইলেন বলিলেন-- 
“জরে ভীম কি করিলি কর্ম্ম বিগহিত, 
এত অপমান কর! অতি অঙ্গুচিত। 
সমস্ত পৃথিবী পতি রাজ! দুর্য্যোধন, 
জ্যে্উতাত ধৃতরাষ্ট্র রাজার নন্দন। 
চরণ আঘাত কৈলি তারে কুলাধম, 
মারিলি কুরুর রাজ করি অনিয়ম । 
সদাগব! পৃথিবীর রাজ চক্রবর্তী 
ভাহার এমম কেন করিলে ছুর্গীতি। 


হুক ভারত সমর । 


সুগন্ধ চন্দন মৃগমদ সুবাসিত, 
পদ্মমালা! লোভে শিরে কাঞ্চন রচিত। 
ভাস্কর মুকুটমণি দিনকর প্রায়, 
দূর্যোধন শিরোমণি ভূমিতে দুটা । 
অরে তুষ্ট ভীমসেন বড় দুরাচার, 
কেমনে করিলি বাম পদের প্রহার । 
যাহ! হউক এ অনেক দূরের কথা। প্রতিজ্ঞা রক্ষা অপেক্ষা কাহারও-_. 
বিশেষ ক্ষত্রিয়ে-_অন্য কোন ধর্ম বড় নহে । রাক্ষস বল আর ছুরাচার বল, 
ভীম ক্ষত্রধম্ রঙ্গ! করিয়াছিলেন। যে যে অত্যাচারে এই সমস্ত করাইয়াছিল 
আমর! তাহাই দেখাইতেছিলাম। ভীমদেন প্রতিজ্ঞা করিয়া নিন্তব হইলেন 
তখন ধনঞ্রয় ভীমের দিকে চাহিয়া কহিতে লাগিলেন-- 
হতে গ্রতিজ্ঞ। কর সব অকারণ, 
ত্রয়োদশ বংসরান্তে য'দ নহে রগ। 
ত্রয়োদশ বৎসরাস্তে যদি পাই রণ, 
তবে ত তোমার মাজ্ঞ। করিব পালন। 
কর্ণেরে মারিব যেন পতঙ্গের মত, 
সহায় সম্বন্ধী তার আর হবে যত । 
হিমাজি টলিবে কুরয্য ত্যজিবে কিরণ, 
তথাপি প্রভ্িষ্ঞা মম না হবে লঙ্ঘন । 
গুন সব রাজগণ আছ-সভাস্থলে,, 
আঞ্জ হৈতে ত্রয়োদশ বৎসরাস্ত কালে। 
কৌতুক দেখিবে সবে যুদ্ধে হবে নদী, 
কৌরবের শোণিতে পুরাব নদ নদী | 
কদাচিৎ দিবাজ্ঞান জন্মে ছ্যোধনে, 
বিনত হইয়া পড়ে ধর্শেয় চরণে । 
তবে ত প্রতিজ্ঞা! যত সকলি বিফল, 
. আননে বঞ্চিবে তবে কৌয়ধ সকল ॥ 
অর্জনের কথ! শেষ 'হইপে সহদেখ ও নকুল আপন আপন প্রতিজ্ঞা পূর্ণ 
ফরিবেন-__সন্চাস্থলে সকলকে শোনাইয়া রাধিলেন। 
যুধিষ্টির তখন সকলে পিকট বিদায় হইলেন | লজ্জার ধৃতরাষ্ট্রাদি কিছুই 
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'ধলিতে পাবিলেন না । বিহ্র কুম্তরীকে তীহাব নিকট বাধিয়। যাইতে বলিলেন । 
যুধিষ্টিব তাহাই কবিলেন। 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 
দ্রৌপদী ও কুস্তী। 


আজ পাওবদ্দিগেব অন্তঃপুবে বিলাপ ধ্বনি উঠিল, দ্রৌপদী স্বামী সঙ্গে বনে 
যাইবেন কুন্তীব নিকট বিদায় লইতে গিয়াছেন। কুস্তীব পৰিচয় পূর্বে ছুই 
একবাব দিয়াছি-কুস্তী শোকে বিহ্বলা হইয়াছেন তথাপি কর্তব্য বিস্বত! 
হন নাই। আজ কাল এ দৃষ্টান্ত কোথায়? বধুকে প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় 
বালেন--হৃদয়ে শোক ভাব চাপিয়া! বাখিয়! কুস্তী দ্রোপদীকে বলিতেছেন “দ্রঃখ 
উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া শোক করিও নাম! তুমি সাধবী, স্রীধম্মাভিজ্ঞা, 
লদাচারবতী -তোমাব গুণে তোমাৰ পতিৰ ঝুল ও তোমাব পিতাব কুল 
উজ্জ্বল ভইয়াছে_.স্বামীর প্রতি কিরূপ ব্যবহাব কবিতে হয় তোমাকে আর 
কি শিখাইব? আমি কৌববর্দিগকে ধন্তখাদ দিই যেহেতু তোমাৰ কোপা- 
নলে তাহাবা দগ্ধ হয় নাই। বংসে! আমি তোমাব শুভানুধ্যান কবিতেছি 
তুমি স্বচ্ছন্দে গমন কব হোগার কোন অমূদ্লল হইবে না। বনে যত্ন পূর্বক 
পহদেবকে বক্ষ! কবিও এই হুঃসহ ঢঃখ পাইয়া সহদেব যেন বিষণ না হয়। 

দ্রৌপদী মুক্ত বেণী।' শোণিতাক্ত বপ্ধ পবিধান কবিয়াছেন, দ্রৌপদী এক 
বস্ত্র । দ্রৌপদী অবিরল বিগলিত জলধাবাঁকুল লোচনে অনাথাব গ্ঠায় শ্ব্জব 
নিকট হইতে বিদায় লইলেন। অন্ত বমণীগণ উচ্চৈঃস্ববে ক্রন্দন কবিয়া 
উঠিল। পৃথ! বধূ সঙ্গে বধূর পশ্চাৎ পম্চাৎ ধাবমান হইলেন। দেখিলেন 
কিয়দবে তাঁহাব পুত্রগণ দীড়াইয়। আছে_সে বাজবেশ নাই-_পরিধানে “মৃগ 
চৰ্ম্ম, শক্রবর্গ উপহাদ কবিতেছে--বনবাসোনুখ সন্তানের দুরবস্থা দেখিয়া 
মাতাব বৈর্য্যেব বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল-কুস্তী এতক্ষণ ক্রন্দন কবেন নাই কিন্তু 
আর ধৈর্য্য ধবে না, কুন্তী বিলাপ করিতে লাগিলেন-_কেন তোর! এই 
হতভাগিনীৰ গৰ্ভে জন্থিয়াছিলি, অস্মাবধি কখন তোদের শখ মিলিল না-- 
হায় তোদের অসাধাবণ বল বীর্য তেব্ব উৎদাহ--তথাপি দীন হীনের 


২৯& ভাঁবগ গম । 


ন্তায় তোদের এ দুর্দশা কে করিল? হায় আজ রাজপুত্র হুইয়া তোর! 
কিরূপে দুর্গম বনস্থলীতে বান কবিবি? যদি পূর্বে জানিতাম তবে স্বামীর 
মৃত্যুর পৰে আর বাজ্যে ফিবিতাম না--খধিদিগেব আশ্রমেই বাস কবিতাম-- 
মাত্রীই ধন্য বাজাও ধন্ত-__আমিই হতভাগিনী। ধিক্‌" আমাব জীবিত তৃষ্ণায় ! 
আমি বহু কষ্টে তোমার্দেব পালন কবিয়াছি--আমি এ অমুল্য বদ্ধ যে 
এমন কবিয়! বনবাসে দিতে পাবি না--হা বখসে দ্রৌপদি--মা তুইও কি 
আজ আমায় পবিত্যাগ কৰিবি? 
কাশিরামেষ বর্ণনাও মন্দ নহে 
মনে হয় দুঃখ পূর্ণচস্ত্র সুখ 
কি হেতু মলিন দেখি? 
অল্লান জন্বব দিল যে কিন্নব 
বাকল লহে উপেখি । 
মাণিক সঞ্জবী হাব শতেম্ববী 
তোমাব হৃদয়ে সাজে 
ছিল অন্থুবাগ তাহা কৈলে ত্যাগ 
দিল যে বাক্ষস বাজে। 
যুগল কাঞ্চন অমুল্য বতন 
কবেতে সাঁজিতে ছিল 
ফাড়ি নিল্ছকবা নাহি দেখি সেবা 
ধক্ষপতি যাহা দিল। , 
যাক্‌ পাছে সব্ব কোন্‌ ছাব দ্রব্য 
তোঁমাব আপদ লৈয়া 
বিরস বদন সজল নয়ন 
দেখিয়া বিদবে হিয়া। 
হরে মোব ক্ষুধা তোমাব সে সুধা 
বচনে কেবল মধু, 
তুলি বিধুমুধ খণ্ড মোব হুঃখ 
কহ শুনি প্রাণবঁধু । 
হেন লয় চিতে শ্বামীগণ গ্রীত্তে 
কৈলা বধু হেন বেশ, 


‘ভারত অমর । ২১৩ 


দুঃশাসন দোষে : কৌরব বিনাশে 
মুক্ত কৈলা প্রায় কেশ। * 

' - আমরা এস্থানে এ বিষাদ আর অধিক তুলিব না--কুস্তীর এ বিষাদ বচন 
একটু গীশ্বধ্য মাথা_-তথাপি ম্বাভাবিক। সৌন্দধ্যও আছে। ব্যাসের বর্ণনায় 
এটুকু নাই। 

বিলাপ করিতে করিতে কুস্তী কৃষ্ণকে স্মরণ করিতেছেন-_হা কৃষ্ণ! আজ 
ভুমি কোথায় ? তুমি সকলের ত্রাণকর্তা--আঁজ আমাদিগকে পরিত্রাণ 
কর- লোকে বিপদে পড়িলে উচ্চৈঃস্বরে তোমায় স্মরণ করে_ দেখিও যেন 
বিপদভঞ্জন নামে কলঙ্ক হয় না। পাগ্বের তোমার আশ্রিত-_ ইহারা পরম 
ধার্টিক, তুমি ইহাদের প্রতি প্রসন্ন হও । 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ । 
ফৃতরাষ্ট্রের উদ্বেগ। 


পাগুব নির্বাসন হইয়া গেল । নগরে হাহাকার ধ্বনি উঠিল--ধৃতরাষ্ট্র পত্ী- 
গণ মুক্ত কণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন আর পুত্রগণের অগ্তায় আচরণ স্মরণে 
ফৃতরাষ্ট্র উদ্বিগ্ন হইলেন এবং ভীতও হইলেন। দুর্বল চিত্তের লক্ষণ এই-_যখন 
“লোকের মধ্যে যে ভাব প্রবল দেখে দুর্বল ব্যক্তির চিত্ত সেইরূপ হইয়া যায়| ধৃত- 
“রাষ্ট্র বিহুরকে ডারাইলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন পাওবের! কিরূপে যাইতেছে বল। 
রিহর বলিতে লাগিলেন . 
'মৰ্কাঞ্ে যুধিষ্ঠির বসনে মুখ আচ্ছাদিত করিয়া বাইতেছেন, নিক 
ধান অবলোকন করিতে করিতে যাইতেছেন। যুধিষ্টিরেক্দ পশ্চাতেই সব্যসাচী 
বানুকা ছড়াইতে ছড়াইতে যাইতেছেন। আর নকুল সহদেব ?--সহদেব আলিপ্ত 
সুখে এবং নকুল আকুল হৃণয়ে ধুলি খুসরিত হৃদয়ে ' গদন রুরিতেছেন সর্বশেষে 
গাঁতত. লোচন। সুকুমানী 'দ্রপদকুমারী। আলুলারিত কেশপাশে মুখমণ্ডল অর- 
'আতিভ 4: ড্রৌপনী রোদন: করিতে করিতে রাজার জনুগমন করিতেছেন । যৌদ্য, 


২১৪ ভারত সমর। 


রৌদ্র, সাম ও যাম্য মন্ত্র সকল গান করিতে করিতে তাহাদের সঙ্গে 
চলিয়াছেন। I 

ধৃতরাষ্র আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, পাওবদিগের বিবিধ প্রকারে গমনের 
কারণ তোমার কি বোধ হয়? ] 

“রাজন্” ! বিহুর বলিতে লাগিলেন, আপনার পুত্রগণ অধার্মিক কিন্তু ধর্ম্মরাজ 
ধার্সিক। তিনি দর্য্যোধনাদির প্রতি নিয়ত করুণা প্রকাশ করিতেন ছল পূর্ববক 
আপনাব পুত্ৰগণ তাহাকে রাজ্যব্রষ্ট করিল এই ক্রোধে তিনি মুখষল আচ্ছন্ন 
করিয়াছেন পাছে তাহার ক্রোধ দৃষ্টিতে কাহারও সর্বনাশ হয়। ভীমসেন বাহু" 
বলে শক্রমর্দন করিবার মানসে বাহ প্রসারিত করিয়া যাইন্ডেছেন। আর ধনঞ্জয় 
বালুকা বর্ষণের স্তায় শববর্ষণ করিয়া শত্রু বিনাশ করিবেন, ইহা সঙ্কর করিয়া! 
বালুকা বপন করিতে করিতে যাইতেছিলেন। কেহ চিনিতে না পাবে এই জন্ট 
মহদেব মুখ আলিপ্ত এবং নকুল পর্ধাঙ্গে পাংশু লেপন করিয়াছিলেন। আর 
দ্রৌপদী শে।ণিতাঞ্জ বসনে মুক্তকেশে বোদন করিতে কবিত যাইতেছেন অভি- 
প্রায় যাহারা তাহার এই দশ! কবিয়াছে চতুর্দশবর্ধে তাহাদের রজন্বল! ভার্য্যারা 
পতি পুত্র বন্ধু বান্ধব নাশে যেন মুক্তকেশী শোণিত দিশ্বীঙ্গী ও রুততপণ$ হইয়া 
হস্তিনানগবে প্রবেশ করে। 

আর ধৌম্য-- 

কুশতস্ত হ’য়ে যায় ধৌম্য তপোধন, 
ংকল্প করিন কুরু শ্রাদ্ধের কারণ । 


পাণ্বের! এইরূপে আকার ইঙ্গিত দ্বারা আপন হাপম অধ্যবসায় প্রকাশ 
করিতে করিতে বন প্রস্থান করিলেন। 
পাগুবের! হস্তিনাপুৰ হইতে প্রস্থান করিলেন আর সেই কালে বিনা মেখে 
. বিছাৎ চমকিল, ভূমিকম্প হইল, নগর মধ্যে উষ্কা খসিয়! পড়িতে লাগিল, বিনা পৰো" 
রাস'দিবাকর গ্রাস করিল। মাংসভোজী গর গোমাযু বায়দগণ দেবালয় অশ্ব- 
ব্থাদি বৃক্ষ প্রাচীব ও অট্টালিকাতে নিনাদ করিতে লাগিল। রাজন! আপনার 
ছুপিণায় ভরতকুল বিনাশ হইবে--সেই জন্টই এই সমস্ত অশিব লক্ষণ আবিরূতি 
কইয়াছে।, 
ভীত ধৃভরাষর ারও ভীত ছইলেন--চর্য্যোধনারি বিযগ হইল । সেই সময়ে 
দেবি নারদ কুরুসভার পুরোভাগ্ষে আগমন করিলেন। ভরন্ধর বাক্যে দেবধি 
, সলিলেন---অস্ত হইতে 'ুক়ুর্মিশ বর্ষ মধ্যে চর্য্যোধনের অপরাধে ভীমাক্ছুনের বলে 


ভারত সমর । ২১৫ 


কুরুকুল নির্,লিত হইবে” কেহ দেবধিকে কিছু জিজ্ঞাস! করিতে ন! করিতে 
তিনি ব্রাহ্মশোভা ধারণ পূর্বক নিমেষ মধ্যে আকাশপঞ্চেনুক্কায়িত হইলেন। 

দুৰ্য্যোধন ভীত হইল। দ্রোণাচার্য্য এ বিপদে প্রধান সহায়, মনে ভাবিয়। 
দুর্য্যোধন দ্রোণাচার্যের আশ্রয় লইলেন-_দ্রোণাচার্ঘয সহায় হইবেন অঙ্গীকার 
করিলেন, কিন্তু বলিলেন পাঁগবের! এ জগতে অবধ্য- আমার মৃত্যুও নিকট-_ 
ধষ্টছায় আমার মৃত্যুর কারণে জন্মিয়াছে। তোমরা যজ্ঞ দানাদি অনুষ্ঠান কর। 
ত্রয়োদশ বর্ষাস্তে নিশ্চয় তোমাদের বিপদ ঘটিবে। 

মৃতরাষ্ট্র আবার পাওৰদিগকে ফ্রির্নাইগ্ন আঁনিতে বধিলেন-__যদি না আসে 
রথ পদাতি ও ভোগ দ্বারা সৎকার করিয়া তাহাদিগকে বিদায় কর। ধৃতরাষ্ট্রের 
এ ইচ্ছা পূর্ণ হইল না। বির চলিয়া গিয়াছেন, অন্ধ রাজা একাকী চিস্তামগ্প __ 
এরূপ সময়ে সঞ্জয় আসিলেন সঞ্জয় আরও ভয় বাড়াইলেন। রাজা সমস্তই বুঝিয়া 
ছিলেন-__-মঞ্জয়কে বলিতে লাগিলেন সঞ্জয় কুরুকুলের অস্তকাল উপস্থিত হইয়াছে 
কারণ যেদিন আমার পুত্রগণ পাঞ্চালীর কেশাকর্ষণ করে সে দিন জনপদ নিবাসী 
্রাজ্মণগণ জুন্ধ হইয়া সায়।ছে অগ্নিহোত্রে হোম করেন নাই। তৎকালে হঠাৎ রথ- 
শালা দগ্ধ হইয়াছিল-_রখের ধ্বজ সমুদায় ভগ্ন হইয়! ভূমিসাৎ হইয়াছিল। গর্দভগণ 
চতুর্দিকে শব্ধ করিয়াছিল, শৃগালগণ ছুধ্যোধনের অগ্নি্োত্র গৃহমধ্যে তার স্বর্গে 
পুনঃ পুনঃ চীৎকার করিয়াছিল--এতন্তিক্স উন্ধাপীতাদি অমঙ্গল ঘটয়াছিল আমি 
তৎ শ্রবণে দ্রৌপদীকে বর দিয়াছিলাম। বিছুরও বলিয়াছিলেম, কৃষ্ণ সাক্ষাৎ 
লক্ষমী__যখন কৃষ্ণা সভামধ্যে আনীত। হুইয়াছে--তখন কুরুবংশেব এই বধি 


অবধি হুইল । বিছুর পাগবদিগের সহিত সাঁ্ধ করিতে বণিয়াছিল, কিন্তু আমি 
ডাহাও.গুনি নাই। এখন আমি জীবন্মত। 


শপে পাপ রা আস 


তৃতীয় খণ্ড ॥ 


দ্বাদশ বৎসর অজ্ঞাতবাস। 
প্রথম পরিচ্ছেদ । 


প্রথম অংশ। 
কাম্যকবন। 


ফিন্মীর বধ-_ যুধিষ্ঠিরের বিষাঁদ-_সূর্য্য আরাধনা । 


রাজ্যচ্যুত হইয়া পাণুবের! ত্রয়োদশ বৎসর কি পাগলের মত বনে বনে ভ্রমণ 
কুরিয়াছিবেন, অথবা তাহার! ভবিষ্যৎ ভারত-সমরের জন্য উদ্যোগ করিতেছিলেন, 
আমর! তৃতীয় খণ্ডে ইহাই প্রদর্শন কবিব। কৌপদী ও ভীম যুধিষ্টিরকে কিন্ধপে 
উত্তেজিত করিয়াছিলেন--বান্মণগণ কিরূপে যুধিষ্টিরকে ধর্ম রক্ষা করিতে বলিয়া. 
ছিলেন--যুধিষ্ঠিব কিরূপে যুদ্ধেব জন্তু প্রস্তুত হইতেছিলেন--এই খণ্ডে এই সমস্ত 
প্রদর্শিত হইবে। সঙ্গে সঙ্গে কৌরব চেষ্টাও উল্লেখ কবা যাইবে । হন্তিন| নগব 
হইতে বহিগত হইয়! পাগুবেরা উত্তব মুখে চলিলেন--পাগ্ুবের বেশ দেখিয়া গুর- 
বাসীগণ শোক-সন্তধ হইল _ভীম্ম, দ্ৰোণ ও বিছুবকে, গালি দিজ। প্রজাগণ 
বলিতে লাগিল 


যে দেশে শকুনি মন্ত্রী, রাজা দুর্ধ্যোধন, 
তথায় বসতি নাহি করে সাধুগণ। 


জল ভূমি বস্তু তিল পবন যেমন 
পুষ্প সহবাসে ধরে সুগন্ধ মোহন, 
পাপীর সংসর্গে তেন পাপ বাড়ে নিতি, 
| পুণ্য বৃদ্ধি হয় পুণ্য জনের সংহতি ॥ 
প্রজাগণ যুধিষ্ঠিরের সহিত গমন করিতে সংকল্প কর্গিল। যুধিষ্ঠির বিবিধ বিনয় 
বাক্যে তাহাদিগকে নিবৃত্ত করিলেন। কয়েকজন বিপ্র কিছুতেই সঙ্গ 
ছাড়িলেন না। 


ভাবত সম্গয়। ২১৭ 


পাণুবের। কাম্যকবনে বাস কবিবেন এই উদ্দেশ্যে জাহ্নবী ফুল হইতে কুরুক্ষেতে 
গমন করিলেন । তিন দিবস অঙ্কোবাত্র গমন কিয়া নিশীথ সময়ে কাম্যকবনে 
উত্তীর্গ হইলেন । বনে প্রবেশ করিতে না করিতেই এক উল্ল,কধারী প্রচণ্ডাষ্ঠতি 
প্রদীপ্তনয়ন রাক্ষস তীহাঁদের সন্মুখীন হইল। এই রাক্ষসের নাম কিন্দীর-.. 
রাক্ষস বকের ভ্রাতা এবং হিড়িম্বে সখা । বাক্ষস ভীমকে চিবশক্র জানিয়া আক্র- 
মণ করিল। একে দ্রে'পনীর লাঞ্চনায় শবীর জর্জরিত, তাহার উপর দুর্য্যোধন 
কৃত শত শত অপমান। ভীম্মর ক্রোধ বাক্ষসের উপর পড়ল । ভীমসেন পণুর 
সায় রাক্ষদ বধ কবিলেন। কাম্যকবন নিষ্কণ্টক হইল । 
যুধিষ্ঠির বড়ই বিষ । সঙ্গে যে সমস্ত ব্রাহ্মণ রহিয়!ছেন তাহাদের রীতিমত 
প্রশ্রযা হয় না এই ধর্্মবজেব দুঃখ । শৌনক ঘুধিষ্ঠিকে “অর্থই অনর্থের মূল” 
এ বিষয়ে উপদেশ প্রদান কবিলেন এবং নীতিশিক্ষা দিলেন। যুধিষ্ঠির বাজ. 
“নাশের জন্য ব্যাকুল নহেন-__মর্থেবগ অন্ত আবগ্তক নাই ; বলিলেন | 
বিপ্রেব ভরণ হেতু চিন্তা করি মনে, 
গৃহাশমে অতিথি না পূঞ্জিব কেমনে ? 
গৃহাশ্রমী হয়া রহিবে যেই জন, 
অতিথি যা মাগে তাহা দিবে ততক্ষণ ॥ 
তৃষ্টার্তকে জল দিবে, ক্ষুধিতে ভোজন, 
নিদ্রার্থীবে শয্যা দিবে, শ্রান্তকে আসন ॥ 
অতিথি আসিলে দ্বারে কবিবে যতন 
কতদুরে উঠিয়া করিবে সম্ভ!ষণ। 
যে জন না কবে ইহা গৃহস্থ হইয়া, 
বৃথা হয় দান যজ্ঞ ধৰ্ম্ম আদি ক্রিয়া! । 
আমি হেন লোক ইথে বাচিব কেমনে 
এই হেতু মহাতাপ পাই আম মনে। 
যুধিষ্ঠির বনানী হইয়াও গৃহী, কারণ সঙ্গে ভ্রাতাগণ ও স্ত্রী আছেন। তিনি 
বড়ই দুঃখী, কারণ গৃণী হইয়া অতিথি সেবা করিতে পারেন না। আর তুমি 
কলিব গৃহস্থ_-মতিথির মধ্যে স্ত্রী এবং স্ত্রী সংজান্ত সমন্তই। তোমার মঙগবা 


হউক। 


২৮ 


৯১৮ ভারত সমর । 


”.-€শীম্য-গুরহিত্ব | যুধিষ্টিরকে দীক্ষা দিয়! সুর্ধ্যের অষ্টোত্তর নাম শ্রবণ করা- 
ইলেন। যুধিষ্ঠির হুষ্যের' উপাসনা রুরিলেন। বুর্ধান্ক্পায় যুধিঠিরের নিকটে 
ক্ষোনও অতিথি আর ফিরিত না। যুধিষ্ঠির এইরূপে ব্রাক্ষণগণকে অয় প্রদান 
ুর্বাক গার্হস্থ্য ধর্ম প্রতিপালন করিহেন। 


দিতীয় অংশ। 


ধৃতরাষ্ট্র ও বিছুর। 
গাগুর নির্বাসনেও ধতবাষ্ট্রেব শান্তি ছিল ন!। বুদ্ধ বিছুয়কে ডাকাইলেন--ক্ি 
কর! কর্তব্য জিজ্ঞাসা করিলেন। বিদুর সংপরামশ দিলেন- উহা দিগের রাজ্য দ- 
গ্রত্যপ্ণ করুন__ভীম ও দ্রৌপদীর নিকট আপনার পুত্রগণ ক্ষমা প্রার্থনা! করুক 
ইহ।তেই মঙ্গল হইবে। যদি আপনাব পুত্র সন্তুষ্ট চিত্তে পাগুবগণের সহিত একত্র 
রাজ্য ভোগ করিতে সম্মত না হয় দুরাত্ধ! ছূর্য্যোধনকে নিগ্রহ করতঃ ধর্ম্াত্বা যুধি- 
ঠিরের হস্তে আধিপত্য সমপণ করুন। 
বিদুরের উপদেশ ধৃতরাষ্ট্রেব মনে ধবিল নাঁ। এতদিন তোমার কথা অহিত- 
কর বোধ হয় নাই, এখন স্পষ্টই বোধ হইতেছে তুমি পাওগুবগণের হিতার্থই এই 
সমস্ত বলিতেছ। আমাদের হিত সাধনে তোমার অনুমাত্র যত্ব নাই। আমি 
পাওবদিগের জন্তু কিরূপে নিঞজ পুত্র ত্যাগ করিব? তুমি কপট উপদেশ দিতেছ । 
তুমি এখানে থাক বা! অন্তত্র যাও ক্ষতি নাই। 
“অমতী নারীকে যদি করয়ে পাপন, 
বহুমতে রাখিলে সে না হয় আপন ।” 
ধৃত্তরাষ্্র সহসা গাত্রোখান করিলেন এবং অস্তঃপুরে প্রস্থান করিলেন । মহাস্মা 
বিদুরও দুঃখিত হইলেন, তিনি আজ অস্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন না--একেবারে 
যুধিষ্টিরের নিকট গমন করিলেন। যুধিটিরের নিকট সমস্ত জানাইলেন, বলিলেন 
আমি বৃতযাট্্রের পক্ষে যাহ! শ্রেয়: সেইরূপ উপদেশ দিয় ছিলাম কিন্ত 
, রোগী জনে যথা দিব্য পথ্য নাহি রুচে 
' যুবা নারী বৃদ্ধ স্বামী যথা নাচি ইচ্ছে।” সেইরূপ-- 


ভারত সমর । ২১৯ 


আমার বাক্যে ধৃতগাষ্ট্রেব শ্রদ্ধা জন্মিল না! যুধিষ্ঠির! কুরূকুল বিমাশের 
সময় উপস্থিত হইয়াছে_-ধৃতবাষ্্ৰ আমাকে ত্যাগ করিয়াছেন, আমি তোমাৰ মিষ- 
টেই থাকিব। যুধিষ্ঠিব পবম সমাদবে বিদবের উপদেশ শ্রবণ করিতে লাগিলেন। 
কিন্তু যাহাবা অধান্মিক--যাহারা পবের মঙ্গল দেখিতে পারেনা,” 'যাহাদিগেন 

চিত্ত হর্বল তাহাদেব শান্তি কোথায়? ধৃতবাষ্ ভাবিলেন বিদুরের উপদেশে পাও- 
বদিগেব বৃদ্ধিলাভেব বিলক্ষণ মন্তাবনা--অন্ধ বাঁজ। মনে মনে পরিতপ্ত হইলেন। 
কাজ! জ্রুতবেগে সাহাবে আমিতেছেন--আর--. 

যাইতে মুর্চ্ছিত হ'য়ে তূমিতে পড়িল, 

সঞ্জয্ন প্রভৃতি তারে ধবিয়! তুলিল। 

চেতন পাইয়! বলে ধঞ্জয়েব প্রতি, 

ধিহুব আছয়ে কোথা ডাক শীগ্রগতি। 

পরম ধার্মিক ভাই মম হিতে বত, 

তাহাব বিচ্ছেদে আমি আছি মৃতবত। 

ক্কুবচন বলিলাম আমি গাপমুখে, 


এতক্ষণ প্রাণ সেত বাধে বা না ধ|খে।” 

মনুষ্য চিত্র নিতান্ত জটিল। ধৃরাষ্ট্রের মনে মনে এক বিধয়ে পরিতাগ, 
সেই পরিতাপে ভিনি ব্যাকুল হইয়াছেন-_কিস্ত বাঁচবে প্রকাশ করিলেন, 
তিনি বিছুবেব শোকে ব্যাকুল। সংদাব পীড়নে চক্ষে জল আইদে--লোকে 
ভাবে কি ভগবৎ প্রেমিকণ দ্তরাষ্ট্রেব ক্লেণ শুনিয়া বিহুর অস্থির হইলেন। 

বিচুর আবার হস্তিনাপুবে আসিলেম। বিদুর সরল ধার্মিক। ভাবিলেন 
ধতরাই্ই আমাকে যথার্থ ই প্রেহ্‌ কবেন, তিনি আমাকে ছাড়িয়া থাকিতে পাবেন 
শী-_বিছুর শীগ্র ধুতরাষ্ট্র সমীপে আগমন কবিলেন। ধৃতরাষ্্র ক্ষমা চাহিলেম-- 
বিহ্রকে ত্রেগড়ে লইয়া! মন্তকাত্রাণ করিলেন, বলিলেন আমাৰ পরম ভাগ্য 
থে তুদি আমার রেশ শ্ববণ করিয়া আবার আসিয়াছ। 

কপট ব্যক্তির মনে থাকে এক, ব্যবহার হয় আর। বিছুর একটু দেখিলেই 
ইহা বুঝিতে গারিতৈন, কাবণ তিনি ধখন আবার পাণুবগর্ণের বনবান ছঃখ বল 
ধরিছ। বলিলেন, পাওবদিগকে দীন বোধ হইতেছে, আপনি করণ! ব্রণ, 
ধৃতরাষ্ট্র তখন অন্ত কথা কিয় বিহ্রকে ভুলাইলেন। 


২২০ ভাৰত ঈমর। 


*: কপট ব্যবহার চিনিবার এই পৰীক্ষা যেঁ-যে জন্য নিছক ধৃতবাষকে ত্যাগ 
করিয়াছিয়লন--যরি দেই “কারণটুকু ধতবাষ্ট্র সমূলে বিনাশ করিতেন, তরেই 
ভিন্সি বিবাদের গাঁত হইতেন। . কিন্ত বিবাদের মূল কাবণও বহিল অথচ 
ধরার বড়ই আত্মীয়তা কবিতে লাগিল--ইহাই কপটতা। 


তৃতীয় অংশ। 


কৌরব পরামর্শ । ব্যাসদেব ও মৈত্রেধ। 

বিছবাগমনে দুৰ্ম্মতি দর্য্যোধন, কর্ণ ও শকুনিব সহিত মিলিত হইয়া পাওধ 
দিগেষ অনিষ্ট চিন্তা কবিতে লাগিপ। নানা পন্থাধ পর কর্ণের পবামশ মত 
সকলে কাননে গিয়া পাওবদিগকে বিনাশ কবিবে, ইহাই স্থিব ঠইল। 

ব্যাসদেষ দিপা চক্ষু সহায়ে এই সমস্ত অবগত হুইলেন। ধৃতবাষ্ট্রেব 
সমীপে আগমন করিয়া, প্রথমেই যাহাতে হৃর্যোধন এ সল্প ত্যাগ করে, 
তাহাই বলিলেন। পবে ধৃতবাষ্্রযক ভাবি বিপদেব কথ| কহিলেন; আঁবও 
পাশুবদিগের প্রতি কৃপাদৃষ্টি কৰিতে বলিলেন, এবং দুর্য্যোধনকে শান্ত করিতে 
আজ্ঞা কবিলেন। | 

ধৃতরাষ্ট্র কাতব হইলেন। ব্যাসদেবকেই এই কাধ্যব ভাব লইতে বলিলেন। 
ব্যাস অস্বীকাব করিলেন। ব্যাসদেব প্রস্থানেব পূর্বে বলিয়া গেলেন, শ্রীঘ্রই 
মহর্ষি মৈত্ৰেয় এখানে আগমন কবিবেন, এবং তে।মার পুত্রকে অভসম্পাত 


করিয়া প্রস্থান কবিবেন। ' J 

তাহাই হটল। মহর্ষি মৈত্ৰেয় তীর্থ পৰ্য্যটন কবিতে কবিতে কুর, জাঙ্গল 
মধ্ব্রী কাম্যকবনে মহাবাজ যুধিষ্ঠিবেষ সিত সাক্ষাৎ কথ্নে। কপট 
দতের কথ! শুনিয়া তিনি কুরুকুলেব হিতের জন্ত দুর্য্যোধনকে বহু উপদেশ 
কবিলেন। দুর্কদ্ধি দূর্যোধন নৈত্রেয়েব বচন শ্রবণানস্তুব কবিকবাকাব স্বীয় 
উদ্দেশ কবাঘাত কবিল ও হানিতে হাসিতে চংণাগু্ঠ দাবা ভূমি বিলিধ্ 
ক্ষরত: অধোধুখে রহিল, কিছুই উদ্ভব কবিল না। হি ছুর্ধোধনে উপেক্ষা 
দেধিষ। অভিসম্পাত করিলেন। যুদ্ধে ভীম তোমার উর ভূগ্গ করিবেন! 
গুরগেছে ধৃতযাষ শাপ বিমোচন জন্তু প্রার্থন| জানাইল। মৈত্রেয বদন, 
দি তোমায় পুত্র পাওবৃদিগের সহিত সন্ধি কবে, তবে শাপ বিমোচন হইবে, 


bl 


ডুবা আগার শাঁপ নিক্ষণ হইবে না। কিন্মীব বধেব কথা আমরা পূৰ্বে 


জা পাপ পন 
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রেখ করিয়াছি ভীমের... খরাক্রদ, উল্লেখ... করি মহা সৈতে নার 
প্রদান করেন।-.. বিহুর ধৃতরাষ্টরকে কিন্মার্‌,. বধের বিধরণ জানাইল্নে। গত 
রাষ্ট্র তরে বকে কাল যাপন করিতে লাগিলেন । :- . 
2 
চতুর্থ অংশ। 
পাণুবগণ ও শ্রীকৃষ্ণ । 

পাগুবেরা প্রত্রজ্যাশ্রম অধলখন করিয়াছেন, চারিদিকে ইহা রাষ্ট্র হইল । 
ভোজ, অন্ধক ও বৃক্িবংশীয়েরা পাগুবর্দিগকে দেখিতে আগমন কর্লেন। 
ভারওঁ দেখিতে আাসিলেন ধৃষ্টতা ও পাঞ্চালের জ্ঞাতিবর্গ, চেদি অধিপতি 
ধৃষ্টকেতু এবং তার তগ্নী নকুল ভার্ধ্যা করেণুমতি প্রভৃতি, ত্ৰিলোক বিখ্যাত 
কৈকয় রাজা, শরীক, অভিমন্থা, স্তত্রা প্রভৃতি দ্বারকাখাসীগণ | হত 
রেণু প্রভৃতি সত্রীগণ ত্রৌপদীর নিকটে উপবেশন করিয়াছেন, আর কৃষ্ণ প্রমুখ 
ধাজগণ যুধিষ্ঠিরকে বেষ্টন করিয়া উপবিষ্ট হইলেন । 
সক পণ্ডিব সখা। জৌপদী ও পাগুবদিগের বেশ দেখিয়া, কফ কাতর 
ইয়াছিন । তগবান্‌ ভক্তের জন্ত বড়ই র্লেশ অনুভব করেন। দুর্ধ্যোধনের 
অত্যাচারের 'ফখা বলিতে বলিতে গোবিন্দের ক্রোধানল প্রশ্ছলিত হইয়া 
উঠিল। 
' - ভগবানের ক্রোধ হইলে ভক্তের প্রাণে বড়ই ভর হয়, ' একটা অকথ্য 
ধাতনা হয়| অৰ্জ্জুন শ্রীরুষ্ষকে বোষাবিষ্ট দৈখিয়া তদীয় পূর্ধব দেহের কীর্তি 
১ ধীমুদাক্স কীর্তন করিতে প্লাগিলেন। হে কৃষ্ণ! তুমি পূর্বে যত্রধাগ্ংগৃহ মুনি 
ইয়া ১০ সহন বর্ষ গদ্ধমাদনে বিটবগ ফরিয়াছিলে--পুষ্কর তীর্থে ত্রয়োদশ 
ধংসর ফেবল জলপান করিয়! বাস করিয়াছিলে, বদরিকাশ্রমে উর্দ্ধবাহ হইয়া 
বায়, ভক্ষণ পূর্বক শত বৎসর একপদে দণায়মান' ছিলে। সবস্বতী তীরে 
উত্তরীয় বস্তু বিবর্জিত হইয়া তুমি জীর্ণ ও শিরা ব্যাপ্ত. শরীরে দ্বাদশ বাধিক 
ধঞ্জ কালে অবস্থান করিয়াছি ছলে_হে কষ! ধর্মে লোকের প্রকৃতি আকর্ষণ 
করাই তোমার উদ্দেশ্র | হে কেশব! তুমিই ত্র -সর্কাতৃতের আদি ও 
অস্ত । তুমিই আদি বঞ্জ--তৌম নরককে ' উঠু,লিত করিয়া তুমিই আদি অশ্ব 
সৃষ্টি করিয়াছ, দাগ: সংহাঁর করিয়া” ইঙ্রকে ইত দিয়াছ, এখন নর কলেবর 
পরিগ্রহ করিয়া, মুঠলোরে  ঞরহকৃতি; হ়াছ।.. ছে পুযোততস। কুমিই 


২ ভারত সমর । 
নারায়ণ, তুমিই হরি, তুমিই ব্রহ্মা, তুমিই দিকৃপাল, তুমিই অলস, ভি 
সমষ্ত। তুমিই গুরু, তুমিই পৰ্কঅষ্ঠা। চৈত্ৰরথ কাননে যজ্ঞ দ্বারা দেবতা 
অর্চন করিয়াছ তুমিই--প্রতি যজ্ঞে সাত সহস্র খ্বর্ণ দান করিগাছ তু'মইণ 

তুমিই বামন হুইয়া তিন পাদ দ্বাবা পৃথিবী আকাশ স্বর্গকে আক্রমণ করিয়া 
ছিলে, তুমিই স্বর্গ, আকাশ ও হৃর্ধ্যলোকে অধিষ্ঠান পূর্কাক স্বকীয় তে দ্বাবা 
দিবাকরকে প্রদীপ্ত করিয়াছ। পুনঃ পুনঃ প্রাদুতূত হইয়া অস্রদ্িগকে বিনাশ 
কবিয়াছ তুমিই । তুমিই অগ্ত দ্বাবকা অধিকার করিয়া রহিয়াছ--তুমিই 
ইহাকে মহাসাগরের অন্তর্গত করিবে। হে মধুহ্থদন ! তুমি কখন কপট ব্যবহার 
বা ক্রোধের বিষয়ীভূত নহ--তুমি কখন মিথ্যা কথ! মুখে উচ্চারণ কর না। 
খধিগণ তোমারই অন্য প্রার্থনা করেন। হে ভূততাবন ! প্রলয়কাল উপস্থিত 
হইলে, তুমিই ভূত জগ সঙ্কুচিত করিয়া ত্রক্জাগকে আত্মসাং করিয়্াছিলে" 
সর্ধজগতের অষ্ট চরাচর গুরু ব্রহ্মা যুগ প্রারস্তে তোমার নাভি সরোরুহ হইতে 
উদ্ভুত হইয়াছিলেন। অতি দুর্দান্ত মধুকৈটত ব্ৰহ্মাকে সংহার করিতে উদ্ব 
হইলে, তুমিই ক্রোধ জলিত হইয়া ভগবান ত্ৰিলোচন শূলপাণিরে স্বীয় লল।ট- 
দেশ হুইতে প্রাহ্ভূতি করিয়াছিলে। আমি নারদ মুখে শুনিয়াছি রঙা ও 
শু তোমাবই দেহ হইতে উত্ভৃহ হইয়া তোমারই আঙ্ক! পালন কবিয়| থকেন। 
অর্জুন স্তুতিবাদ অনন্তর তুষণীন্তত বহিলেন। 

তগবান্‌ ভক্তেব জন্ত আত্মবিস্থৃত হন | তখন ভক্তই তীহাব পের উল্লেখ 
করিয়া তাহার স্বরূপ স্মরণ কব ইয়া! দেয়। সাধাবপ লোকে আগ্রবিস্থত হইয়া 
কোন দারুণ কর্ম কবিতে উগ্ভত হইলে, তাহার বন্ধু তাহাব পূর্ব, গুণাবলী 
উল্লেখ কবিয়| তাহার স্বরূপাবস্থা প্ররণ করাইয়া দেয়। কৃষ্ণ তখন অর্জুনকে 
হলিতে লাগিলেন - 


তোগার আগায় কিছু নাহিক অুস্তর, 

আমি নাবায়ণ খধি তুমি হও নর | 

পাঞ্ব আধায় আর নাহি ভেদ লেশ, 
মহিতে ন! পারি আমি পাগ্ডবের কেশ । 
ধে তোমারে ধেধ করে সে করে আমারে, 
(তোমারে যে দেহ করে দে অঙ্গার্গে কবে | 
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। ভুমি হও আমার হে আদি যে তোগার, 

ঘেজন তোমার পার্থ মে জন অ(মার। 
' পার্থ; তুমি জামাব, আমি তোমার। তোমায় দ্বেষ করিলে আমায় দ্বেষ 
কয়া চয় । ভগবানের ভক্ত বড়ই ভাগ্যবাম্‌, বড়ই নির্ভয়। 

এতক্ষণ দ্রৌপদী কিছুই বলিবাব অবসব পান নাই। তিনি ভ্রাতার 

নিকটে উপবিষ্ট । আপনার জন দেখিলে হৃদয়ের নিভৃত স্থানে যে সমস্ত 
শোক ছঃখের কারণ থ|কে- মানা কারণে হাহা সকলের সম্মুণে গ্রকাশ হয় না, 
ভাঙাই সামান্ত গ্রশ্রয়ে বিবৃত হইয়া পড়ে । ফণিনী পদদলিতা হইয়াও ভিতরে 
আপনাব ক্রোধ চাপিয়া রাখিয়াছিলেন, এক্ষণে কৃষ্ণ সন্মুখে আপনার হঃখের 
দ্বার উদঘাটন করিলেন, কৃষককে লক্ষ্য করিয়াই বলিতে লাগিলেন, তুমি 
অনন্ত শক্তিসম্পন্ন, ব্রহ্মা শঙ্কব ইন্দ্ৰাদি তোমাব ক্রীড়া পুত্তলি-_তুমি সকল ভূতের 
ঈশ্বর, তবে তুমি থাকিতেও আমার এই হুর্গতি? হে কৃষ্ণ! আমি পাওবনিগের 
সহধন্মিধী, ধৃ্টহাম়ের ভগ্নী, তোমার প্রিয় সখী_-সভ! মধ্যে দুষ্ট দুঃশাসন 'আমার 
জাকর্ষণ করিল_-আমি একবন্ত্রা রজঃস্বলা--আঁমায় পুনঃ পুনঃ রাজসভামধ্যে 
পাপিঠেরা উপহাপ করিল_-আম! অপেক্ষা হতভাগিনী আব কে আছে? 
পাব, পাঞ্চাল, যাদবের জীবিত" থাকিতেও ধার্তরাষ্ট্রের৷ আমায় দাসীভাবে 
উপভোগ করিতে অভিলাধী হইল? হে জনাদ্দন! আমি ধর্ম্মতঃ ভীন্ম ও 
ধতবাস্ট্রেব পুত্রবধূ, তথাচ তাহারা বঝপূর্ধবক আমায় দাদী করিতে চাহিল 
হায়-__-আমা'র স্বামীগণেব বল-বিক্রমে ধিক | আমি পুল্পব্ঠী--আত্মা ভার্য্যার 
উরে জন্ম পরিগ্রহ করে বলিঠ! ভার্ধ্যাকে জায়! বলে, আমার স্বামীগণ আমাৰ 
অপমান সহ করিলেন । * পাগুবের। শরণাগতকে কদাচ পরিত্যাগ কবেন না-. 
আমি শবণাধিণী হইয়াও আশ্রয় পাইলাম না। ইহাদের পরাক্রম অতুলনীয়, 
তথাপি আমি কি কারণে উপক্ষিত হইব? 
, ক্কুষ্া কাদিতেছেদ--কমলকোধতুল্য কোমল করতল দ্বারা মুখমণ্ডল 
আচ্ছাদন করিয়া কষ! রোদন করিতেছেন--আবার বলিতে লাগিলেন _হে 
কুক! ছে কৃপাময়! আমার বোধ হইতেছে আমি পতি পুত্র বিহীন, আমার 
বন্ধু না, ভাতা নাই, পিতা নাই, তুমিও আমার পক্ষে নাই, কিন্ত. 

তুমি অনাথের নাথ বলে সর্কাজনে। 

চারি কর্ণ্মে তুমি নাথ রাখ সর্ধক্ষণে। 


* ইই৪ । জার সময় | 


সমন্ধে, গৌরবে, দেখে, জার প্রকে ॥ 
দানীজ্ঞানে মোবে প্রন বাখিও চরথে ॥ 
কুচ নানা প্রক্ষাযে কৃষ্ণ/কে সাস্বনা কবিলেন। , তখন পাঞ্চালী কার 
অর্জুনের প্রতি অভিমান কটাক্ষ করিলেন_ অর্জ্ছুন* কৃষ্ঠার মনোভাব, সুমিষ্ট 
তাহাকে সাস্বন৷ কবিলেন। 2 
ধৃষ্টদায় গ্রভৃতি সকলেই ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, কিন্তু দকলেই সময়েব অগেক্ষা 
করিয়! নিবৃত্ত হইলেন। রুষণ বলিলেন যদি আমি দ্যৃতক্রীড়ার সময় দ্বায়কায 
মা থাকিতাম, তত্ব কখনই পাগুবদিগের এ ক্লেশ হইত না। কৃষ্ণ তখন শার 
দৈতোর দ্বারকা আক্রমণ এবং শান দৈত্য বিনাশের বিববণ জানাইলেম। 
কৃষ্ণ পুনবাম় বলিলেন ত্রয়োদশ বৎসবাস্তে নিশ্চয়ই যুদ্ধ ঘটিরে-- হর্য্যোধন 
আঁপন মৃত্যুপথ খুলিয়। ঝাখিয়াছে। 
যাহা হউক কৃষ্ণ বিদায় হইপেন দ্রৌপদী প্রণয় সুলীতল অশ্রু বিষোচন 
ধার! কৃষ্ণকে সংকার কবিলেন। সকলে বিদায় গ্রহণ করিলে পাবের! 
পৰি দ্বৈতবনে দ্বাদপবৎসব বসতি কবিবেন এট অভিপ্রায়ে পবিত্র ক্ৈহবন 
. উনদেশ্তে প্রস্থান করিলেন। 


আপনা 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।. 
প্রথম অংশ। 
মাৰ্কণ্ডেয়, যুধিষ্ঠির, ভীম ও দ্রৌপদী । 


ঈবন্থতী নদীর তীবে এক বৃহৎ শাগবন। পাগুবেবা অতি কষ্টে ই বনে 
কাল যাপন কবিতে লাগিলেন । 

& বনে অবস্থিতি কাল পুবাপ খৰি মহা! মাৰ্কপ্ডের, দাপচ্য বংশীয্ন বক 
মুনি এবং অন্তান্ত ব্রাহ্মণেবা যুধিষ্ঠিকে দর্শন দিবোন। »ধুষিতির, তীন্াদের। 
উপদেশে চলিতে লাগিলেন। 

সন্ধাকাল --কাঁদন যিল্লিবঞ্ধাব নিনাদিত, মধ্যে মধ্যে হিং, জন্ধর গভীর 
গর্জন ক্রর্তিগণে আসিতেছে। পাও্ডবরিগের আশ্রমে নেক ব্রাহ্মণ অরস্থিতি 
করনান। সন্ধার আরম দির্দ্ধন হইলে ড্রৌপদী গ্রারই মহাবাগ যূধিষঠিরের 
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নিকটে কৌববদিগেব অত্যাচাব নিবেদন কবিয়া তাহাকে উৎসাহিত কবিতে 
চেষ্টা কবিতেন। 

যুধিঠিব ক্ষমাশীল । দৌপদী বাজাকে তেজ প্রকাশে উত্তেজিত ক'লত 1 
অভিপ্রায়ে--পাণ্ডবদিগেব' পুর্বাবস্থা এবং এক্ষণকাব বনবাস দুঃখ তূণণ। 
কবিতে লাগিলেন এনং জিজ্ঞাসা কবিলেন ক্ষমা ও তেঙ্গ এই উভয়ের খধো 
কোন্টি শ্রেরস্কব? আমি শুনিয়।ছি নিববচ্ছিন্ন তেজ আশ্রয় কবিলে কদাচ 
শ্রেঘ লাভ হয় না, আব একমাত্র ক্ষমা অব্লম্বণেও শুভ লাভেব ধ্যাঁতক্রম 
ঘটিয়া! থাকে, সময়ামুসাবে মৃদ্ুতা ও উগ্রতা উভয়ই অবলম্বন কবিতে হ্য়। 
আপনি শুধু ক্ষমা অবলম্বনে সকলেব ক্লেশেব কাবণ হইতেছেন কেন? | 

মহাবাজ আপনাব তেজ প্রকাশের সময় উপস্থিত হইয়াছে --ধার্বাধ্রেরা 
কি ক্ষমাব পা? 

যুধিষ্ঠির --ক্রোধ মনুয্যকে সংহাব কবে, আবাব ক্রোধই মঙ্গলের কায়ণ, 
গুভাশুভ ক্রোধ হইতেই জন্মে । যিনি ক্রোধ সম্ববণ করিতে পাবেন তাহাবই 
শুভ, আব যিনি ক্রোধ বেগ ধারণ কবিতে না পাবেন ক্রোধ তাহাবই অমঙ্গলের 
কারণ গ্য়। সাধুগণ জিতক্রোধ ব্যক্তির প্রশংসা কবেন--দর্যেযোধন উৎপীড়ন 
কবিশেও মাদৃশ ব্যক্তি সাধুব নিন্দনীয় ক্রোধ কিৰপে অবলম্বন কবিবে? 

আর ক্ষমা । মহাত্মা! কশ্যপ বলিয়াছেন ক্ষম! ধৰ্ম্ম, ক্ষম! যজ্ঞ, ক্ষমা বেদ, 
ক্ষমাই শাস্্। যে যত অপবাধ ককৃক না কেন 'ক্ষমিলে ক্ষমাব পাত্র হয় সর্ব, 
জনে।” ক্ষমাই বঙ্গ, ক্ষমাই সত্য, ক্ষমা ভূত ও ভবিষ্যৎ, ক্ষমা তপ ও শোঁচ, 
ক্ষমা এ পৃথিবীকে ধাধণ কুবিয়া আছে। 

ক্ষমাশাল ব্যক্ত যজ্ঞবেত্তা, বেদ বেত্তা ও তপন্বীদিগের লোক অপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠ লো প্রাপ্ত হয়েন। এই ক্ষণবধ্বংদী জীবনে ক্ষমা ত্যাগ কবিয়া এ* 
দিনের সম্পদেব জন্য অনস্তকাল ঢুঃখ ভোগেব আয়োজন কে কাববে? হে 
দ্রৌপদি ৷ ক্ষুমা ও তেজ মধ্যে ক্ষমাই শ্রেষ্ঠ। তুমি ক্ষমা অবলম্বন কর। 
ক্রোধ সম্ববণ কবিয়! সন্তোষ আশ্রয় কব। 
" ভ্ৌপদি! আমিও জীনিতেছি--কুরুবংশ বিনাশেব সময় উপস্থিত হই- 
য়াছে। হৃর্য্যোধন বাজ কার্ধ্যে নিতান্ত অযোগ্য, এ নিমিত্ত কদাচ দে ক্ষমা 
অবলম্বন কবিবে না, কিন্তু আমি বাঁজপদের যোগ্য পাত্র, এ জবন্ত ক্ষমা আমাকেই 
আশ্রয় করিয়াছেন। 

২৯ 
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দ্রৌপদী যুধিঠিরের উপদেশ গ্রহণ করিলেন না, অধিক ক্ষুণ্ন হইলেন, 
বদিতে লাগিলেন “হে নাথ! যাহারা মোহ উৎপাদন করিয়া কর্তব্য কর্ম্মে 
তোমার বুদ্ধির ভ্রম জন্মাইতেছেন, সেই ধাতা বিধাতা উভয়কেই আমার নমস্কার | 
কর্ম দ্বারাই উত্তম, অধম লোক প্রাপ্তি হয়। কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়! ধর্ম, দয়া, 
্ষম। সবলতা, লোকাপবাদ, ভীরুতা অবলম্বনে কখনও উন্নতি হইতে পারে না। 
স্বামিন্‌! আমি জানি তোমার রাজ্য ও জীবন কেবল ধর্মের নিমিত্ত । তুমি 
ভীম, অৰ্জ্জুন, নকুল, সহদেব এবং আমাকেও ত্যাগ করিবে, তথাপি ধর্ম পরি- 
ত্যাগ করিবে না। আর আমি শুনিয়াছি, যে রাজা ধর্ম রক্ষা করেন, ধর্ম 
তাঁহাকে রক্ষা করিয়া থাকেন- কিন্তু ধর্ম ত আপনাকে রক্ষা করিতেছেন না। 
এই দম্থ্য সমাকীর্ণ বনেও তোমার যাগ যজ্ঞ নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া সমন্তই 
চঁলিতেছে-_তবে দাাতবাসন জনিত বিপরীত বুদ্ধি কিরূপে আসিয়াছিল ? 

দ্রৌপদী যুধিষ্টিবকে বহু প্রকাবেই বুঝাইলেন । আজকাল বুদ্ধিমতী স্ত্রীলো- 
কেও স্বামীকে বুঝাইতে এইরূপ যুক্তি প্রয়োগ কবে, কিন্তু যুধিষ্টিব স্ত্রীর যুক্তিতে 
ধর্ম্মত্যাগ করিলেন না। দ্রৌপদী ইহাও বলিলেন, দেখুন ধৰ্ম্মাত্মা সুশীল 
আর্ধ্যগণ কষ্ট স্থষ্টে জীবন যাপন কবেন, আর পাপাত্মাগণ বিষন্ধ বাসনায়, বিহ্বল 
হইয়া সুখে বাস করে._ইহা! কি ঈশ্ববের পক্ষপাতিত্ব নহে? হে মহারাজ! 
আপনার বিপদ ও ঢর্য্যোধনের সম্পদ অবলোকন করিয়া কে না সেই বিষমদর্শী 
বিধাতাকে তিরস্কার করিবে? 

যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীর নান্তিকহায় ব্যথিত হইলেন। “যাহার! ফলাকাজ্জ! 
করিয়া কার্যয করে, তাহারাই কশ্মের অভিলধিত ফল না পাইলে ঈশ্বরের দোষ 
দেয়। ইছাব! ধৰ্ম্মবণিক । আমি পাধুজনাচবিত ব্যবহার দৃষ্টে ও শান্্রান্ুলারে 
ধন্মাচরণ কবি, কখনও কোন ফলেব আকাজ্া, করি নাই। আমাৰ মন 
স্বভাবত;ই ধর্মান্থরাশী। হে রাজ্তি ! তুমি ভ্রান্ত চিত্তে ধর্মের অবজ্ঞা ও উন্- 
রের নিন্দা করিও না। বালকের! তবজ্ঞানীদিগকে উন্মত্ত জ্ঞান করে কারণ 
উত্জিয় সুখ-সন্বপ্ধ লৌকিক বিষয় ভিন্ন তাহারা দেখিতে পায় না। হে পাঞ্চালি! 
সর্বজ্ঞ সর্ধদর্ণী খষিগণ আচরিত পুরাতন ধর্মে কদাচ অবিশ্বাম করিও না। 
যাহারা সংসার-ম্খ মাত অবলম্বন করে তাহারাই মূঢ়--মংসারে পার হইতে 
হইলে ধর্মই একমাত্র গাশ্রয়। 
+ হে শোয়মুখি! কোন্‌ কর্মের ফলে কোন্‌ ভাগা উদয় হয়, কোন্‌ 
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কর্ণোর ফলে জন ও মৃতু হয় ইহা নিশ্চয় করিতে, দেবতারাও “অর্থ f 
ধর করিয়াও সকল সময় ফল দর্শন হয় না। এজন দেবৃতার প্রতি শ্রদ্ধা 
করা নাস্তিকোর পরিচয় মাত্র । তুমি নাস্তিক্য ভাব ত্যাগ কর-সকল ভূতের 
ঈশ্বর ধাতাঁকে তিরস্কার করিও না। ভক্ত ব্যক্তি গ্ীনীল হইয়াও ধাহার 
কৃপায় অমরত্ব লাভ করেন তাঁহাকে অবমাননা করিওন| ॥৮ 

দ্রৌপদী নিজের দোষ বুঝিপেন, বলিলেন “মহারাজ, ঈশ্বরের "নিন্দা কর 
আমার অভিপ্রেত নহে; আমি দরঃখার্ৰ হইস্সা বিলাপ করিতেছি মাত্র। আর 
পুরুষার্থ অবলম্বন করিলে এই অবস্থা অতিক্রম করিতে পারি ইহাই বলিতেছি। 
ভাবিয়া দেখুন ধীহার ভীমার্জুন সহায় তিনি যে কপটাচাবী ছূর্য্যোধনকে ধ্বংস 
করিতে পারেননা ইহা কে শিশ্বান করিবে? আর কপট দ্যুতে আপনার এ 
অনিষ্ট হইয়াছে ইহাও আপনি বলিতেছেন তবে কেন প্রতিকার রুবিবেন না?” 

দ্রৌপদীর বুঝিবার ভুল হইয়াছিল যুধিষ্ঠির জানতেন পাগিষ্ের। 
তাহাকে প্রতারিত করিয়াছে--জানিতেন তাহাদিগকে দণ্ড দিবার শক্তিও 
তাহীর আছে তথাপি নিজের প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘনরূপ অধর্ম্ম করিতে তিনি 
প্রস্তুত গছেন। ইহাই তিনি দ্রৌপদীকে বুঝাইতেছিলেন | দ্রৌপদী বিপদে হত- 
জ্ঞান হইয়া বুঝিয়াও বুঝিলেন না, শুধু দ্রৌপদী নহেন ভীমও এরূপ কুযুক্তি 
দ্বার! ঘুিষ্টিরকে অনর্থ নিবারণ করিতে প্রবুদ্ধ করিলেন, কঠিন বাক্য প্রয়োগ 
করিলেন-_যুধিষ্টির মোক্ষ প্রার্থী ইহার! ধর্ম অর্থ কাম পর্য্যন্ত আকাজ্জা কবেন। 
ভীমের মতে মোক্ষ গৃহস্থাশ্রমীর' পক্ষে কেবল ক্লেণের কারণ মাত্র। ভীম 
বলিতে লাগিলেন আপনি অস্থই হন্ডিনাপুরে গমন করিতে প্রবৃত্ত হউন 
আরও যেমন পুতিকরঞ্জ লতা সোমলতার প্রতিনিধি হয় সেইরূপ এক 
এক মাস এক এক বৎসরের মত ধর! যাইতে পারে । জামরা ত্রয়োদশ মাস 
বনে বাস করিয়াছি--ইহাই ত্রয়োদশ বৎসর গণনা করিতে পারি। বিশেষ 
এই ত্ৰয়োদশ বৎসর প্রতীক্ষা করিতে করিতে যদি আমমুঃ শেষ হয় তবে আর 
ছুর্য্যোধনের শান্তি দিবে কে? আপনি এই মুহূর্তেই শক্ত নাশ করিতে উদ্ভত 
 হউন। ছূর্বাল নীচ জনেরা প্রতারণ! কুরিয়া আমাদের রাজ্য অপহরণ করিবে 
আক আমরা বনে বনে হঃখ উপভোগ করিব--ইহাই কি ধর্ম? আপনার 
বুদ্ধি অর্থজ্ঞান শূন্য বেদাক্ষর মাত্রাভ্যাসী অত্যন্ত কুৎপিৎ প্রোতরিদের চার কেবল 
মনুবচন বহন করিতেছে মাত্র কিন্তু ততবার্থ দেখিতেছে না।” 9 
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আশ্চর্য ! ভীমেধ মত সাংসারিক কর্তব্য পয়ায়ণ সলবুদ্ধিব মনুষ্য আমন! 
অনেক দেখিতে পাই। ইহাব| অজ্ঞানী। ধাঠাব! সংঙাব তত্ব বৃবিয্াছের 
তীহার। কখন সংঘাবেব জন্য সর্বদুঃখ নিবৃত্বি ও পবমানন্দ প্রাপ্তি কপ মোক্ণথ 
ত্যাগ কবিতে পারেন না| | ঞ 

যুধিষ্টিব দেখিলেন জড়বুদ্ধি ভীমকে ধর্ন্মতত্বে প্রবৃদ্ধ কবা ছুষ্ধর। তখন 
নিজেব দোষ’ স্বীকাৰ করিলেন। দৃযুত্ণ আহ্বান করিলে ফিবিব না আমাৰ 
এই প্রতিজ্ঞাই দোষেব। সেইনপ্তই তোমাদের বাক্য রূপ শল্য দ্বাবা বিদ্ধ 
ইতেছি। যদিও আমাব দোষ হইয়াছিল কিন্তু দ্বিতীয় বাব ক্রীঙাব সময় 
যখন আমি পণ স্থিব করিলাম তখন তুমি ও ধনঞ্জয় কোন উত্তব কব নাই, 
ভাহাতে আমি মনে কবিয়াছলাম তোমবা ইহা অনুমোদন কবিতেছ । যাহা 
হইবার হইয়াছে এক্ষণে সামান্ত বান্ধব জন্য প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন কবিব কিরূপে ? 
বিশেষতঃ বহু মহধি আমাব সহিত সাক্ষাং কবিলেন কেহই তোমাৰ মত 
উপদেশ দিলেন মা। আব যখন তুমি ক্রুদ্ধ হইয়া আমাব বাছ ভত্মাসাৎ কবিতে 
উদ্ভত হইয়াছিলে যদি তাহাই কবিতে তবে আজ আমাব জন্ত তোমাদের 
বনবাস ক্লেশ সন্ভ কবিতে হইত না। যখন তাহা কর নাই তখন আব বাক্য 
বাণে আমা দগ্ধ কব কেন? ভীম। তুমি জান ন! তোমবা অ।মাব কত 
প্রি্ন। তোমাদেব ক্লেশে আমাব হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে তথাপি আমি 
ধর্ম্মেব দিকে চাহিয়া সমস্ত সহা করিতেছি - ভাই ! সময় অপেক্ষা! কব তোমরাই 
ধাজা প্রাপ্ত হইবে। আব একটী কথা পিচাৰ কবিয়া দেখ_-তুমি ও দ্রৌপদী 
এই যুহূর্ধেই হধ্যোধনেব সহিত ঘৃদ্ধ কবিতে পবামর্শ দিতেছে । কিন্তু কেবল সাহস 
অবলম্বন কাবয়! যে কর্ম্ম কবা যায় তাহা মহাপাপ পবিপুণ । মন্ত্রণা পুর্ব্ব ₹ কাৰ্য্য 
কবা কর্তব্য। ভীন্ম দ্রোণ কর্ণ অশ্বথাম]--ইহাদেখ সহিত যুদ্ধ কবিতে হইবে 
আমর! বাজকুয়ে যে সমস্ত রাজাকে ধর্ষণ কবিয়াছি তাহারা সকলেই স্যোধনের 
পক্ষ অবলম্বন কবিয্নাছে-*এই সমস্ত বীৰ পুকষকে পান্ত কবিতে হইলে 
আমাদেবও ঘিলক্ষণ আক্জোজন আবশ্তক। যৃিষ্িববাক্যে ভীমসেন তৃষীন্তাব 
অবলম্বন করিলেন। ঠিক এই সময়ে ব্য। দেব তথায় উপনীত হুইলেন। 


দ্বিতীয় অংশ। 
 ুধিির ও ব্যাস । 


ব্যাসদেব পাগুবদ্িগের মনের অবস্থা বুঝিয়াই আবিয়াছিলেন। দ্রৌপদী ও 
ভীম, যুধিষ্টিবকে দোষ দিতেছিলেন কিন্তু ''অর্জ্জুন প্রকৃত পক্ষে যুধিষ্টিয়ের 
অবস্থা ধারণা করিয়াছিলেন--যুধিষ্ঠির খাহা করিতেছিলেন তাহাতে দোষ 
দিবার কিছুই নাই সেই জন্য সংযমী অর্জুন স্থিব ছিলেন। 

ব্যাসদেব যুধিষ্টিরকে একান্তে লইয়া গিয়া অভয় দিলেন--ভাগ্ম দ্রোণাদি হইতে 
তোমাব কোন ভয় নাই--আমি তোমাকে প্রতিস্বতি নায়ী বিদ্যা দিতেছি গ্রহণ 
কর-_ পবে মাবাহু অর্জুন এই বিদ্ধ পাইয়। মহাদেব ও ইন্ত্রেব কৃপা লাভ 
কবিবেন। এই অজ্জুন স্থরপুরে গমন কবিবে এবং সকল দেবতা হইতে অস্ত্র 
লাভ করিয়া মহাকাধ্য সাধন করিবে। ব্যাসদেব ভবিষ্যৎ বাক্য বলিয়া 
যুধিষ্টিবকে নিশ্চিন্ত করিলেন, আরও বলিলেন, যুধিষ্ঠিব, তুমি বাসোপযোগী 
অন্ত কাননে গমন কব। কাবণ এক স্থানে চিরবাপ গ্রীতিকর হয়না । বিশেষ 
তুমি ঝছ ব্রাহ্মণের ভরণ পোষণ করিয়া থাক ইহাতে তপস্বীদিগের উদ্বেগ 
জন্মে, লত| উধধি বিনষ্ট হইতে থাকে, অনন্য গতি মৃগগণের জীবিকা নির্ববাচ 
কঠিন হইয়া উঠে। 

ব্যাসদেব প্রস্থান করিলেন-_-পাগুবেবা দ্বৈতবন হইতে সবশ্বতী নদীব উপকূল 
সন্নিহিত কামাক বনে যাত্রা করিলেন। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 
প্রথম অংশ-_অর্জ্নাভিগমন। 


ব্যামদেব প্রস্থান করিলে পাওবগণ কিছু দিন কাম্যক বনে বা করিলেন? 
ইতিমধ্যে এক দিল যুধিষ্ঠি একান্তে হস্ত দ্বার অর্জুনের গাত্র স্পর্শ করিয়! বলি- 
লেন বদ! প্রবল শক্রব সহিত আমাদিগেব যুদ্ধ বাধিল, ভীষ্ম প্রোণাদি সকলেই 
মহাবীর । তুমি আমাদের ভরসা, তোমার উপর সমন্ত ভার-_মহধি বেদব্যাস 
আমাকে এক রহস্য বিদ্যা দিয়া গিক়্াছেন--আমি তোমায় এ বিজ্ঞ প্রধান, 


২৩৬০ ভারত সমর | 


করিব তুমি এ নিস্তা সংযুক্ত হইয়া তপদ্যার মনোনিবেশ করিও এবং দেবতার 
নিকট হইতে প্রসাদ লাত জন্ত অপে্গ। করিবে। তুমি উত্তর দিকে প্রস্থান 
করিও কিন্ত কাহাকেও পথ প্রদান করিও না। পূর্ষে বৃত্রাস্থরভয়ে দেবগণ 
ইন্ত্রকে যে সমন্ত অস্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন তুমি দেবরাজ হইতে সেই সমস্ত অস্ত্র 
প্রাপ্ত হইবে। অস্তই দীক্ষা গ্রহণ কর। 

অর্জুন রহস্যবিদ্ধ! প্রাপ্ত হষ্টলেন। ইন্তরদর্শনে স্বল্প করিয়া অর্জ্জ,ন প্রজ্ছলিত 
হুতাশনে আহুতি প্রদান করিলেন_-সকলে আশীর্বাদ করিলেন। দ্রৌপদী বড়ই 
কাতর হইলেন। দ্রৌপদীব চিরদিন পার্থের উপর পক্ষপাত। মহাপ্রস্থান কালে 
এই পাপে ভ্রৌপদীকে পর্জতোপরি দেহত্যাগ করিতে হয়। 

বড় দুঃখে দ্রৌপদী আশীর্বাদ করিতে করিতে বলিলেন “যেন ক্ষত্র কুলে আব 
কাহারও জন্ম না হয়? এক দিন কুস্তী দেবী পাণ্ডবদিগের প্রতি অঙ্গ রক্ষার জন্ট 
দেবতাদিগকে আহ্বান করিয়াছিলেন, আজ দ্রৌপদী পার্থের জন্ত সকল দেবতাকে 
আহ্বান করিলেন । “তোমার জন্ত আমি প্রতিদিন আরাধনা করিব--” দ্রৌপদী 
অশ্রপূর্ণ লোচনে ইহাও জানাইলেন। 

“তোমার জগ্ত আমি প্রতিদিন আরাধনা করিব।” হায় এ শিক্ষা*আজ 
কোথায়? স্ত্রীলোকের ব্রত পূজ! সমস্ত স্বামীর মঙ্গলের জন্ত-_কুটুম কুটুদিতা 
করিথার জন্য ব্রত করিব,*যে এই কুশিক্ষা চালাইয়াছে ঈশ্বর তাহাকে যেন সুবুদ্ধি 
প্রধান করেন। আর স্বামীর অন্ত স্ত্রী প্রতিদিন উপাসনা কবিবেন বড় সুন্দৰ 
গ্রথা এই--কত নিষ্কাম ভাব ইহা! /* কবে সকল স্ত্রীলোক স্বামীর যথার্থ মঙ্গলের 
জন্ত ঈশ্বরকে ডাকিতে শিথিবে ? 

অর্জন সকলের নিকট বিদায় লইয়া এক দিনেই (দালি উপনীত হইলেন। 
হিমালয় ও গন্ধমাদন পার হইয়া ইন্্রকীল পর্বতে পহুছিলেন--এই পর্বতে ইন্দ্র 
ছদ্মবেশে অর্জুনকে পরীক্ষ। করিলেন--পশেষে অজ্জু নের ধৈষ্য পরীক্ষা করিয়া 
সন্তষ্ট হইয়া আত্ম পরিচয় প্রদান করিলেন । “্যথা কালে তুমি শক্নরের দর্শন 
পাইবে তখন আদিও তোমাকে দিব্যাস্্র প্রদান করিব” ইহ! বলিয়া ইন্্র অস্তর্ধান 
হইলেন, অঙ্জুন যোগধ্যানে নিযুক্ত হইলেন। 


এপ লাদ 


দ্বিতীয় অংশ। 
অর্জুন ও কিরাত । 

অর্জন পর্বতোপরি বাসস্থান নিৰ্ম্মাণ করলেন এবং ঘোরতর তপস্যা 
আরম্ভ করিলেন। পরিধানে দর্ভময় বাস_ হস্তে দণ্ড ও অজিন। অর্জদ,ন প্রথম 
মাসে তিন রাত্র অস্তর ফল ভক্ষণ করিতেন, দ্বিতীয় মাসে ছয় রাত্র অস্তর, তৃতীয় 
মানে পক্ষান্তরে, ফল ভক্ষণ করিয়া! তপশ্চরণ করিলেন। চতুর্থ মাসে বায়ু ভক্ষণ 
করিয়া উর্হত্তে পাদাঙুষ্ঠের অগ্রভাগ মাত্রে পৃথিবীর অগ্রভাগ স্পর্শ করিয়া 
দণ্ডায়মান থাকিতেন। সতত অবগাহন কয়াতে তাহীর জটা কলাপ বিহ্যতের 
মত পিঙ্গল বর্ণ হইয়াছিল। | 

উদর পরায়ণ মহুয্যের পক্ষে এরূপ কার্য অপস্তব। তথাপি এখনও বহু 
লোক তপশ্চরণ করিয়া থাকেন। 

অৰ্জ্জুন তপস্যা করিতেছেন। একদিন অদ্ভূত দর্শন মূক নামে এক দানব 
বরাহরূপ ধারণ করিয়া অর্জুনকে সংহার করিতে আসিল--অর্জুন বরাহ 

হারার্থ অস্ত্র প্রয়োগে উদ্যত হইয়াছেন এই সময়ে এক কিরাত হস্ত তুলিয়া 

অর্জুনকে নিবারণ করিল। 

কিরাত বিশাল এক কাঞ্চন ক্রমের মত। কিরাত একক নহে সঙ্গে ব্রৈলোক্য 
সুন্দরী কিরাতিনী। উভয়ের বেশতৃষা মনোহর । সঙ্জে শত শত দাসী । কিরাত 
হানিতে হাসিতে অর্জুনকে লক্ষ্য কবিয়া বলিতে লাগিল “তাপস, আমি আগ্রে 
বরাহ্‌কে লক্ষ্য করিয়াছি।” অর্জুন কিরাত, বাকা অনাদর করিয়া বরাহের 
উপর শর নিক্ষেপ করিলেন_-কিরাতও সেই ক্ষণে অগ্নি শিখাব স্তায় এক বাণ 
বরাহের উপর নিক্ষেপ করিল। এককালে উভয় শরাঘাতে মুক দানব ঘোরতর 
শব্দ করিয়! প্রাণত্যাগ করিল। 

তখন ফিরাতের সহিত অর্জুনের বিবাদ বাধিল। অৰ্জ্জুন হাসিতে হাসিতে 
কিরাতবেশধারী স্ত্রীগণপবিবৃত কনকপ্রভ পুরুষকে বলিলেন--“কে তুমি 
স্ত্রী সঙ্গে এখানে ভ্রমণ করিতেছু? আমার লক্ষিত-পূর্্ব মৃগের উপর শর 
নিক্ষেপ করিয়া মৃগয়া ধর্শের বিরুদ্ধ আচরণ করিয়াছ--আমি তোমার প্রাণ 

হার করিব।” 

ছন্মবেশী কিরাত হাস্য করিলেন--বলিলেন *এই বনসমীপস্থ ভূমি 

আমাদের-তুমি কি অন্ত এন্থানে আসিয়াছ ? আমার শরাঘাতেই মৃগ 


২৩২ ভাবত সমব। 


প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে--তুমি নিতান্ত গর্বিত, আমি তোমাকে অস্থা বিনাশ 
কবিব”। তখন উদ্তয়েব খুদ্ধ বাধিল। অর্জুন যত প্রহাব কবেন কিবাত কিছু- 
তেই ব্যথিত হয় না--শবনিকব পহা কবিয়। অক্ষত কলেবরে দণ্ডায়মান 
বছিল--বাণ ব্যর্থ দেখিয়! অর্জুন ভাবিলেন ইনি কি কোন দেবত!? পিনাক- 
পাণি ব্যতীত আমাব সহস্র সহস্র শব নিকব সহা করিতে" পাবে এরপ ক্ষমতা 
আব কাব? যেই হউক আমি ইয়াকে সংহাব কবিব--অজ্জুন আধাব 
শত বাণ নিক্ষেপ কবিলেন --কিন্তু কিবাত অচঞ্চল--অর্জুনেব বাণ নিঃশেষ 
হইল--অ্জ্জুন হুতাশনকে স্মবণ কবিলেন। আমাব তুণীব ত অক্ষয়_খাও্ডব 
দহন সময়ে হুতাশন ইহ! প্রদান কবিয়াছিলেন__কিন্তু এখন কি কবি? 
কে এই মহাপুরুষ আর এই রমণী? এ বমণী মৃত মৃতু হাপ্য কবিতেছে এক 
এক বাব মনে হইতেছে এই কিরাতিনী বুঝ ত্র্গও প্রদবিনী। বাণ নাই 
তখন অৰ্জ্জুন শবাসন কোটি দ্বারা কিবাতকে প্রহাব করিলেন--বমণী যেন 
ব্যথা পাইলেন আব কিবাত অবলীপাক্রমে অর্জুনেব শবামন কাড়িয় লইল। 
ধনঞ্জয় তখন তীক্মধাব থখঙ্জা গ্রহণ কবিয়া কিবাতেৰ মন্তকে নিক্ষেপ কবিল-. 
মন্তকম্পর্শ মাত্র খড়গ চূর্ণ হইয়া গেল--মর্ছুন শিলা ও বৃক্ষ প্ৰহাধ কবিলেন__ 
কিবাত তাহাও সহ করিল। অর্জন শেষে মুষ্টি প্রহাব কবিল-_কিরাতও 
এতক্ষণে অর্জ্জুনের উপব দারুণ মৃষ্ট্যাঘাত কবিলেন। উভয়ের মল্ল যুদ্ধ হইল-_. 
উভয়েৰ গাত্র হইতে অগ্রদ্দলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল। শেষে কিবাত 
অর্জুনকে নিম্পীড়ন কিয়া ভূতরে পাতিত কবিলেন। কিন্ত ক্ষত্রিয় পরান্মুখ 
হইবাব নছে। অঞ্জুন সংগ্র/লাত কবিয়া রুধিবাক্তকলেববে গাত্রোথান কবিলেন, 
ছঃখিতচিত্তে এক মৃন্ময় স্থল নিৰ্ম্মাণ করিয়। মাল্য দ্বাবা ভগবান পিনাকীকে 
ক্ষর্চনা কবিলেন। তখন এক লোমহর্ষণ ব্যাপাব সংঘটিত হইল। 

“তচ্চ মালাং তদ! পাখঃ কিরাত শবনি স্থিতম্‌। 

অপশ্যৎ পাওবশ্রে্ঠো হর্ষেণ প্রক্ৃতিং গতঃ ॥” , 

আশ্চর্য্য । অর্জ্ুনদত মাল! কিধাতেব মন্তকে শোভা পাইতেছে অর্জুন 

্রস্কািস্থ হ্ইয়াছেন। 

“পপাত পাদয়োস্তপা ততঃ গ্রীতোইভবস্তবঃ 1” 

' অৰ্জুৰ্ম বিধাতুরপী ভুগবান্‌ পিনাকপাণিব চরণতলে নিপতিত হইলেন। 

তগধান্‌ ফান্তনকে সৃধোধন কৰিয়া শক্ত বাব প্রশংসা কবিলেন। বীর পুরুষ 


ভারত সঙ্গ । ২৩৩ 


খীরের সহিত যুদ্ধ করিয়াই প্রীতি বাভ করেন--ইহাই বীর ধর্ম । পার্কডীবন্পভ। 
তখন বলিতে লাগিলেন" 
“ভো ভো৷ ফাল্গুন তুষ্টোহন্মি কর্ম্মণাংপ্রতিমেন তে। 
শৌর্যেণাগেন ধৃত্যা চ ক্ষত্রিয়ো নাস্তি তে পমঃ॥* 
আমি তোমায় সমস্ত অস্ত্র প্রদান কবিব--তোমায় দিব্য চক্ষু দিতেছি 
পততো দেবং মহাদেবং গিরীশং শুলপাণিনম্‌। 
দদর্শ ফাস্তন স্তর সহ দেব্যা মহাভুতিম্‌ ॥" 
আঙ্ছুম রাপ দেখিয়া জানু দ্বায়া ভূতল ল্পর্ণ কয়িলেম--যোড় করে সবল মায়ে 
প্রণাম করিতে করিতে শুব করিতে লাগিলেন । 
কপার্দম্‌ সর্ফা দেবেশ ভগমেত্রমিপাতন। 
দেব দেব মহাদেব নীলগ্রীব জটাধয় ॥ 
কাবণানাঞ্চ পৰমং জানে স্বাং ত্ৰ্যন্বকং বিভূম্‌ । 
দেবানাঞ্চ গতিং দেব ত্বৎপ্ৰস্থতমিদং জগৎ ॥ 
অজেয়স্বং এভিলেকৈঃ সদেবান্থুবমান্ুষৈঃ | 
শিবায় বিষ্ণুরূপার বিষ্ণবে শিবরূপিণে ॥ 
দক্ষযজ্ঞবিনাশায় ভবিরুদ্রায় বৈ নম: | 
ললাটাক্ষায় সর্ববায় মূড়ায় শূলপাণয়ে ৷ 
পিনাকগোপত্রে হূর্য।য় মার্জায়ীয়ায় বেধসে : 
প্রসাদয়ে ত্বা* ভগবন্‌ সর্ববভূতমহেশ্বর ॥ 
গণেশং জগতঃ শল্তুং লোককাবণকাবণম । 
প্রধানপুরুযাতীতং পবং সুক্মতবং হবম্‌ ॥ 
বাতিঞ্রমং মে ভগবন্‌ ক্ষস্বমহ'সি শঙ্কর । 
ভগব্দর্শনাকাজ্জী প্রাপ্টোৎন্মীমং মহাগিরিম্‌ ॥ 
দয়িতং তব.দেবেশ তাপসালয়মুত্তমম্‌। 
প্রসাদয়ে ত্বাং ভগবন্‌ সর্বলোকনমস্কৃতম্‌ ॥ 
নমে স্তাদপবাধোহযং মহাদেবাতি সাহসাৎ। 
কৃতে! ময়াহয়মজ্জানাৎ বিমৰ্দ্দো মত্বয়| লহ ॥ 
'সরণং প্রত্নিপন্নায় তংক্ষমন্বান্ত শঞ্র ॥ 
ভূতনাথ স্তবে তুষ্ট হুইয! অর্জুনকে আপলিন্গন করিলেন-. 
গানে নীল গিরির বড় শোভা হুইল--অর্জ্জুনের সমস্ত অভিলাষ পূর্ণ করিনেন। 
ওঁ॥ 


২৩৪ ভারত সদধ। 


ঘোবদর্শন ব্রহ্মশিবোনামক স্বীয় পাণুপত অস্ত্র ত্যাগ ও প্রতিসংঘাধ খসে 
সহিত প্রদান কবিলেন , ঝুলিয়া দিলেন-_ফান্গুন অল্পতেঞন্ক কাহারুও প্রীতি 
ইহা! নিক্ষেপ করিওন।-তাহা হইলে জগৎ বিনষ্ট হইবে। মন চক্ষু বাক্য বা 
শবাসন দ্বাবা এই বাণ প্রয়োগ কৰিলে অবশ্যই শক্রকুল নির্মম ল হয়। 

অর্জুনহ্তে পাশুপত অস্ত্র আগমন কবিল। সেই সময়ে চতুদ্দিক কম্পিত 
হল আব হুধ্যোধনেব মন্তকন্থ কিবীট আপন! হইছে খসিয়া পড়িল। 
দুধ্যোধন অনর্থ তাবিল। অর্চ্চজুন হৃষ্ট হইলেন। মহাদেব আবাঁব অর্জুনকে 
আলিঙ্গন করিলেন। পিতা যেমন আদব করিয়া পুত্র অঙ্গে হন্তার্পণ কবেন 
মহাদেব অৰ্জ্জুন গার সেইরূপ স্পর্শ কবিলেন_ অর্জুনের সমস্ত অন্তত দুর 
হটল। অর্জুনকে স্বর্গ গমনে অন্থমতি কবিয়া ভগবান্‌ ভবানীপতি গিবিবান্ধ- 
হুহিতাব সহিত আকাশ মার্গে অদ্নগ্র হইলেন। 


স্পা 


তৃতীয় অংশ। 
অন্ত্রলাভ ও স্বৰ্গ গমন । 


মহাদেব অন্তহিত হইয়াছেন--অর্জ্জুন একাকী, প্রাণ আনন্দে নৃত্য 
করিতেছে -“আজ সাক্ষাৎ শঙ্কনকে নিবীক্ষণ কবিলাম' _তিনি আমায় আলিঙ্গন 
করিলেন, কব দ্বাব! কত বাব স্পশ কবিলেন প্রেমাশ্রুতে অর্জুনের বক্ষঃস্থল 
প্লাবিত হইল। সেই সময়ে জলাধিপ[তি বরুণদেব, ধনেশ্বব কুবেব, ধন্মবাজ ধম, 
সুরা ইন্দ্র অর্জুনের নিকট আগমন করিলেন । লোকপালগণ সম্তষ্ট হইয়া 
হাসাচীকে ত্যাগ ও প্রতিসংহাব মন্ত্র সহ আপন আপন অস্ত্র প্রদান কবিলেন। 
'যরাজ হইতে দণ্ড, বরুণ হইতে পাশ, কুবেষ হইতে প্ররস্বাপন অস্ত্র লাভ 
একিরিধা অর্জুন ধন্ত হইলেন। ইন্দ্র অর্জুনকে কহিলেন অর্জুন তুমি পুরাতন 
(ঝি দর্দী। তুমি দেবন্ধ প্রাপ্ত হইয়াছ। মাতলি এতোমাব নিমিত্ত রথ লইয়া 
ভূতলে আসিবে, তোমাকে স্বর্গে যাইতে হইবে। সেখানে আমি তোমার দিব্যা 
ধীরানিকরিব। নত, 


ভাবত সমর | ২৩৫ 


দেবগণ শ্ব স্ব স্থানে প্রস্থান কবিলেন_অঙ্জুন দেববাজের রথ প্রতীক্ষা! 
করিতেছেন --মাতলি রথ লইয়া আসিলেন। অর্দুন*গঙ্গা সান কবিয়| পবিত্র 
হইয়া নিয়মিত জপ সমাপন কবিলেন--যথাবিধি পিতৃতর্পণ কবিলেন- 
শৈলবাজ মন্দবেব স্তব কবিলেন, শেষে বিদায় গ্রহণ কবিলেন। 

অজ্ঞুন রথাবোহণ কবিলেন। দেখিতে দেখিতে রথ আকাশ পথে গমন 
কবিল- দেখিতে দেখিতে আবও উদ্ধে উঠিল পৃথিবী একখ ক্ষুদ্র বর্তল মত 
দেখা যাইতেছে । অর্জন তাকাশপথে অদ্দ্পর্শন শত শত বিমান দর্শন 
কবিলেন। ক্রমে আবও টপবে উঠিলেন--তথায় সর্য্য চন্দ্র বা পাবকেন্ব 
মালোক নাই লোক সবল স্বায় পুণাক্ষিত প্রভা দ্বাবা দাপ্তি পাইতেছেন। 
পৃথিবী হইতে যে সমস্ত তীবকা অভি ক্ষদ বোধ হয়__অল্পজ্যোতিবিশিষ্ট 
দেখায়-_অক্জুন দেখিতেছেন এ সমস্ত বৃহদ[কব অতিশয় উজ্্বল। অঞ্জন শত" 
সহস্র গন্ধক গুহাক থযি অগ্দব দেখিতোছন। মাতলি বলিতোছন, ফাল্গুন, তুমি 
ভূমগুল হইতে যে সমস্ত তাবকা পধ্যবেক্ষণ কবিয়াছ এই সেঃ সকল তারকা । 
পুণ্যশীলেব! স্ক্বৃতফলে এহ সণ তাবকাকাপ এখানে স্বস্বস্থানে অবস্থিতি 
কবিত্বেছেন। 

বথ আব5 উদ্ধে টঠিবাছ। অজ্জ্ন এক ৩পৃব্ব পুবা দশন করিতেছেন। 
পুবীব দ্বাবদেশে ৮৪ স্ব বিশাল ইবাব* হন্তা দশন কবিলণ। মাতলি বলিয়া 
দিলেন ইহাই অমবাবনী। 

'অমবাবনী' নামেই কন সোন্দধ্য নৰ্ডুত। তন্ন স্বচক্ষে অমবাবতী 
(দেখিতেছেন। সকল খ$জাত কুস্তম স্থশোত -পনিত্র তরুবাজি বিবাজি'ত 
সুবম্য অমবাব্তী দশনে* অজ্জুন মুগ্ধ হতয়াছেন। পথমেই স্বগীয় সুরভি 
পবিপৃবিত দিবাগীত-নিনাঁদ৩ মনোহব নন্দন বন। অগ্পবাগণ ইততস্ততঃ 
বিচবণ ক্রুবিতেছে, কুস্থুমিত পাদপগণ যেন জীবন্ত -এ শোভা বর্ণনা হয় না । 
অৰ্জ্জুন পুবীমধ্যে প্রবেশ কবিতেছেন- গন্ধবর্ব অগ্সবাগণ- তাহাকে স্তব করি- 
তেছে--কুন্ুমুসৌবভবাচী পত্র বাযু তাহাকে বীজন কবিতেছে--দেবতা সিদ্ধ 
মহমিগণ তাঁহার পূন্জা করিলেন_-সকলে আনীর্বাদ প্রয়োগ পূর্বক তাহার স্তব 
পাঠ করিলেন, তাহাব অভ্যথনার জন্য চাবিদিকে নানাবিধ বাগ্য ধ্বনি ও শর্খ 
ছুন্দুভি নিনাদ হইতে লাগিল। a 

অর্জন অতি বিস্তীর্ণ নক্ষত্রপথে গমন কবিলেন। তথায় দেখিলেন বা 
সাধ্য বিশ্বমরুৎ অশ্বিনীকুমার, আদিত্য বন্থগণ রুদ্র গা রাবার গুঘুরু নারদ 


২৬৬ < ভাত দম । 


ছাৱান্থহ কত কোটি কোটি পুণ্যাত্খা পরিষৃত হুয়া উপবেশন ফবিয়া আছেন। 
তঙ্ছন বথ হইতে অবঙয়ণ কবিলেন, বিনীত ভাবে সুরবাজকে অভিবাদন 
কবিলেন। নুষবাঁজ আত্মজকে আলিঙ্গন ও মন্তকাত্তাণ কব'তঃ অন্ধে লইলেন, 
গরে হাত ধবিয়! নিক্জ পবিত্র আসনে উপবেশন করাইগোন | 

অজ্জুনেব উপর ইন্দ্রেব আদব -ব্যাসদেবেব বাৎসল্য ভাব সুন্দর প্রদর্শন 
ফবিতেছে। 

দেবধাজ--কব দ্বাবা অর্চ্ধুনেব শুভানন গ্রহণ কবিয়া আদব কবিতেছেন। 
শবনিক্ষেপ ও জ্যাকর্ষণকঠিন হিবশাযস্তস্তপ্রতিম অর্জনের নুদীর্ঘবাছ 
বিমর্দন কবিতে কবিতে বাছক্ফোটন কবিলেন কনণাৰ অঞ্জুনকে নানাভাবে 
দর্শন কবিলেন, আবাব দেখিতে লাগিলেন। ইন্দ্র যেন শাভাতেও তৃপু হই- 
লেন না । 

তখন দেববাজ আদেশে তুম্বক প্রমুখ গন্ধর্বগণ মধুব স্ববে সামগান করিল, 
স্বৃতীচী মেনকা বস্তা স্বয়ম্রতা উর্বশী গোপালীচিত্রলেখা প্রভৃতি কমললোচনা 
কলকন্ঠী নর্ভকীগণ নৃত্য কবিল! অর্জুন বিশ্মষে তাহাই দেখিতে লাগিলেন । 

অর্জুন ইন্দ্রপুবে পাঁচ বসব অতিবাহিত করিলেন। ইন্ত্রেব ,নিকট 
বঞ্জ অশনি প্রভৃতি অস্ত্র প্রাপ্ত হইলেন। চিবসেন তাঁহাকে নৃতা গীত বাস শিক্ষা 
কবাইলেন। ক্রমে ক্রমে অর্জন ভ্রাতাদিগেব দুঃখ স্মরণে বিমনা হইতে 


লাগিলেন। 


চতুর্থ অংশ। 

অর্জুন ও উৰ্ব্বশী । 
কুরুক্ষেত্রেব যুদ্ধেব সহিত এই উর্বশী ব্যাপাবেব সংস্রব না থাকিতে পাবে 
কি ইহ্্টিত আমব! দেই মহাঁদমবের প্রধান বীব চবিত্রেব বিলক্ষণ আভাস পাই। 


দিত ভগবান্‌ বলিতেছেন 
"" লমন্ত প্রধান প্রধান বস্তই আমি। আমি আদিত্যের মধ্যে বিষ্ণু, 


ভার নমৰ । ৬৭ 


ব্যোতিক্কের ধধ্যে সর্য্য, ময়ৎগণেৰ মধ্যে মনীচি, নক্ষত্রের মধ্যে শশী, 
বেদেব মধ্যে সামবেদ, দেবেব মধ্যে ইন্দ্র, ইঞ্জিয় মধ্যে মন, ভূত মধ্যে 
চেতনা, রুদ্র মধ্যে শঙ্কৰ, যক্ষ মধো কুবের, বন্থ মধ্যে অগ্নি, পর্বত মধ্যে 
স্থমের, পুবোহিত মধ্যে* বৃহস্পতি, সেনানী মধে) কার্ঠিকেয়, জলাশয় মধ্যে 
সাগব, মহর্নি মধ্যে ভৃগু, বাক্য মধ্যে ধকাব, যজ্ঞ মধ্যে জপ, স্থাবব মধ্যে 
হিমালয়, বৃক্ষ মধো অশ্বখ, দেবধষি মধ্যে নাবদ, গন্ধর্ব মধ্যে চিত্রবথ, সিদ্ধ 
মধ্যে কপিল, অশ্ব মধো উচ্চৈঃশবা, গজ্জ মধ্ধে শবাবনন, মন্ুম্য মধ্যে বাজা, 
অশ্ব মধ্যে বধ, ধেন্গ মাধা কামধেন্ত, জন্মকাবাণেব মধ্যে কন্ধর্প, সর্প মধ্যে 
বাস্ুকি, নাগ মধো অনন্ধ, জলধব মধ্যে বকণ, পিতৃগণ মধো অরধ্যমা, সংযমী মধ্যে 
যম, দৈত্য মধো প্রহলাদ, গণনাকাধী মধ্যে কাল, মৃগ মধ্যে সিংহ, পক্ষী মধ্যে 
গকড়, বেগবান মধ্যে পবন, শক্ধাবী মধ্যে বাম, মত্ষ্য মধ্যে মকব, নদী মধ্যে 
জাহ্নবী, বিপ্য| মধ্যে অণ্যাম্মশিষ্ঠা, বাদী মধ্যে বাদ, বর্ণ মধ্যে অকাব, সমাস মধ্যে 
দ্বন্দ, সংহাবক মণধা মুগা, নাবী মধ্যে কীঘ্টি, শী, বাক্‌, স্বৃতি, মেধা, ধৃতি, ক্ষমা 
এই সপুদেবতা, সাম সকলেষ মণ্ধা বৃহৎ সাম, বেদ মধ্যে গায়ত্রী, মাস মধ্যে 
অগ্রহথয়ণ খঠ মধ্যে বসন্ত, বঞ্চক মধো দাত, ( তজস্বীব তেজ, উদ্বমশীলের টউদ্মম, 
গাবিকেব সঙ্ধ _আব৭ কত আছ শেষে বলিতেছেন 
বষ্ণীনা* বাস্মুদেবোহ স্মি পা শুবানাং ধনল্রয়ঃ । 
মুনীনামপাহ* বাসঃ করীনামুশনা কবিঃ । 

আব আমি বুষিঃদিগেব মধ্যে কষ্ণ। পঠওবদিগের মধ্যে অঞ্জুদ এবং খুনি 
মধ্যে ব্যাস। এক গ্রোকেই রুষ্ট, অর্জুন ও বানের কথাই ব্যাস লিখিয়াছেন। 

অজ্জু'ন কোন্‌ কোন পুণে রুষ্ণসথা আমবা স্থানে স্থানে তাহাব উল্লেখ কবিব। 
দৌপদীস্বয়ন্ববে অজ্জুনেব ধৈর্য দেখান হইয়াছে উর্বশী-প্রলোতনে অজ্জুনের সংযম, 
উত্তন।বিবাহে অজ্জু নেব শান্ত্রমাদ। দেখাইবাব মানস বহিল। এই আদর্শ চরি- 
নেব গ্রণগ্রাম স্মবণে বুঝি কষে দয়াব পাত্র হওয়া যায়। 

ময়দান নির্মিত যধিষ্িব সভীব উল্লেখ কালে আমব! ইন্দ্র সভার কথা বলি- 
য়াছি। অজ্জুনআগমনে স্বলোক উৎসব ময় চইয়াছে--চতুর্দিক হইতে রুদ্র 
আনিত্য অশ্বিনীকুমাৰ ও বন্থগণ আসিযাছেন। সিদ্ধ চাবণ যক্ষ মহোবগ মহৰি 
রাজ্জধি কৃশাণু ভানু শশধব সকলেই সভায় উপস্থিত __গন্ধর্ধেবা বীণাধীদম করি- 
তেছে-_তাঁন লয় বিশুদ্ধ স্বব সংযোগে সঙ্গীত আলাপন কবিতেছে আর জর্দা গণ 
মৃত্য কবিতেছে---সুরেব বঙ্কাব বীণাব গুঞ্জন ও পিজিনীর শবে জড়িত হইয়া সা 


২৩৮ ভারত পময়। 


বঞ্ধারময় হইয়াছে। সর্বশেষে সেই অপূর্ব ইন্দ্রলভায় উর্কণী নৃত্য করিতেছে। 
অজ্জু নকে নৃত্যগীত শিক্ষা দিবাব জন্য সুরবাজ চিত্রসেনকে আদেশ কবিয়াছেন। 
অঞ্জু নের অস্ত্রশিক্ষা হইয়া গিয়াছে । নৃত্যগীত অর্চ্ছুনেব ভাল লাগেনা। দুতোপপন্ন 
ছঃসহ দুঃখ অর্জুনেব অন্তব দগ্ধ কবিতেছে। 'অঅর্ম্মুনকে সন্থুষ্ট ক বিবাব জন্তু 
দেববাজ উর্বশীকে বিশেষ কবিয়া বলিয়া দিয়াছেন। 

উর্বশী অজ্জুনের গুগগ্রাম এবণ কবিয়াছেন। অপ্সবাগণ নিজেব ইচ্ছামত 
কাৰ্য্য কবিয়া থাকে। তাহাতে কেহ বাধা দেয় না, অর্জনের প্রতি দেববাজেব 
আদবে উর্বশীব চিত আরুষ্ট। উৰ্ব্বশী কি যেন নূতন অন্ুবাঁগে পুত্য কবিতেছে । 
প্রতি আবর্তনে মনে হয় টলিয়া পড়িবে কিন্ত টিয়া পাণ্ড না পাগল পাগল মত 
লঙ্জা ভয় মানিঠেছ্ছে না। সমাধি উখিত--নিজ্-মিপ্ধশক্তি-সন্দর্শন প্রফুল্লিত 
ভাব-ভবা ভোলাব নু যেমন এ নত্যও মেন সেইকপ । নতন বিশুদ্ধ নৃত্য 
দেখিয়া দেবগণ বিমুগ্ধ হইয়াছন অর্চ্ধনেব কথ। কি” তথাপি অজ্জু নেব ইহাতে 
প্রয়োজন কি _-এবিচাব অস্তঠিত ভইতেছেনা | ইন্দ পুণঃপুনঃ অজ্জ্বনকে আকৃষ্ট 
করিতেছেন । অজ্জুন ক্ষণকালেব জগ্ত অন্ত কথ! ভুলিয়াছন, ভাবিতেছেন “এই 
উর্বশী আমাদেব কুলেব জননী, পৌবব ব*শেব প্রস্থতি। প্র বংশে কত বাজ 
জন্মিল কত বাজ! গত হইল কিন্ত উ্াণী সেই তরুণী”_অজ্ভর্ন উর্বশীকে 
দেখিতেছেন একবার দুইবার তিনবার টউর্কাশাব প্রতি দৃষ্টিপাত কবিলেন। 
উৰ্ব্বশী তাহা লক্ষ্য কবিলেন ন্রব-বাজ অন্ত কিছু মান কবি'্লন, আব উর্কশাও 
তাবিল অন্তকপ ! Y 

নে দিন সনা ভঙ্গ হহল । দেববাঞ্জ পরদিন পাতঃকালে নিশ্নে চিত্ররথকে 
ডাকাইলেন। বলিলেন:“ $মি পার্থকে অন্ন শিক্ষা দিয়া্ছ, নৃতাগীত শিক্ষা দিয়াছ 
এক্ণণে বমণীঞ্জনেব হাবাবাদি পবিচয়ে সুনিপুণ কবির! দাও” | “গন্ধবববাজ উর্ক- 
শীব নিকট প্রস্থান কবিল, উৰ্াশীধ নিকট মজ্জু নেব 'মস।ধাবণ উন্দিয়সংযম অবি- 
চলিভব্রতা্ষ্টান উল্লেখ কবিল। অজ্জু নেব ক্ষমা, অজ্জু নেব তেজাস্বিতা, অজ্জুনের 
জ্কক্তি, অজ্জু'নেব বেদবেদাঙ্ক্রান উল্লেখ করিল--আব এক নুতন বকম করিয়া 
সবাস্ধদের কীন্তি ও রূপ বর্ণনা কবিল। শেষে বলিল “হে ক্লাণি ! অন্ত ধনঞ্জয় 
ইঞ্জ কর্তৃক অন্ুজ্ঞাতা হইয়া যাহাতে তোমাব চবণ- লাভ করিতে 
পারেন কাহার উপায় বিধান কব, অঞ্জুন তোমাব প্রতি দাত্িশয়ন 

 ” y 
॥ + িৰ্মখী একবার নিজের অন্তরের কথা প্রকাশ করিল--ইছার। নির্ভয্ব--প্রাথের 
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ইচ্ছা মত কাৰ্য্য কবিয়া থাকে, স্বর্গীয় অগ্সবাদিগের ইহাতে দোষ 
হয় না। 

উর্বশী বলিল “আমি অর্জুনেব গুণ শ্রবণ মাত্রেই আগ্রে উহাকে মনে মনে 
বধণ কবিয়াছি-- অধুন! গন্থববাজেব আদেশ আপনা প্রার্থনা ও ফাল্তুনেব 
গুণদামে আকৃষ্ট হইয়া অধৈর্য হইতেছি, আমি অজ্জবনেব ?কট গমন কবিব, 
আপনি প্রস্থান কর্ন । 

ব্যামদেব এই উর্বশী অন্দিগাধ কাচা রাস বর্ণনা কারয়াছেন। উদ্দেষ্ত প্রলো- 
ভন যত অধিক হয় সণ্যমেব পবাক্ষা সেইরূপ হইয়া থাকে। সাধাবণ লোকের 
সামান্য প্রলোভনে পতন হয়, অসাধারণ লোকেব কীর্তি প্রসাবিত হয়। 

আমবা মূলের বর্ণনা দেখাইতেছি , সন্ধ্যাকাল। উর্বশী মান করিল-__গন্ধমাল্য 
ও রমণীয় বেশভষা ধাবণ কবিল , একে উব্বশী, তায বেশ তৃষা। মনে হইল 
যেন একথানা গন্ধগঠিত দেহ মনে হইল যেন প্রশ্থুটি স্ত্গন্ধ কুস্থমখচিত একটি 
সঞ্চাবিণী লনা । বেশ ভৃযা শেষ হইল, উর্বশী দিবা স্তবণ সংস্তারণ শ্য্যাতলে শয়ন 
কবিল অজ্জুনেব মোহিনী মনি গদয়ে আসয়াছে | উর্বশী যে উদ্দেশে বাহির 
হইবেঞমনে মনে হাহাবই আবুন্তি কবিল কল্পনায় মাতোয়াখা হইয়া ধিক চঞ্চল 
হইল। 

ক্রমে প্রগাঢ প্রাদাম কাল উ গস্থি* ভভল | দপবে চন্দমা চাসা করিতেছেন। 
নীচে সেই পুথুল নিতধিনী শিভ এবন হহতে বাহির হইলেন। উর্বশী মেঘবর্ণ 
্টন্তবীয় বসন ধাবণ কবিয়াছেন মনে হহাষ্টাছ যেন অশাবৃ কৃশ চন্দুলেখা | 
সুকোমল কুঞ্চিত কুষ্নমপ্রচ্ছ সুশোতিত সুদীর্ঘ কেশপাশ বেণীবদ্ধ নহে _ক্রতগমন 
চেষ্টায় পশ্চাৎশাগে (হলিতছে ছুলিঠেছে আব সেই সর্বাঙ্গস্থন্দবী, দিব্য চন্দন- 
চর্চিত, বিলোল হাঁবাবপি ললিশ, গুকপয়োধুব ভাবে পদে পদে নমিতাজী হইয়! 
ফ্রুত চলিতে গিয়া তত দ্রুত চলা৩ পাবিতেছে না । উব্বশীর কটিদেশে মনোহব 
ভ্রিবলীধাম, নিত বজত বসনাধঞ্জিত __তাহাই সুন্ম বসনে আবৃত হইরা উধ্বশীর 
মনোভাব বিকাশ কবিতেছে। স্বভাব সুন্দব পাদদ্ধয কিঙ্গিণী চিহ্ন লাঞ্চিত 
অঙ্জুনীগুলি গৃঢ়গ্রন্থি--তামবৰ্ণ আয়ত তল। সুবস্ুন্দরী সহজেই মদোন্মত্তা তাহার 
উপব পবিমিত্ স্থুবাপান--উর্ববশী বড়ই প্রকল্প -উর্কাশী বিলাস বিএম সহকারে 
থাকৃপধা তীত প্রিয় দর্শনা হইয়াছে | সন্থবিশ্মিতা উর্বশী জ্ঞতপদ সঞ্চবলৈ অঞ্জুন 
আলয় আসিল, দ্বাবপালগণ সসন্ত্রমে অর্জ্জুনকে জানাঈল। আর অর্জুন! ৬১ 
দুতকে আনিতে বলিলেন--গভীব বঙ্গনীতে উর্বশীব আগমনে তাবিলেন' “তোমার 
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কি পবীক্ষার সময় অসময় নাই, আমার হৃদয় কি তোমাব দেখা নাই । যাহার 
হৃদয়ে এইতাব জাগবিত থাকে তাহাব পতন কোথায়? যথার্থ ভক্তেব ত বিশ্মবণ 
হমু না। বিশ্বরণ না হইলে শত উর্বশীতেও লুব্ধ কবিতে পাবে না । ভঙ্জুন মনে 
মনে ঠাকুবেব রহস্য স্মবণ কবিতেছেন, এমন সময়ে উর্বশী আসিল। স্বর্গীয় পাঁবি- 
জত গন্ধে গৃহ আমোদিত হইল-_উর্ধশীব বিলোল কটাক্ষে একটা তড়িৎ প্রবাহ 
অর্জুন হৃদয়ে অনুক্ঠৃত হইল, অৰ্জ্জুন শঙ্গিত হঈালন। পার্থ উর্বশীব বিলাস সজ্জা 
দেখিয়া কিছু লজ্জিত হঈলেন। অজ্জাবনত বদনে অভিবাদন কবিলেন--গুকর 
স্যার সৎকার করিলেন “আমি আপনার ভৃত্য--কি করিব আজ্ঞ। 


করুন।” 
‘আমি তোমার ভৃতা' সাধারণ কামিনীর ইহাই যথেষ্ঠ । কিন্তু উর্বশী ! 


উর্ধশী অঞ্জন বাক্যে হতজ্ঞান হইলেন। প্রথমেই বাধা পাইলেন । একবার 
নিষ্ষের রূপের উপব দৃষ্টি পড়িল। ধিক্কাব আসিল। 
নির্জন শয়ন কক্ষ । সর্বললামক্রতা স্ব-প্ৰন্দবী ব্যাকুলা। অজ্ঞন স্থির, 
উর্বশীব কপে কুলাইল ন|। শ্টর্বশী কথা কহিল। মনের ভাব জানাইল। 
অনিমিষ লোচনে অর্জুন নৃত্য কাণে তাহাকে দেখিতেছিলেন জানাইল -ইন্দের 
অভিপ্রায়, গন্ধর্ববাজ চিব্রসেনেব প্রাথনা, সমস্তই বলিল । শেষে বলিল “আপনি 
আমাব পতি হইবেন ইহা 'আমাব চিবাভিলধিত মনৌবথ।* 
অজ্জুন উর্কশীকে অন্যভাবে দেখিনেছেন-__দেখিতেছেন স্ত্রী নহে, অমৃতময় 
পুরুষ । অন্তর্দেবেব মৃদ্থি বাহিবে। জ্জুরন উর্বাশীব বাক্য চকিত মধ্যে ধাবণ! 
কবিলেন--উর্বশী বাকে কর্ণে কবার্পণ কবিলেন-_ বলিলেন "ভামিনি। নিতান্ত 
অশ্রাব্য বাক্য আপনাব নিকট শ্তনিতেছি আপনি আমার গুরুপত্থী তুল্য । নৃত্য- 
কালে উৎফুল্ল নয়নে আপন।ব প্রতি দৃষ্টিপাত কবিয়াছিলাম সত্য, কিন্তু তাহাতে 
ছুবভিসন্ধি ছিল না। 
কুস্তী মা্রী আমাব যেমন শতীন্দ্রাণী। 
ততোধিক তোমাকেও গবিষ্টেতে জানি ॥ 


আপনি ৫পীবৰ বংশ উত্তব কবিয়াছেন --অ'পনি আমাব কুলেব জননী আপনি 
আষার পরম গুরু! “কুলের জননী ক্ষমা করিবে আমারে”। 

উর্ধন্জী নিতাস্ত কাতব। ফাল্গুন! জামব! সামান্ত নারী, গুরু সঙ্োধন 
কর কেন? কুরুবংশীয় রাজগণ তপোবলে স্বর্গে আসিয়া আমাদিগের সহিত 
ক্রীড়া কৌতুক করিয়া থাকেন। কেহ ত আমায় প্রত্যাখ্যান করেন নানি 


t 
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নিতান্ত অন্থরক্ত হইগ্জাছি--তুমি আমায় রক্ষ*কব, প্রত্যাখ্যান কবিও ন।। 
অৰ্জ্জুন মনে মনে ভাবিতেছেন--কোথায় সেই নিত্য পরমানন্দ--আব 
কোথায় সেই ক্ষণিক ইন্দ্রিয় বিলাস--অর্জুন প্রকাশ্যে বলিলেন “ববাবোহে। 
আমি সত্য কহিতেছি অবণ করুন। কুন্তী মা্রী শচীব মত আপনিও আমার 
পরম গুক--আমি নত শিব হইয়া আপনাব চবণে প্রণাম কবিতেছি আপনি 
মাতৃবৎ আমাব পুজনীয়া আমিও আপনাব পুত্রব বক্ষ ীয়।” 
সর্ব প্রলোভন হইতে নিষ্কতিব উপায় এই “ম।' উৰ্ক্শীব ভন্দিয় অন্ু- 
বাগ আব এক মুষ্তি ধাবণ কবিল। আুন্দব মুখে কুটিল শচকুটী দেখা দিল -- 
কাম প্রতিহত হইয়া ক্রোধরূপে পরিণত হইল | দেহযষ্টি ,্াধে কম্পিত হইল -- 
উর্বশী অভিসম্পাত কবিলেন। “আমি অনঙ্গবাণে পীড়িত হইযা তোমাব 
পিতাব আজ্ঞাক্রমে অভিসাধিকাবৃত্তি অবলম্বন কবিলাম স্বয়ং গ্রহাণত হই. 1ম 
দেবতাগণও আমায় পান না--আব তুমি প্ৰত্যাখ্যান কবিলে--তুমি নানহীন 
ক্লীব হইয়া যণ্ডেব মত স্্বীগণ মধ্যে শৃ্য কবাব-একবতসব ঠোম।ব এই 
ভাবে কাঁলযাপন কবিতে হইবে ।” বোধে উব্বশাব অব স্ণরিত ঘন দীঘ- 
নিশ্বাস চিও আকুলিত, উর্বশী আব বিলম্ব ববিল না। 
পবদিন অক্গুন চিএসেনেৰ নিকট বাণিব ব্যাপাব জানাহলেন। অভিশাপ 
বৃত্তান্ত বলিলেন_চিলুসেন হীন নিকট জ্ঞাপন কবিলে ইন্দ্র পুত্রেব চবিত্র 
দর্শনে আপনাকে ধন্ত মনে করিলেন অর্জনাক গোপনে ডাঁকিলেন, বলিলেন 
“ভাত । তোমাকে গভে ধাৰণ করিয়া পৃথা অগ্ঠ সংপূনা হইলেশ। তোমার 
ধৈৰ্য্য গুণে খগণও পবান্ত হইলেন- এ অভিসম্পাত তোমাৰ বব হইল। 
ফাল্গুন । শাপভয়ে ভীত হইও না--তুমি আব কোন বেশে আপনাকে লুকাইতে 
পাব না। সন্মুখেই অজ্ঞাত বৎসব আসিতেছে - উর্বশী তোমাব উপকাব 
কবিয়াছে” কাশীরামেব বর্ণনা এইবপ। 
নিশাব বৃত্তান্ত যত কহেন তচ্জুন 
শুনিয়! বিস্ময়ে কহে সহজ লোচন ॥ 
ধন্য কুন্তী তোম পুত্র গর্ভেতে ধবিল। 
তোমা হ'তে কুরু বংশ পবিত্র ভইল ॥ 
যোগীন্দ্র তপস্বী খষি জিনিলে সবাবে। 
তোমা পুত্র শ্লাঘ্য করি মানি আপনারে ॥ 


২৪২ ভাখত মণ 


শাপ হেতু চিত্তে ছুঃখ না ভাৰ অর্জুন । 
শপ নহে তব পক্ষে হ'ল বহু গুণ ॥ 
অবশ্য অজ্ঞাত এক বসব বহিবে। 
দেই কালে নপুংদক নৰ্তক হইব ॥ 
বৎসবেক পুর্ণ হ'লে হবে শাপক্ষয়। 
শুনিয়া সান অতি অঞ্জুন-হৃদয় ॥” 
অনেকেব ধাঁবণা এব” সিং মহাশয় স্বয়ং মন্তব্য প্রকাশ কবিয়াছেন যে 
“কাশীবাম কথকতা! শুনিয়া বহুদিন পবে মহাঁভাবত বচন! কখেন--কেবল লোক 
বঞ্জনার্থ” ধাবণাটা সম্পর্ণ সতা নে । আমবা অধিকাণ্শ স্থানেই দেখিতেছি 
কাশীবামেব সচ্িত মুল মহাগাবাতব কথায় কথায় মিল আছে। এই অর্জুন 
বির সম্বন্ধে সিষ্ছ মহাশয় মূল 'অন্তবাদ দেখাইভেছেন *এই আশ্চর্য্য পৰম 
পবিহ ফাল্গুন চবির যিনি শ্রবণ ক্ষবেন তাঙ্কাৰ মন কদাপি পাঁপকার্যে লিখ 
হয় না”--কাশীবামেব পাবে মাছে। 
অজ্জুনেব চবিন যে জন শুনে গায়। 
কদাচিৎ তাব চিতে পাপ নাচি যায়। ৃঁ 
ইত্যাদি-_আমবা পূর্বেও বন্ধ স্থানে ইহা দেখাইয়াছি । বলিতেছিলাম 
অৰ্জ্জুন চবিত্র সৰ্ব্বাঙ্গ জুন্দব | 


৫ম অংশ। 
ইন্দ্লোক লোমশমুনি ও অজ্জন 


এবং কুরু পাব সংবাদ । 


অঙ্জুন এখন উদ্রলোকে বাদ কবিতেছেন। এই অর্জুনই পুবাতন 
খাষি নয়। ইনিই নাঁবায়ণ খধিব সহিত পুবাকালে বদবিঝ।শ্রমে বাস করি" 
তেন। সম্প্রতি পৃথিবীব কার্ম্যোপলক্ষে মর্ত্যশোকে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। 
মহৰি লোমশ ইন্দ্ৰ দর্শনে স্থরপুবে আগমন কবিয়া ইন্দ্রেব অদ্ধাদনোপবিষ্ট 
অজ নর দেখিয়া মনে মনে অঞ্জন কে ছিলেন মর্্যলোকে কেন আনিয়াছেন 
চিন্তা করিলে, ইন্দ্র খধিব নিকট ওঁ সংবাদ প্রদান কৰেন। 


ভারত সময়। ২৪৩ 


ই অর্জন সম্বন্ধে অনেক কথ! কহিলেন। পাতালপুর নিবাসী দানব 
নিবাত কর্ণ দেবতাদিগের প্রতি গোরতর অগ্নিষ্ট করিতেছে অৰ্জ্জন 
ইহাদিগকে বিনাশ করিয়া ভ্রাতাদিগের সহিত মিলিত হইবেন। হি 
স্বাপনি একবাব মর্ত্যলোঁকে গমন করুন_-রাজা যুধিষ্ঠির এক্ষণে কাম্যক 
বনে--তিনি যেন অঞ্ভ,নের জন্য উৎকঠিত ন! হন__অজ্জুন সর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শী 
হইয়াছেন । মহারাজ যুধিষ্ঠিকে অৰ্জ্জ,ন-সংবাদ দিয়া আপনি নিশ্চিন্ত করিবেন ।” 

লোমশ মুনি ইন্্রকে নমঙ্গাব করিয়া গরস্থানেণুখ হইয়াছেন অর্জুন তখন 
ইষ্ঠাকে প্রণাম করিয়া নিবেদন করিলেন মুনি! আপনি যাহাতে ধর্ম্মবাজের 
তীর্থ পর্যাটন দান ধৰ্ম্মাদি সপ্পর হয় তাহাব উপর কৃপা রাখিবেন এবং তীর্থ 
পর্যটন কালে ভীষণ রাক্ষপাদি হইতে যুধিচিবকে রক্ষা! করিবেন। 

কৌধবেরা অঞ্জন সংবাদ পাইল। স্বয়ং ব্যাসদেব সংবাদদাতা । 
ধৃতরাষ্ত্ী সঞ্জয়কে মনোদঃখ বিবৃত করিলেন_-সত্যাই 'আমমাব দুরাস্মা পুত্রগণ 
অঞ্জন কর্তৃক বিনষ্ট ইইবে, অর্জ্জুনকে জয় করিতে পারে জগতীতলে এমন 
কেহই নাই। সঞ্জয় ভখন কিবাতাক্জ,নীয় সংবাদ প্রদান করিলেন--বলিরেন 
মহারা্তু, পাণ্ডনের৷ দ্রৌপদীর অপমান কথন সহা কবিবেন না। কপট দুাতেই 
সব্ধনাশ করিয়াছে । সঞ্জয় আরও সংবাদ দিলেন ষধুক্দন পাণডবদিগের 
বনবাস বৃত্তান্ত শংণে কামাক বনে আগমন করিয়াছিলেন--তিনি তবিষ্যং 
মহাযুদ্ধে পাগুবদিগেব সারখ্য করিবেন--আপ'ন সমর্থ »ইয়াও পুত্রদিগকে নিবারণ ' 
করিলেন না-_কৃষ্ণাঞ্জ,ন মিলিত হইয়! সংগ্রাম কুবিলে কুরুছুলের মঙ্গল কোথায় ? 

ভ্রৌপদীকে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া কেশব তাহাকে এই বলিয়া সাম্বন! 
করিয়াছেন--“দেবি বয়বণিনি! আপনি শোক পরিত্যাগ করুন--আপনার 
ক্রোধই হুর্যোধনের জীবন নাশের নিদান--আামরা প্রতিজ্ঞা কবিতেছি.যাহার 
অক্ষক্রীড়ায় আপনাকে জয়লন্ধ। বলিয়া উপহাস কারয়াছিল ব্যাপ্ত ও পক্ষিগণ 
তাহাদিগের মাংস ভক্ষণ কবিবে, গু ও গোমায়ুকুল তাহাদের রুধিব পানে 
পরিতৃপ্ত হইবে--যাহারা সভাতলে আপনার কেশ কলাপ আকর্ষণ করিয়াছিল, 
জ্রর্যাদগণ তাহাদের ধবাতলশায়ী শরীর আকর্ষণ করিয়া পুনঃ পুনঃ করলিত 
করিবে। আমি এ ছুবাত্মাদিগের মস্তক ছেদন করিয়া শোণিত নাছ 
পৃথিবী প্লঃৰিত করিব-_-আপনি স্বচক্ষে ইহা দর্শন করিবেন। ক্ষ 
এ পীগুবদিগের অভ্যুদয়ে ঘোরতর যুদ্ধ হইবে। ধৃত্যাষ্ট্রের ভর 
পরিসীম। রহিলনা। শী সির 


যষ্ঠ অংশ । 
. পাণ্ডবগণ ও মহৰ্ষি বৃহদশ্ব, নারদ ও তীর্থযাত্রা'। 


এখনও প্রাগুবেরা কাম্যক বনে অর্জ্জ নেব অপেক্ষা করিতেছেন। সকলেই: 
অর্জুনের জগ্ সন্তু । আশ্রমের নিকটেই একটি নির্জন স্থান। স্থানটি 
মবীন তৃণ।চ্ছাদিত। সকলেই পার্থকে উদ্দেশ করিয়া দুঃখ করিতেছেন? 
ভীম ক্রুদ্ধ হইয়া যুধিষ্ঠিরকে উত্তেজিত করিতেছেন, বলিতেছেন মহারাজ-- 
অর্জনের বাহুবলে আমবা শত্রু নিপাত করিব। আপনি ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম প্রতি- 
পালন করুন। আমি এখু'ন জনার্দনকে আনয়ন করি। দ্বাদশ বৎসরের 
পূর্বে ধার্তরাষ্ট্রগণকে সংচাঁব করিব। আমরা শত্রু সংহার করিলে আপনি 
না হয় পুনরায় বমে আগমন করিবেন ইহাতে আর দোষ কি? আর যদি কিছু 
অন্তায়ও হয়” যঙ্ঞানুষ্ঠান করিলেই পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারিব। বিশেষ 
রেদ বাক্যে নিরূপিত আছে যে এক অহোবাত্র সম্বংসর তুল্য । বিশেষ জগতে 
এমন স্থান কোথায় যেখানে আপনি আমাদিগকে লুক্কায়িত রাখিবেন? 
অজ্ঞাতবাম কিরূপে কাটিবে ? 

যুধিষ্ঠির ভীমের যুক্তি সুযুক্তি ভাবিলেন না--উত্তব করিলেন নীম! তুমি 
বলিতেছ কাল আগত হইয়াছে__তুমি ইহা বলিতে পাব কিন্ত আমি উহা 
বলিতে অসমর্থ, কারণ 'অণুমাত্র মাও আমাব হৃদয়ে স্থান পায় না। ত্রয়োদশ 
বর্ষ অতীত হইতে আব বিলম্ব কি? তুমি নিই পাপমতি দুর্যোধনকে 
বিনাশ করিবে ।” 
 এইরপ কথোপকথন হইতেছে এমন সময় মহৰি বৃহদশ্ব তথায় উপাসথত রর 
হইলেন। পাওবের! মহধিকে অভ্যর্থনা করিয়া অর্চনা করিলেন। যুধিষ্ঠির 
তখন মহধিকে আপন দুঃখের কথা জানাইলেন। বলিলেন, ভগবন্‌ আগনি: 
এই! 'ভুঁমণ্ডলে কি মাদৃশ কোন হতভাগ্য রাজাকে দর্শন করিয়াছেন-_বা আল: 
সে কথা শ্রবণ করিয়াছেন? 
£ হাথ তখন ধরশারাজকে নিখাদ নলের বৃত্তান্ত বর্ণনা বি 


গাবত সমব। ২৪৫ 


দময়স্তীব বন ভ্রমণ--নল বাজার বাহুক বেশে খতুপর্ণ বাজাব সাবথিরূপে বাস - 
ঈমরস্তীব স্বামীব উদ্দেশ__মহাবাঁজ ! নলবাজোব দুঃখ তোমা অপেক্ষাও অধিক 
হইয়াছিল। তুমিও ধৈর্ধা ধাবণ কব। সত্ববেই তোমাৰ দুঃখের অবসান হইবে। 
মহধি বৃহদশ্ব পাগুববাজটক অক্ষ বিদ্বা ও অশ্ব বিদ্যা শিক্ষা দিয়া বিদায় গ্রহণ 
কবিলেন। 

(কাশীবাম যে শ্রীৰংস বাঁজাব উপাথান দিয়াছন, মভাভারতেব এস্টানে ইহা 
নাই। ) 


প্রায়ই অনেক উগতপা তপস্বী ভিমাণয় হততে যধিষ্টিবক দশন কবিঙে আসি- 
তেন । যুধিষ্ঠিব তাহাদের মুখে পার্খেব উগ তপস্তাব কথা শবণ কিয়! পার্থ সমা- 
গম জন্য আবও অস্থিব হইয়! উঠিলেন। কাম্যকবন কাঁহাবও ভাল লাগিল না। 
অঙ্জুন বিবহে কাম্যক বন বডহ অস্থণেব কাবণ হইয়া উঠিল। এই সময়ে মহর্ষি 
নারদ কাম্যক বনে উপস্থিত হঈালন। নধিঠিব নাবদেব নিকট তীর্থ পর্যটনের 
ফলাফল জিজ্ঞাসা করিলেন । শাবদ ঠার্থ সম্বান্ধ পাম্ম_পুপন্তা সংবাদ প্রদান 
কবিলেন ! 


মহাভাবতেব এই শগার্থ পর্ক্বাধ্যায় আঠশয় |বস্থীণ। নেক মাবশ্যকীয় 
বৃত্তান্ত ইহাতে সরিবেশত হইয়াছে । 'এখনৎ হিন্দ হাথ পমণ কিয়া থাকেন। 
কুরুক্ষেত্রাদিব মহিমাব সহিত গীঠা পূর্ববাধ্যায়েব সংশব মাছে বলিয়া আমৰা অতি 
সংক্ষেপে দু এক কথায় ইহা শেষ করিব | ” 

দবিদ্র কখন তীর্থ ভ্রধণ কবিঠে পাবে না। আব ধনখ|ন ব্যক্তি জিরাএ উপ- 
বাস, তীর্খাভিগমন এবং কাঞ্চন ৪ গোদান না কবিয়াই দবিদ্র হয়। 

তীর্থের মধ্যে পুষ্কব ভাদি। শত অগ্রিষ্ঠোত্রেব ফল যাহা, এক কান্তিকী 
পূর্ণিমায় পুষ্কব বাসেব ফল তাহাই। দ্বাদশ বাত্রি এ তীর্থে বান কবিবে। কুরু- 
ক্ষেত্র তীর্থ'অতি প্রশস্ত । সর্বপ্রকাব প্রাণী সেই তীর্ঘ দর্শন মাত্র পাপমুক্ত হয়। 
কিন্তু বিন! ভক্তিতে অনিষ্টষ্ট ঘটে । যে ব্যক্তি সতত এবপ কহে যে আমি কুরু- 
শক্ষেত্রে গমন কবিব, কুরুক্ষেত্রে বাদ কৰিব সে ব্যক্তি সমুদায় পাতক হইতে মুক্ত 
ছয়। কুরুক্ষেত্রেব বাযু-বিক্ষিপ্ত ধূলি, দরক্নতকম্্মাকে পরম পদ প্রদানগ্কৃরে । / 

উত্তরে সরস্বতী ও দক্ষিণ দৃযত্বতী, কুরুক্ষেষ এই উভয় নদীর মধ্যবর্তী 
উপস্থিত সময়ে ধর্ধাকাণ ভিন্ন অন্ত কালে সরস্বতী নদী শুগ্ধই থাকে। 


২৪৬ ভাবত সমগ্ন। 


তীন্মেৰ শবশয্যার স্থান এই সরস্বতী পাব হইয়া যাইতে হয। বাণগঙ্গ! তীর্থ এক 
স্থানে আব ভীম্মেব শবশয্যা স্থান বহুদবে। কুরুক্ষেত্রের পাণ্ডাগণ যারীদিগের 
শবশয্য! স্থানে এক কুণ্ডে স্নান কধায। কৃণ্ডেব গাথনি দর্শনে মনে হয় উহা 
বহ্তকালেব। b 


মুগ্ধ বট তীর্থ মহাদেবের স্থান। বামহদ নামক স্থানে পবশুবাম ক্ষত্রকুল 
নিৰ্ম্মল কবিয়া পঞ্চহ? নিবেশিত কবিয়াছেন। পঞ্চহাদ ক্ষত্র-রুধিবে পূর্ণ কৰিয়া 
বাম পিতৃ পিঠামভেব তপণ কবিয়াছিণেন। পিতৃ (লাকেব বদ হুদ তীর্থ বলিয়া 
বিখ্যাত। 


পুলস্তা ভীম্মাকে লগ চা্থব সংবাদ দিমাছেন। আবও বলিয়াছেন পৃথিণাব 
মধ্যে নৈমিনাবত।, অন্ববাক্ষ ম’ণা গৃ্ষব, এবং ব্রিশোকীর মধো কৃর্ন্মত্র প্রধান 
ঠীর্ঘ। 

অবস্তক অবস্থক বামহণ এব" মচ কু ক এই কয়েক স্থানের মধ্যবন্থী দেশ কুক 
ক্ষেত্ৰ মস্ত পঞ্চক | উহা পিতীমহেব উত্তব বেদী । 

নৈমিষ চীর্থ সহঙ্গে উক্ত আছে (মে এ তীথ দিদ্ধগণ নিষেবিত। একম[স 
বখানে বাস কবিবে। পুথিবীৰ সমস্ত তীর্ণ নৈমিন তীর্থে বর্ধমান বহিয়াছে। 

গয়া তার্খের ও বু গ্রণণ্সা মহাতচাবতে দষ্ট হয়। বাজগুহও পবম ঠীথ। 
কন্থন ও প্রযাগে মাঙাগ্নয সমধিক কীঠিত ২ইযাছে। প্রয়াগে ভোগনতী নামে 
যাসকী ঠীর্ণ আছে। প্রয়াগেব যে স্থানে গঙ্গা স্নান কবিবে সেই স্থানেই কৃকক্ষেত্র 
সদৃশ ফল লাভ হম! থাকে। সত্য যগে সকল স্থান, ত্রেতায় পুদ্ধব, দ্বাপবে 
কুরুক্ষেত্র কিন্তু কলিষগে একমা৭ গঙ্গাই পুণ্য বিধাী। যেমন কেশবেব 
গব দেব নাই বাঙ্গণেব অপেক্ষা শ্রেষ্ট (কহই নাই সেইবপ গঙ্গাব সদৃশ তীর্থ "াই। 
যে স্থানে গঙ্গা মাছেন সেঃ যণাথ দেশ। 

পুলস্তয পিতামং গাঁম্মকে তীর্থ সংব।দ প্রদান কবিলেন আবও বলিলেন যে 
পবিত্রাা আস্তিক “বদাঙ্গ শাস্থদশী সাধুব্যক্তি তীর্ঘে গমন কবেন কিন্তু প্রত j 
বিহীন অক্বতাত্ম' অশুচি তঙ্কর কুটিপমতি মানবেবা তীথে গমন কবে না। 
সত্যযুগে দেবগণ ধৰন্মপথ অবলম্বন কবেন কিন্তু অস্তুবেরা উহা ত্যাগ কবে।" 
াচবর্ণে, প্রথমে অভাদয় হয় বটে, কিন্তু শেষে একবাৰে বিনাশ হয়। 
করণ তীরে পর্যাটন করেন অস্থুবের করে না। অহঙ্কার প্রথমে অঙ্গুবের 
শরীরে প্রবেশ কবে। জহক্কাব জইতে অভিমান, অভিমান হইতে 
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ক্রোধ, ক্রোধ হইতে নি্লজ্জত| তৎপবেই বিনাশ। অস্গবগণ কলি কর্তৃক সমা- 
ক্রান্ত, অহংপূর্ণ, অভিমানী, ক্রিয়াবিহীন। 


ণম অংশ । 
পাঁগুবদিগের তীর্থ ভ্রমণ। 


লোমশ মুনির নিকট পাগুবেবা অজ্জুনের স'বাদ পাইলেন এবং মুনিব সহিত 
ত্রিবাত্র কামাক বনে বাস কবিলেন। ওঁ সমযে বাসদের, পর্বত খমি ও নাবদ 
খা কাঁমাক বনে আগমন কবেন। সকলেই তীর্থ যাত্রায় পবামশ দিলেন এব" 
কতকগুলি নিয়ম বলিয়া দিলেন। তীথ যাত্রীৰ পক্ষে এই উপাদশ শ্মঙজনক। 

“মনকে পৰিশুদ্ধ কাক্জা ীর্থযানা কািতে ঠখ। মানব সবলঠা নিতান্ত 
আবশাক । বান্মণণণ শাবীবিক নিয়মকে মানয-ণত এবং মনে|বহুদ্ধণদ্ধিকে 
দৈববত বগেন। মনেব নিগ্গোষিহাই শুচ্তাব পগাপু জবণ। শান্ত স্বভাব 
অবলগগন পূর্বক বিগুদ্ধ ইয়া শী দশন কাঁবতে হয়” । পাঁঞ্চাববা মুগাশব। নক্ষ ন- 
যক্ত পের্শমাশী অতীত হইলে পুষ্যাণক্ষরে, ঠাথ দশনে নগত ইউলেন। বত 
বাঙ্গণ, দাস দা!পী সঙ্গে পিল । পাগুবেব! প্রথমেই পূর্বদিকে গমন কাবলেন। 

গ্রথমেহ নোঁমষাবণাঁ। তথায় গোম তাতে সান দান তপ্পণাদি কবিয়া 
কণ্ঠাতীর্থ গোতীর্ঘ কাপকোটি ও বিষধবাধবে মধিবাস কখিয়া বাহদাতীর্থে স্নান 
কবিলেন। পথে প্রয়াগে দেবগণেব দেবযজন তীর্থে স্নান ও তথায় বাস করিয়া 
তপস্তা কবিলেন তৎপবে গধাশিব পর্ধতস্ত মচীধব তীর্থে গমন কবিলেন। তথায় 
ধরণীধব ব্র্মসর নামক ীর্থ আছে। ওখানে মহষি তগন্ত্য যোগবলে কলেবব 
ত্যাগ কবেন। পাগুবেবা প্রস্থানে চতুন্মান্ত ব্রত সাধনে খাষিষজ্ঞ সমাধান 
কবেম। 

এই স্থানে ছুজ্জয়া তীর্থে অগন্ত্যাএমছিল। এই তীর্ববাস কল মহধি 
লোমশ পাগুবদিগকে মহধি অগ্ত্যে সমুদ্র শোষণ ও বাতাপি দানবকে জীর্ণ 


b 
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করিবার কথা বিবৃত কবেন। এবং বৃত্রান্সব বিনাশ কথাও বলিলেন। খই, 
অগস্তযাশ্রমে ভাগীবধী যথা নিয় ক্রমে শৃঙ্গ হইতে শৃঙ্গাস্তরে নিপতিত হইয়া পরগ- 
বধূ ন্যায় শিলাতলে প্রনিষ্ট হইতেছেন। ওখান হইতে পাওবেধা তৃগুতীর্থে গমন 
কবেন তথ। হইতে বধূদব নামক নদীতে গমন কবেন। ' স্থানেই দীধোদ তীর্থ । 
পর তীৰ্থে সান কিয়া পবশুবাম স্বীয় তেজ পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যুধিষ্ঠির এ 
তীৰ্থে স্নান কবিলেন এবং তাঁছাব শবীব কান্তি অধিকতব প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। 
লোমশ মুনি এই স্থানে রামচন্দ্র কনক পবশুবামেৰ তেজঃ হবণ ব্যাপাব বর্ণনা! 
কবেন। মহর্ধি লোমশ আবও বিন্ধা পর্বতের দর্প চূর্ণ ও ভগীবথেব গঙ্গা আনয়ন ' 
বৰ্ণনা কবেন। : 
ভগীবথের গঞ্জ! আনয়ন ব্যাপাব মহা ভাবতে এইরূপ বর্ণিত আছে। 

“্মহাবাজ ভগীবথ দেণ।দিদেব মহাদেবের বাক্যানুসারে প্রগতি পূর্বক প্রযত- 
চিন্তে গঙ্গাকে ধ্যান কবিতে লাগিলেন । তখন পবিত্রতোয়া পবম ৰমণীয়া ভাগী- 
প্রধী -ভগীবথ ধ্যান কবিয়াছেন এবং ঈশানও সমুপস্থিত আছেন অবলোকন 
কবিয়! সহসা গগন হইতে বিচ্যুত হইলেন”। বিজ্ঞান বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া আজকাল 
লোকে ইঠা বিশ্বাস কবে পা। কিন্ত ক্ষতি অপ তেঞ্জা মকং ও ব্যোম উহাদের 
দুইটি কবিয়া দেহ । এক দেহ জড়েব মত দেখায় অন্য দেহ বপবিশিষ্ট । হিমা- 
লয়েব মুত্তি, গঙ্গাব মুষ্ঠি পৃথিবীব মুদি, জলেব মৃি) বায়ুব মুহি, অগ্রিব মূর্তি শাস্ত্রে 
সর্বত্র দেখা যায়। যখন তোমাৰ জীবাম্ম। জড় দেহ আশ্রযে চলিতে ফিরিতে 
পাবে তখন ইহাব দেহ, হাব আকাব এক, আব স্ববপ অন্তরূপ, হবে ইহাদের 
যে দুটি কবিযা মণ্চি থাকিবে তাহাঠে আশ্চয্য কি? যাহা হউক গঙ্গাব তরঙ্গ 
বড়ই সুনব। 

দেব মমি উবগ ও যক্ষণণ গঙ্গ। গগন প্রচ্যুত হইঠেছেন জানিয়া দাতিশয় 
কৌতুহলাক্রান্ত চি দশন করিতেছেন | তখন মহাবর্তযুক্তা মীন গ্রাহ প্রভৃতি 
জলজন্ত সমূহ সন্ধুলা গঙ্গ। গগন হইতে নিপতিত! হইতে লাগিলেন । শূলপাণি 
বর্গ নিপতিত গগনমেখল! গঙ্গাকে মুসা মালাব স্তায় ললাট দেশে ধাবণ করিলে 
তিনি ব্রিধার। হইয়া গমন কবিতে লাগিলেন। তদীয় নিশ্মল নীরে ফেনপুঞ্জ ব্যাপ্ত 
হওয়াতে বোধ ভইল যেন মবালকুল কেলি কবিতেছে। ফেনপটলসংৃতারী না 

নদী পকোন স্থানে কুটিলগতি, কোন স্থানে বা খলিত হ্‌ বা 
পরমা প্রদদার স্তাই গমন কবিতে লাগিলেন এবং কোন স্থানে: { 


ভারত সমর ২৪৯ 


তোয় শব্দ ছার! মধুর ধ্বনি কবিতে লাগিলেন ।” এখানে যে গঙ্গার কথা! উল্লেখ 
কবিতে আমর! বাধ্য হইলাম সে কেবল বিশ্বাপীব ওঁন্য। অবিশ্বাসীব বাক্যে 
লেখকের মত অন্য বিশ্বাসী গঙ্গা ভক্তিতে সন্দহান ন হয়েন ইহাব জন্ত এই 
কথার উত্থাপন , ভগবান ব্যাস, ব।গ্মীকে, শঙ্কর,ণত শত জ্ঞানী, শত শত 
ভক্ত, শত শত কবি ভত্তিভবে গঙ্গাব স্তব কবিক্' গিয়াছেন সকলেই 
একবাক্যে বলিতেছেন “মে'ক্ষ* লভেৎ পততি নৈব নবো তবান্ধো”। কেই 
প্রলিতেছেন -- 
“মাঠ: প জ্ত,ব শজ, সঙ্গ মিলিতে মেলে৷ নিধায়াঞ্জলি 
ধত্তীবে বপ্াষাং এসান সময়ে নাব'য়ণাজ্য দ্বয়ম্‌ ৷ 
সানন্দংস্মবতে| 'দবিষাতি মম প্রা প্রয়াণোৎসবে 
হুয়াৎ ভক্তি ববিচাত। ইরিহব" দ্বৈতাত্মক৷ শাশ্বতী !” 
কবি কত আদব করিয়া বলিঠেছন। 
কাক্ষীণি কবোটয়' ক কাত দ্বীপি দ্বপানাং তত, 
কক কৃতি পাত ' কঠি সুধা ধায় খ গ্াঃকাতি 
কিনি তু বত তিলে।ক ঈননি ত্বদ্বাব পূবেদ।* 
মজ্জঙ্*% ক্দহ্ধক" সমদ্য়ত্যেকৈক মাদ'ম যৎ 
ছ্রীবে “ই গঙ্গ। “ক লগত কুক শাঙ্গাব বঙ্গ চী দাখত দোখতে 
কলন*দিনীব তে হ ঝঙ্গব স্তানতে শুনিতে স্বরূপ চারশনস্! চন্রাযুতসম গত 
অলোকনমিত মাও ১শলহঙব ধ্যান কব ক- প্রত) বঙগাদর পে 
ধান কঞ্ক কাতর প্রাণে প্রার্থন ককক 
“হাব পাদপদু হবঙ্গিনা গঙ্গে হিম [বধুমুক্তা ধবল ৩বঙ্ছে 
দবীকুব মম হুঙ্কতিভাবং কুক কুপগা ভবপ+গব পাবম 1” 
জীব পহংজই বন্ধ “বদ লাহ কবিয়া সুখ মুক্তি প্রাপ্ত হনে সাধু বাক্য 
সামাদেব আশা । সাধু ব'ক্য নিক্ষল হয় না৷ 
ভ্রপথগ! গঙ্গাব বিষয় শ্রবণ কবিয়া বাজা যুধিষ্টিণ নন্দ এণ্বনন্দা পণ 
হইলেন ১ ন্মুখেই ( মকুট পৰ্বত! ব্যাপদেব এই বলপর্ক্েে অনেক অড়ুৎ 
দৃপ্ত বর্ণনা কবিয়াছেন এই পর্কেব প্রাক্কৃতিক বর্ণনা সকলকেই মপ্ধ হষ্টঠে 
হয়। 
হেমকূট পর্বাতে কোন প্রকার শব্দ কবিলেই মেঘধ্ানি হয় এবং পবাফাযীর 


উপরে প্রান্তর বধিত হয়। খষত খযি তপন্তার জন্ত এই স্থান নির্জার করি, 
৪ ৯ 


দুর ভারত সময় ২. | 
ছিটপম। এই, স্বান কাঁদপ্িনী সমীরণ বন্ধ এবং সহস্র পল উপলখও সন্ুল 
দর্ব্দা এককান, স্বাধায়-দংঘোষনিনাদিত তথচ কোন লোক দৃষ্ট হয়: না/. 
এক্কানে আসিবামাত্র অপ্তঃকরণে নির্কেদ আইসে। পর্বত অতি দুরারোহ:! 
পাগবের। নন্দাতে স্নান করিয়া কৌশিকী নদীতে গন করিলেন, কৌশিকীর 
অনতিণ্বে বিশ্বামত্রের আশ্রম এবং কশ্তপের তাশ্রম। এই স্থানে খত্থশৃক্ 
জন্মগ্রহণ করেন। লোমপাদ রাঙ্গা এই স্থান হতে অঙ্গরাজ বষ্যশৃঙ্গকে 
শ্বরাজা চম্পা নগরীতে লইয়া গিয়া অনাবৃষ্টি নিবারণ করেন । 

কেশিকী তীর্থ করিয়া পাগুবেরা গঙ্গা সাগর সঙ্গমে উপস্থিত হইলেন । 
ওগানে স্নান কবিয়া সমুদ্রতীর দিয়া কলিঙ্গ ( উড়িষ্য! ' দেশে উত্তীর্ণ হইলেন 
ওঁ দেশে বৈতবণী নদী প্রবাহিত, বৈতরণীব উদ্ভব তীর স্বর্গ প্রাপ্তির 
সুগম পথ । সকলে বৈভরণীঠে তর্পণ ক রয়! মভেম্জ পর্বতে নিশা যাপন 
করিলেন : 

মচ্জ্রে পর্বতে যুধিষ্ঠিবের সহিত ভৃগু অঙ্গিরা বশিষ্ঠ ও কশ্যপেব পরিচরর 
হয়। যুধিষ্টির পবশ্তবামের সহিত সাক্ষাৎ কামনায় এ স্থানে অপেক্ষা করিতে 
লাগিলেন । পবস্তিবামের. অঙ্গ্র অক্ৃতর: তখন পবশুবাম ও কার্তনীর্যের 
চরিত্র কীর্তন কবিপেন। দত্তাত্রেয় ববে কার্তবীর্ষের সহস্র বাহু হইয়াছিল. 
পরশুরাম এ বাহু সমূহ ছেদন করিয়া! ক'র্তৃবীর্য্যকে বিনাশ করেন । 

ভৃপ্তর পুর খঠীক সহস্র অশ্ব শুক্ক প্রদান করিয়া গাধি রাজ রুম্তা! সত্যু- 
ৰৃতীকে বিবাহ করেন। সতাবতী আপন শ্বশুর ভূগ্তব নিকট হইতে নিজের ' ও 
নিজের জননীর জন্য ছুই চকু প্রাপ্ত হয়েন; এবং থতুন্নাত! হইয়া সত্যবরতী ' 
উড়ুপ্ধর বৃক্ষকে এবং তাহার জননী জম্বথ বৃক্ষকে আলিঙ্গন করিলেই উভয়ে মনো" 
নী পুত্র প্রাধ হইবেন বর লাভ করেন। মাতা ও কন্তা বিপরীত চকু ভোজন 
খর বুক আলিঙ্গন করেন। মাতাব গর্ভে ব্রাহ্মণাচার সম্পন্ন পুত্র ও কন্যার গর্ভে 
ক্ষত্রিয়াচার সম্পন্ন প্রবল পরাক্রান্ত পুত্র উৎপন্ন হইবার কণা শ্রবণ করেন। 
সত্যবততী নিজের দোষ স্বীকার করেন ও ঈশ্বরের নিবট প্রার্থনা করেন যেন 
কাহার শোত্র এরূপ ক্ষত্রিয় হয় ভৃগু তাহাই আশীর্বাদ করেন: তভাহাতেই . 
সহাবতী হইতে জমদয়ি জনুগ্রণ করেন। রেণুকার গর্ভে জমদন্থির পাঁচ - 
পয হর *পঃপ্তরাম পর্ব কণ্ঠি। রেণুকা 'চত্ররথ নামক রাজ দর্শনে কায়.. 
গ্রিক হন তক্জন্ পিতার আাজ্ঞায় পরশুরাম-/তাঠার শিরচ্ছের করেন). 
পা, জবার পুমর্দীধন লাভ করিয়াছিলেন । কার্ডবীধ্য. একদিন জন্বর়ির 


কী সমর । So ২৫১ 


“আশষে প্রধেশ করিয়া তাহার পুত্রগণেব অনুপস্থিতি. কালে কামধেমু বংস- খল- 
পূর্কাক অপহরণ করেন! রাম এই 'অপর ধে কার্তবীগ্যকে বিনাশ কঞ্ধেন 
কিন্ত রামের অনুপস্থিতিকালে কার্ততবীর্য্যের পুত্রগণ জমদগ্নিকে 'বনাশ করেন । 
এই অপরাধে রাম এক *শিংশতিবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়া কবেন এধং সমস্ত 
পঞ্চকতীর্ঘে রূধরময় পঞ্চহদ প্রস্তত করিয়া পিতৃলোকের তর্পণ করেন। 
সত্যব্তীর মাতার গর্ভে ব্রান্গপ উদ্দেশে প্রদত্ত চরুব ফল বিশ্বামিত্ৰ ৷ বিশ্বামত্র 
ক্ষত্রিয়াগর্ভে জান্সরাও এই জন্য রাক্ষণ হইতে পাবিয়াছিলেন : 

বাজ! ঘুধিষ্ঠির চতুদ্দশীতে রামের সাক্ষাৎকার লাভ কবেন। পরে সক্কলে 
নেন গর্ববৃত হইতে দক্ষিণ দিকে গমন করেন। দাক্ষিণাত্যে তীহার! দ্রাবিড় 
দেশে অগস্তা তীর্থ 'ও নাবী তীথে কান দানাদি কৰেন! তৎপরে পমুদ্রতীরে 
সর্পাবক তীর্থ হইয়া এক অবণো প্রদেশ কবেন। ওখান হইতে সকলে 
প্রভাসে আগমন কৰেন: এই স্থানে যুধিষ্টিব জল ও বায়ু আহাবে তিস্তা 
করেন : যদৃপতি র!ম ও কৃষ্ণ এই সংবাদ শ্রবণে সলৈরে তথায় আগমন 
. করিলেন ! যাদবের" পাৎনাদণের দুঃখ দেখিয়! তর্ম্যোধন বিনাশে সঙ্কল্প করেন। 
রুষ্ণপ্থায়র্শে উহা হইতে নিরস্ত হয়েন : | | 

কৃষ্ণ দ্বাবক; গমন কবলে পা গুবেবা পয়োষী নদীতারে গমন কবেন। 

1 হইতে হু পপ ড় নম্চদ ও মহানদী দশন করবেন লোমশ মুন এই 
স্থানে শর্গ্যাস্ট হন্তে অশ্বনীকুম রদয় ইন্দেব সাহত কিরূপে সোমরস পানের 
অধিকার প্রাপ্য হয়েন ৩৯, বর্ন কবেন! চারুন মুনি শর্ম তি কণ্ঠ স্ুকন্তাকে 
লাভ করিয়। উক্ত মজ্ঞ কবিয়া'ছলেন। ওখান হইতে নান! তীর্থ পর্যটন 
করিয়া পাগুবেরা ইন্দ গপ্রজবণে উপস্থিত হয়েন। সম্মুখস্থ পর্বত এদেশে 
মান্ধাতাব যজ্ঞস্থান। এই স্থানে লোমশমুনি মান্ধাতার ই তহাস কার্বন 
করেন কুরুক্ষেত্রের মধ্যভাগকেই যুবনাশ্বতনয় মান্ধাতার দেবধজন্বান 
বলে। ইহার নিকটবন্তী স্থানে সোমক এবং অন্বরীষের যজ্ঞ ভূমি! এই স্থান 
হইতে পাগুধের! পঞ্চরামহ্দ ও নারায়ণাশ্রমে গমন করেন। ইহাই কুকের 
দ্বার স্বরূপ, | 

বন পর্ষে আমরা কুরুক্ষেত্রের যে সীমাপ্রাপ্ত হইতেছি তাহাতে রানা বা. 
কুক বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। . . Cee ০৪ 

এ কুরক্ষেব্রেরদ্বীর স্বরূপ. যমুনা: তীরগত ' প্রক্ষাবস্গ, রব ব্যাতিধি মার 
না পারল ভা HUY এজাপরিয়! ক 


২২ স্ডারত সমর ' ৮: 


যোঁফন আয়ত! বেদী ও কুরুর ক্ষেত্র এই স্থানে বিস্বমান রহিয়াছে: ওখান 
দ্ইতে গরন্থতী, সি্ধতীর্ঘঃ গ্রভাসতীর্থ অতিক্রম করিয়া পাগুবের' বিপাশাতীরে . 
গমন করেন। বশিষ্ঠ থম পাশবদ্ধ হইয়া পুত্রশে'কে ওঁ নদীতে নিমগ্র হয়েন 
এবং পাশমুক্ত হইয়া উতিত হয়েন বলিয়া উহা'ব পনাম “বিপাশা | লোমশমুগি 
*ংপরে পাগুবদিগকে কাশ্মীর মণ্ডল দেখাইয়া বলিলেন এই সান দিয় মান 
বরোববে খাইতে হয় 

পাণ্ডবেব' ক্রমে ক্রমে উশীবধীঙ্দ মৈনাকশ্থেত ও কাল শৈল পর্বত অতি : 
ক্রম করিলেন! "ই স্থানে গঙ্গা সপ্তধা বিভক্ত ' তাহার পবেষ্ট দুর্গম মন্দার 
চারি, তৎপবেই অতি দুর্গম কৈলাস পর্বত । লোমশ মুনি এই স্থানে গঙ্গা 
প্ঠব কধিলেন এব ছুগম বল্ষ়ি' পাগুবদিগকে সাবধানে আনিতে বলিলেন 
বাজ; যুধিষ্ঠির এই £ঙ্গাদাবে আন্ত সকলকে বাখিয আপনি, নকুল ও লোম, 
মুনি সমভিবাণ্গালে 'অজ্ঈনকে মানিতে যাইবেন ইচ্ছা প্রকাশ কৰিলে 
কিস্ত পাঞ্চালীৰ অণ্জুনদশনলালস, “নবতিশ্ঘ প্রবল কেতউ গঙ্গাদ্দাবে অবস্থা 
কবিতে স্বীকাব করিলেন না; ভীম পন সই স্গ্ দ্বুশীম বাক্ষলসমাকীণ 
পর্বত সকলকে উতীণ কবিয়' দিবেন জঙ্গীক'ব ঈবপেশ | বিন। তরপস্তাম 
গন্ধমাদন পর্বত পাব হপরা মাল না লোম* মনি তপ-প্রভাবে সকলকে 
পর্ধ্তপার কাঁববেন আশ্বাস দিলেন সে দিন সন্ধা আসিল' সকলে > 
বাতি স্বান রাজ্যে বাস করিলেন ' পবদিন গ্রাতচক [লে ন্মাবও টপকে চড়িতে 
লাগিলেন ' 

সপ্ুথেই অ'কাশ গঙ্গা মন্দাকিনী । আকাশগঞ্গ। অভিবাদন কবিয়া পর্বত 
প্রমাণ নবকাঞ্বের 'গস্থি দন্দর্শন কবিয় “সকলে গন্ধমাদনে উপস্থিত 
হইলেন 

ছুধারোহ এই গন্ধমাদন পর্বত | চাঙা স্মাবার বাক্ষসাদির ভয় ' 
সা্ডবেরা সসজ্জ হইয়া গন্ধমাদনেব উত্তঙ্জ শৃঙ্গে আবে:হণ করিলেন! সইসা 
এক প্রচণ্ড বাতা! সমুখি 5 হইল, চারিদিকে পত্র ও ধুপিজালে ধরা তল ও নভো- 
মণ্ডল আচ্ছাদন করিল। পাণ্ুবেরা প্রন্তরচুর্ণামশ্রিত সমীবণ দ্বান্বা আহত ' 
হতে লাগিলেন। অন্ধকারে আর কিছুই দেখা যায় না! কে কোথায় রহিল 
কেহই জানিতে পারিল না! অগণিত ভূপতিত ভগ বৃক্ষ শবে মনে হইতে 
নিল দেন :আকাশ ভালিরা পড়িতেছে অথবা ভূযগ্ন বিদীর্ঘ হইতেছে। ' এট 
ব্যাগে রর মক্ষবেব-হা সিক্ত উন্নত বালীক্ষ হস্ত দ্বারা আশ্রয় ক্ষরিলেম! 
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ভীম কান্মক গ্রহণ করিয়| দ্রৌপদীর সহিত এক বৃক্ষ আশ্রয় করিলেন। ধর্মরাজজ 
৬ ধোৌম্য এক মহাবনে প্রবিষ্ট হইলেন। সহদেব নকুনাদি কেহ বা পর্বতের এক 
দেশে রহিলেন কেহ বা বৃক্ষ অলিঙগন করিয়া রহিলেন। 
‘দেখিতে দেখিতে ঝড়ষ্থামিল ; তখন মুষলধারে বৃষ্টি পতিত হইতে লাগিল, 
শত শত অশনি পাত হইতে লাগিল--ক্ষণে ক্ষণে আলু বিনশ্বর ক্ষণপ্রভা সঞ্চারিত 
হইতে লাগিল । ইহার উপর শিলারুষ্টি দেখিতে দেখিতে গিরিনদীর জল 
বাড়িয়া উঠিল--চারিদিকে মহীকতগণ আকর্ষণ পূর্কাক কল কল শক গরবলবেগে 
প্রবাহিত হইতে ল'গিল 1 রুচে সুধ্য উঠিল পাও্ডবেরা তখন সমাগত হইলেন 
“কলে এক কো'শ চলিলেন পথ হিমছুর্গম সমবিষম ' দ্রৌপদী মুচ্ছিতা হইলেন. 
'ধীম্য রক্ষো্র মন্ত্রজপ বক্ষে? কংযোক আন্তটান করিলেন দঞ্জ্ঞা লাভ হইতে 
নকলে পর'মশ করিয়া পাটাৎকচাক স্মরণ কবিলেন 
বাক্ষসের, বাহ্মণদিগকে. € অন্যান্য স! থবাদগুনে বন লাই ত লাল দুটো? 
- হচ দ্রৌপণীকে দ্বঙ্গে কবিল সকলে ব্শাল সদবাতে পৌঁছলেন: তথ ' 
“ইতে উত্তর কুরু অতিক্রম কবিয়! কৈলাসসন্নিহিত ল্বনাকাযণাশ্রম দশন করি 
লন! আশ্রমে শত শত বক্ষ--বৃক্ষে বৃক্ষ 'অপিবহ কোমল পর্নবাবলা সক 
পক্ষই জিগ্ক্ছাধাসম্প্র -বিহগকুলদমাকুঃ বিশালন।খাশালী মহধিসেবিত 7৩ 
সেখানকার বদরীতরু কণ্ট কশুন্ঠ সুজাতন্বন্ধ নতাজ্ধ মনোহৰ : আশ্রম লংশ 
মশক বিরহিত, বনুমূলফলসংযুক্ত, স্বভাবত* সমতল ৭ মুদম্প্শ দেব ও শন্ধন্বগণ 
ঈ স্থানে বাস কবেন। র 

রাক্ষসস্কক্ধ হইতে অবতরণ করিয়া পাগুবের, আশ্রম দনাশন করিলেন 
অনেক মহবি সন্দর্শশ কপ্ধিলেন ' সকলে ভাগীবথী জাল সান রিয়া পরমাহলা- 
দিত হইলেন ! 


৮ম অংশ। 


ভীম ও হনুমান্‌। 


পাওবগণ ধনঞ্জয় দর্শনাভিলাষে ছয় বন * স্থানে বাস কবিলেন। অকস্মাৎ 
একদিন দ্রৌপদাঁব নিকট একটা পদ্ম নিপতিত ঠইল | পদটি সতশ্রদল ও স্বর্য্য- 
সন্নিভ । চাবিদিক গন্ধে আন্মাদিত হইল 7দীপদী' লীমকে অরূপ বহ পদ৷ 
প্রার্থনা কবিলেন ৷ /দীপদী ই সমস্ত পদ্ম ক'গাকনান *ঈয়। চাইন্বন অভিলা 
্রানাইলেন 

শীম গদ্ধমাদনস[ন্ট/* আগনব কই”* লাগাপন | বন্দু গমন করিলে এক 
বৃ্ধ যোজন বিশ্বল স্বরম কদলীবন দেখিলন এই খানে হনুমানের সহিত 
চীমেব সাক্ষাংকাব ছহল । শীমকে হনুমান বাজধন্ম শিক্ষী দালন এবং নিজরূ” 
দখাইলেন। মহাবীব আবও বলিলেন সাঃ পন আবাসে শমন কব 
কান কথা উপন্সিত হ$’ল আমাক প্রবণ কবি আমি শে এ স্থানে,আছি 
তা প্রকাশ কবি ন আমি তোমার মানুষ শান স্পর্শে সেই খদয়ননদান 
সীতাননসরোরুভ দশানন তমাবব কথা স্ব বামচন্্রকে স্বতি পথে সনার্শন 
করিতেছি 7% বঙ্গ লব আমি মন্দ হস্তিনানণাদ শমন পূর্বক প্রস্তবাথাতে 
* মুদ(য ধান্তবং রণ লিন * সনদ ধুব বশ এ কাল ₹ পার এত দাধাধ্ন’ক 
শঙ্গুন কাঁবিয়। তোনাৰ বান, = নয় দি 

হীন আপায়ি * ৮ই’লণ তন তমৃমান বলিলন মম যৃদ্ধকাণে অ শ্বস্থবে 
॥তাগাব স্বব ডচচপ্তব কপিৰ এব* নঞ্জয়েব পক কও হতয়' এমন হয়ানক চীৎফ্াস 
কৰিব গে সেই চীংকাব্ই «ন*?ণব কালাঙ্গক ন্ট এবং তাঁচাতেই ভামব 
শঞ্গণকে সমবশীসী কবিদে 

হুমান্‌ কুবেবসবলীব প্থ দেখাইয়। দিলেন ভীমেব মাতত কুবেরীনুভধগণেষ 
যুদ্ধ ইল | নীম নলপূর্বক পদ্ম গৃহ বধিয়াছেন। এ দিকে দ্রৌপদী মুখে 
ভীনের কুবেবসরসীতে পদ্মা আনয়ন কৰিতে গমন কথা শ্রবণ কারিয়া মুধিটির ব্যাকুল 
হইলেন 1**তখন থটোংকচ সহাপ্য় সকলে ভীমের নিকট গমন করিলেন । 
সেই স্থানে কুবেয়ের সহিত সাক্ষাৎ হয়। কুবেবেব অনুমতি লইয়া পারের 
শক্ধমীলন লায়তে কতিপয় দিবস ধনঞ্জয়ের অপেক্ষা করিতে শাগিলেম । পাওঁরের 
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গ্ারও উপবে সিদ্ধগণ সেবিত বৈশ্রবণাবাসে গমন কবিতে সন্বল্প করেন কিন্ত 
আকাশ বাণীব নিষেধ শ্রবণে পুনবায় বদবিকা শ্রমে প্রত্যাবর্তন কবিলেন | কৈলাস 
পর্বতে এই মাশ্রম। এই স্থানে ভাম জ্লটাস্ুব বাক্ষস বধ করেন। পাগুবেব! 
পুনরায় উত্তব দিকে গমন কঁবেন। রাজধি বুষপর্বাব আশ্রম পার হয়! মাল্যবান 
পর্বতে উপ স্থত ইয়েন এবং তথা হইতে গন্ধমাদন পর্বতস্থ 'আঠিষেণেব আশ্রমে 
কিছুদিন বাস কবেন। এখানে 9 'ভীমেব সতি৩ পৰ্বতসান্গপ্রদেশস্থ যক্ষগণের 
দ্ধ তয়) শেষে কাবেব স্বয* যুদ্ধ স্বান উপস্থিত হেন এবং গাগুবর্দিগঞকে অভয় 
প্রদান কবেল । এই সান 5 বে কুপ্বব মুখে অঙ্জুনেব সংবাদ শ্রবণ 
করেন। 

পাগুবেবা কছুাদন এ পব্বাত বাস কবে, ওথ।ন তততে স্বমের পর্ব 
ৃষ্ট হয়| চন্দ্র সূর্য্য ও পর্বতের চ।বিদিকে দবিতেছেন দক্ষ প্রভৃতি প্রল্লাপতি 
বশিষ্ঠ প্রভৃতি পপুধি এই অ্রমেকতে প্রতিষ্ঠিত ) 

পঞ্চমবর্ষ শেষ হইল অজ্ভুন গন্ধমাদনে অগঙ্কান কবিলেন 


৯ম অংশ'। 
রসুন মিলন 


বছদিনেব পখ পঞ্চ পীগুন মিিত হইলেন অজ্জুনের নস্তকে কিকাট, গল 

দেশে ইন্দ্রদণ্ত মাল। । মাঙুলিপবিচালিত ইন্দধাথ জলদেব নভ্যান্তব্বধ্তিলী মহতী 
্স্কাব স্যাম টতুদ্দিক উদ্ভাসিন কবিতে কবিতে অজ্জু ন যখন গন্ধমাদন পর্ববতে 
আরোহন কবেন তখন পাগুবেব| আনন্দ সাগবে মগ্ন হইয়া পুনঃ পুনঃ অঞ্জুনকে 
নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন । অজ্জুন সকলাক যথাষোগা অভিবাদন ও সম্মান 
করিলে পাওবের! ইন্্রবথ প্রদক্ষিণ কবিলেন। 

 থাতলি বিদায় হইল। অজ্জুন ইজ্জদত মহামুল্য আচবণ সকল জৌপদীক়ে 
জীৰা ক্ধবিলেন এবং আপনার অন্তু শিক্ষার পরিচয় সংক্ষেপে বণনা] করিলেন । 


৪৫৬ ভরত সমর 


রাত্রি প্রভাত টইল ধনঞ্জয় যুধিষ্ঠিবকে প্রাতঃকালে অভিবাদন করিতে” 
ছেন--অকশ্ম/ৎ অন্ববীক্ষে পাক্ষগণ কোলাহল করিয়া উঠিল, শূন্যে বিবিধ বান্ত 
ধ্বনি চইল-_-বথনেমিনিশ্বন হইল--ঘপ্টাধবনি হইল। দেববাজ পাওবদিগের 
নিকটে আগমন করিলেন 'দববাজ পুজা প্রাপ্ত হইলেন এবং পাগুব্দগকে 
কাম।কবনে পুনবাবর্ভন করিতে বলিয়া প্রস্থান কবিলন অর্জুন তখন যুধি- 
ষ্ঠবকে মাপন তপসা" ও বিশ্যা লাঠেৎ সংবাদ প্রদান করেন। কিরূপে হিমালয়ে 
ভিন ফলমুল /ভাজনে দ্বিতীষ চাস জলমান্ পানে তৃতীয় মাস নিবশনে, চতুর্থ- 
মাল উৰ্দ্ধ নু হইয়া গাপ. ক’বন  'কৰূপে পঞ্চম মাসে কিরারূপী মহাদববে 
নস্তষ্ট কবিয়! পাশ্ূপ । অহ ন"* ন’বন কাপ ইন্দলোকে অস্ত্র লাভ করেন 
করূপে নিব'ঠ কবচগণবঝে বনাশ কবিয়' দেবলোক নিষ্কণ্টক ব’বন এবং 3 
নময়ে দেবদ বব শজ €'প হায়ন সমস্থহ জানাইলেন পরবে যে সমস্ত অশ্ব লা 
করেন পরদিন সমস্তহ দখাহ-লন এব” দেববাজদত্ত কবচ পবিধান করিয়' বাং 
সকলেব প্রয়োগ (দখাহ”লন সই সময়ে নাবদ স্ম।গমন কিয় পার্থকে অস্থে 
টপদণ্ঠাৰ করিত বরিলন 

ক কসর কাটিয় £ কাশ বব পড়ি শাগষেব এব মাঃ 
“বকা শ্রাম পাচ কারস 'দৎনান নাবলেন, দছতবণনে এক বৃহৎ অজগং 
প ঠীমবে ডগ বা চস জি গর সা*। ৮ অজগব তহয়াছিলেদ এব 
পকিব ম ও নাশ্মৎ কপ =৭ কবৰ আঅনন্ব চাহ ২ শীপ মোচন হল 

কুষ্গ্ন্ম মাগম(০ে সান্বেবঙ 8 মাকণা* আসলেন এত সময়ে কৃষ 
ত্যভামাণ ৮হি* | নশতে অংগনগ পাবন যদ্দে কথা? নিশ্চয় হইয় 
গল এই সময়েই ম|কিশেহ + 1০ ৰাছঢে ব নিকট আগমন কবেন 


জাপা 


১০ম অংশ' 
মাৰ্কণ্ডেয় সমস্যা: 


বর্ষাকাল ! নূতন জশদলাল চারিদিকে ক পয়া পড়িল  সৌদামিনীর প্রভা 
জাতত শ্ছুরিত হইতেছে। স্বর্য্য তিখোঠিত। থাকিয়া থাকিয়া গভীর মেঘ গর্জন 
ঠা bl) 
চট তেছে।  মূহলধারে বৃষ্টি হইতেছে। স্থপভাগ নবীন তৃণে মাচ্বন্ন হইল--দংশ 3 
বঁদবধ্রস কুলের সাদির্জাব হুইল । চারিদিকে জল। সম বিগ ভূতল | নী স্বাবর 


ভাবত সমর | ২৫৭ 


bl) 


অন্ুডৃত হয় না। ক্ষুন্ধসলিলা তীত্রবেগবততী স্ৰোতস্বতী সকল অরণ্যানী 
মধ্যে খুরিয়া৷ ফিবিয়া সগৌববে চুটিয়া চলিল। দদুর্বগণ দর্পিত হুইয়া উঠিল। 
বৰাহ মৃগ ও পক্ষিগণ আনন্দনিনাদ কবিল। চাতক মযৃব ও পুংস্কোকিলগণ 
আনন্দ নিনাদ কবিল। বিবিধ নীবদ-ববানুনাদিত বর্ষাকাল-_পাগুবেব! 
নারাম্নণাশ্রমে এই কাল কাটাইলেন। 

বর্ধাব পয শবৎ। অবণ্য, পর্ন্তশৃঙ্গ, গ্রচুবতৃণসমাচ্ছন্ন। নিম্নগা স্বচ্ছ- 
গলিলা। আকাশ নিৰ্ম্মল। নক্ষঞ বড় উচ্ছল । (বিহাববী দলধবশীতল---নক্ষত্র- 
শশাঙ্ধমগুলে শোভাবতী | ক্ৰৌঞ্চ হংস সাবস ইতস্বতঃ বিহাব কবিতেছে। 
কুমুদ, কুবলম কহলাবে নদী পুক্ষণিণী অঙ্কত । নদী বড় প্রশান্ত দর্শন। 
বেতস-লতা-সঙ্কুল-নীল-তট শালিনী সবস্বতী ঠীবে লমণ কবিয়! পাগুবো নৃতন' সুখ 
উপভোগ কবিলেন। 

পূর্বে বলা হষ্টয।ছে কাঠিকী পোর্ণমাদীব পবে পাণ্ডবেবা কাম্যক বনে আগমন 
কবেন। * 

কৃষ্ণ ও যুধিষ্ঠিব দুৰ্য্যোধনে শাশ্তিব কথা আলাপ কবিতেছেন এমন সময়ে 
পঞ্চবিংখতি বধ বস্ক এক মহমি সেই স্থানে আগমণ কবিলেন। ইনি 
মার্কণ্ডেয়। 

বন্ধ বর্ষ বয়স্ক এই মহাঁতপ! মাৰ্কণেয কিন্তু দখিতে পচিশ বর্ষ বয়স্ক মনে 
হয়। মাৰ্কণ্ডেয় "জব অমব | 

সকলে মার্কগেয়েব অচ্চনা ববিলেন। কুষ্জ তখন মার্কণ্ডেয় মুখে ভূপঠি, 
দ্লী ও খধিদিগের সাচার পাবহাব জনিবাব ইচ্ছা জ।নাইলেন। সত্যভামা ও 
দ্রৌপদী বড়ই আগ্রহ জানাইলেন। 

সকলে, উৎসুক হইয়া আছেন এমন সময় দেবধি নাবদ তথায় উপস্থিত 
, হইলেন । সভাব বড়ই শোভা হইল। বহু উপাখ্যান হইবে--একটী সময় 
নির্ধারিত হইল। 

সভার শ্রোতা ও বক্তা__সকলেই বিজ্ঞ । ঘুধিষ্ি প্রশ্ন কবিলেন_-ভগবান্‌! 
আমাদের দুঃণ এবং সব তা তনদগণেকুু দি দেখিয়া মাছ হইতেছে শুভ ও অণু 
কর্মাকাবী কেমন কবিয়। স্বকণ্মফল ভোগ কলে? কি প্রক্কাবেট বা আমর! ঈশ্বরকে 
কর্ণ্তী:বলিয়া শ্বীকাঁ কবি ? তিনি যে দয়াময় কৈ তাহা অনুভূত হয়? কি "নিমিত্ত 
সুখ ছঃখ উৎপন্ন হয়? দেহ ত্যাগেৰ পৰেই বা সুণ দুখের তোগ কিরপে 
চয়? মৃত ব্যক্তির কর্ম কলাপ কোথায় থাকে ? | 


৫৮ ৃ ভারত লষর। র্প 


5 মাৰ্কণ্ডেয়--পূর্কে নরগণ স্বর্গখাসী, নির্মল শরীর ও স্বেচ্ছামরণ ছিল, ক্রমে 


ধরাতলচারী হইয়া কার্ম ক্রোধের বশবন্তী হয় এবং নিরগ্তর অশুভ কর্ম দ্বারা 
ছরাত্ম! হয়া নাস্তিক হইয়া উঠে। পুনঃ পুনঃ জন্মমরণস্রোতে ভাষিতে 
ভাসিতে জ্ঞান নষ্ট হইয়া গেল_ইভার1 সর্বদা! শঙ্কিতচিত্ত--বহুব্যাধি সঙ্কুল 
অল্লায়ু ও সর্ব কামের অভিলাষী হইয়া উঠিল! ভুক্ত মনুষ্যের কর্ম্ম, ছায়ার 
তায় তাহাদের অগ্গ্গমন কবে। কিন্তু জ্ঞানবান্ব্যক্তি স্দ্রষ্টা ও সর্ধস্থখী। 
খাই মাৰ্কণ্ডেয় সমস্তাতে বহুবিধ শাস্ত্র কথ আছে। ধাহাবা জ্ঞানেচ্ছ, তাহারা 
মূলে ইহা পাঠ করিবেন। বাহারা তপ অনুষ্ঠান কবিয়াছেন--ধী্চাবা স্থির- 
ব্রত, - জিতেন্সিয়, রোগরঠিত, তীহাবাই খষি। জ্ঞানচক্ষু দ্বাবা তীহাবা কি 
জামান, কি ল্রামামাণ, কি গভগ্ত, কি আত্মা, কি পর সকলকেই বোধ করিতে 
পারেন। ত্রাহাবা কণ্যভূম এই পৃথিবীতে আসিয়া আবাব. সুরলোকে গমন 
করেন। মনুষ্য কিছু ব: দৈবাত, কিছু বা হঠাং, কিছু ঝা স্বীয় কর্মফল দ্বার! 
লাভ করেন। রঃ 


- - কম্ম সর্বদাই লোকের সঙ্গে সঙ্গে ফারতেছে। যাহাবা ইহলোকে ধনবান্‌ 


হইয়া নিরস্তব কায়িক সুখ ও অঙ্গ ধায় ব্যন্ত-_ ক্রীড়া কৌতুক ভিন অন্ত 
কিছুই ধাহাদের করণীয় নহে-- তাহাদেব পবলোকে সুখ নাই। ইহাদের সীম! 
ইহলোক পর্যন্ত। 

যাহারা যোগী, তপস্ানুবন্ত, স্বাধায়ণাল, গ্রিতেন্দিয়, গ্রাণীবধে পরাত্গুখ-- 
তপঃক্লেশে দেহ জঙ্জীরিত করেন ₹ ঠাচাদেব সুখ পবকালে, ইহকালে হয় না। 

যাহার! প্রথমে ধর্ম ও ধৰ্মত; ধনলাভি করিয়া যথাকালে গাহ স্থা আশ্রম 
করেন এবং যোগাদি অনুষ্ঠানে বত থাকেন, তীহাদেব ইত ও পরকালে শ্বখলা 
হয়। 


bh) 


৷" আর যাহারা বিদ্যা, তপস্যা, দান ও অপতোৎপাদনে যত করেন না তাহারা , 


Mh তে কি পধলোকে সর্বত্র সুণে বঞ্চিত হয়েন। 


সৎ 


“রাজ! যুধিষ্ঠির ব্রাহ্গণগণের মাহাস্ম্যাদি জিজ্ঞাদা করিলে মার্কপ্ডেয় হৈহয় 
রি রং মিন বেস্ত'রাজা ও অত্রি, তাক্ষ ও তীর ধন্ম কথা, মতম্তরূপী প্রজাপতি 


স্র্দা এবং বিবস্বতমনুর নৌবন্ধন স্থানে নৌক রক্ষা, প্রলয় ইত্যাদি বিষয়. 


বর্গ! "করিলেন মার্কগেয় চিরজীবি--তিনি কলিযুগের মানবের অবস্থা | 


ফি হইবে তাহাও বর্ণনা, করিলেন। মার্কণ্ডেয় কলিযুগের মানবের যবন্ধে : 


ধা 'ভবিয্যৎ, উক্তি... করিয়াছেন, তাহ! আমরা স্বচক্ষে দর্শন  করিতেছি।.. 
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খখিগণের দুব্ৰৃষ্টি দেখিয়া বিতেছি তাঁহারা যাহা যাহা বলিয়াছেন সমস্ত 
সত্য । B 

তাহাবা বলিয়াছেন কলিতে বরাহ্মণগণ শূদ্রাচার কবিবে, রি ধনী হইয়া ক্ষত্র-' 
ধর্ানুবর্তী হইবে। ্রাঙ্গণ যন্রর ও স্বাধ্যায়ে জলাঞ্জলি দিবে। দণ্ড অজিন বিস- 
জ্জন দিয়া সর্ববভক্ষ হউবে, জপ ভাগ কবিবে। শুদ্র জপপরায়ণ হইবে। রাহগণ ' 
মিথ্যাচারী ও পাপাসক্ত হয়া মিথ্যা শাসন কবিনে। মানুষ তল্লাযু, অল্লবল, 
অল্পসার, অল্পপতাভাষী হইবে! সকলে কপট এক্গবাদী হইবে! ব্রাঙ্গণ শুদ্রকে, 
ভো বলিয়া সম্বোধন করিবে এনং হার্শা বলিয়া ডাকিনবে। গন্ধ ডবোব তাদৃশ 
গন্ধ থাকিবে না। মকলেই ভাচাবদষ্ট ও অনেক অপাশালী হইবে । কামি- 
নীগণ আপন সুখে দুক্ষম্ম করিবে । চারিদিক লম্পট ও বেশ্যাপূর্ণ হইবে। 
সর্বত্র কপট ধর্ম চলিবে । লোক কেবল মাংস ও শোণিত নদ্ধনের চেষ্টা করিবে । 
আশ্রম, পবান্নভোজী পাষণ্ড সমাকীর্ণ তইবে। সর্বারই অপবিত্র হইয়া উঠিরে। 
বাঙ্গণ বাঁণিজোপজীনী হইবে এবং মুনিগণেৰ স্তায় নথ রোম ধাবণ করিয়া! ছল্প 
বেণী হইবে। অর্থলোছে বৃথাচাব মগ্ঘপারী এনং গুরুতল্লগামী হইবে | ধন- 
রক্ষকল্ষে ফাঁকি দিবে। কামিনীগণ ৭1৮ বর্ষে গর্ভবঠী হইবে, পুরুষ ১৮১২ 
বসবে পুরোংপাদন করিবে --১৮ বর্সেই জরাগ্রস্ত হইয়া পঞ্চন্থ পাউবে। বালক 
বুদ্ধেব ন্যায় ও বুদ্ধ বালকেব ন্যায় পাবহ্ার করিবে । বমণীগণ দাস ও পশ্ুদি”গার 
দ্বারা ইন্দিয় বুনি চবিতার্থ কাবসে | কি নীবপত্থী কি শগ্ঠ মহিলা পতি বর্তমানেও 
পুকুঘান্তর সংসর্গ কবিবে। ইভা পবেই বন ব্জ ধরিয়া অনাবৃষ্টি, পবে অতিবৃষ্ি 
হইয়া চাবিদিক জক্প্র/বিত হইনে। আম তপন নারায়ণকে বটপত্রশায়ী 
দেখিব। তাহার মারায় ঠাঁচার উদরে জগৎ নিবীক্ষণ কথিব। তখন ভগবান 
আমাব নিকট আগ প্রকাশ কবিবেন এবং পুনবায় জগং সৃষ্টি 
দেখিব। এর 
যুধিষ্ঠির পুনরায় স্থাষ্ট সংহার ব্যাপার জিজ্ঞাসা করিলেন--মার্কণ্ডেয় পুনরায় 
কলির অবস্থা বর্ণনা করিলেন সেই সমস্ত ভবিষ্যৎবাণার অধিকাংশই সঞ্চল 
" হইয়াছে-_অবশিষ্ট সমস্তই পূর্ণ হইবাব লক্ষণ আমর! দেখিতেছি। মার্কণেয় ; 
আও বলিতে লাগিলেন EE 
কালক্রমে সম্ভল গ্রামে বিষ্ণুধশ! নামক বরাহ্মণগৃহে এই ভার 
কন্ধীরূপে অবতীর্ণ হইয়া ভূভার হরণ করিবেন-গ্লেচ্ছাচারিগণ উৎসাদিত হেন 
- আবার'স্তাযুগ প্রতিষ্ঠিত হইবে gt gee 
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) 
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jt 
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, রাজা যুধিষ্ঠির কোন্‌ ধন্মে থাকিগ প্রজাপালন করিব এই প্রশ্ন করিলে 
তিনি তখন আঁবাব ধর্শ্মোপদেশ প্রদান কবিলেন। পুনরায় ব্রাঙ্ষণমাহাত্ময 
দেখাইবাব জন্ত বাঁজা পনীক্ষিতের ইতিহাস কীর্ভন কবিলেন। বামদেবের 
কথা, মহাঁতপ| বকেব কথাও নবিস্তাবে বর্ণনা কধিলেন। ব্রাহ্মণ মাহাঘ্মযের 
পৰে রাজন্তমাহাত্ম কীর্তন কবিগ্নে। বাজা ও নহুধাত্মজ যযাতি বুষদর্ত ও 
সেদুক রাজাব কথা বর্ণনা কবিলেন। বাজ মধিষ্টিব পুনবায় জিজ্ঞাস! করি- 
লেন আপনা অপেক্ষা প্রাচীন কে? এই কথাব উপলক্ষে মর্কগেয় মুনি নান! 
প্রকাৰ উপদেশেব কথা উত।পন কবিল। 

আমবা শৌচ সম্বন্ধে ভগবান্‌ সাকণ্ডেয়েব উপদেশেধ কথা মাত্র উল্লেখ কবিব। 

শৌচ তিন পকাৰ বাবশোচ, কন্মশৌচ, এ জলশোৌচ। 'অতি পবিত্ৰ 
তীৰ্থে স্নান, পবিত্র গুণ কীত্বন এব* সংসঙ্গ দাবা মন্তষা নিন্মল হয়। চিত্ত শুদ্ধি 
বিনা ত্রিদগুধাবণ, মেনাবলম্বন, দটাভাববহন, শিবোম ধন, ব্রত, অগ্নিছোত্র 
অবণাবাস, শবীবেব শোষণ, সমস্তই মিথা| | 

বীহাবা মম বাক্য ও কন্ম দ্বাব। কাচ পাপ না কবেন ঠাহাদেব অনশন দ্বাবা 
শবীর শোষণ নিপ্রয়োজন। | 

গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া পবিত্রভাবযক্ত ও সর্বঙুতে দয়াবান্‌ হওয়া কর্তৃব্য। 
এতত্বিয অন্য কিছুতেই পাপক্ষয় হয না। পাপক্ষয় হইলে “আমিই ব্রহ্ম” 
এইরূপ জ্ঞান দ্বাবা মোক্ষলা 2 কব! যায। শীর্থ সেবায় পাপক্ষয় হয়, জ্ঞান ছার! 
মোক্ষলাভ হয়। f 

আমব! বাহুপাভয়ে ধুন্ধুমাব প্রহতিব কথা উল্লেখ কবিলাম ন|। পতিত্র্তী 
ধর্প কীর্ভনকালে মাকণ্ডেয়, কৌশিক ব্রাহ্মণ, পতিবত৷ স্বী এব* ধর্শব্যাধের 
কথায় যে সমস্ত উপদেশ প্রদান কবিযাছেন আমবা কতক কতক তাহাব উল্লেখ 
ফরিব। 

কৌশিক ব্রাহ্মণ তপোবলে বলাকা দগ্ধ কবিয়াছেন। তজ্জন্ত অনুতপ্ত 
হইগাছেন। ভিক্ষার্থ এক গুহস্থের গুহে অ।সিয়াছেন। ত্রাহ্গণ গৃহে ছিলেন না। 
সার পতিত্রতা স্ত্রী ভিক্ষানয়ন জন্য গৃহমধ্যে গমন কবিয়াছেন। জ্লাঙ্গণ বাহিরে 
দীড়াইয়া। 

পতিরততা ভিক্ষা পাত্র পবিষ্ষাৰ কবিতেছেন এমন সময়ে স্বামী আমিলেন। 
জদী প্ুধাতুর। তরী ব্রাহ্মণকে ভিক্ষা ন! দিয়াই পতি গুশ্রধ। করিতে 
ারিকেন। + ২ 
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এই পতিত্রত প্রত্যহ ভর্তার উচ্ছিষ্ট ভোজন, তাঁহাকে দেবতারগ্তায় জ্ঞান, 
কায়মমোবাক্যে তাহাব মনোবঞ্জন কবিতেন- জীজকাল্‌কাব স্ত্রীলোকেব 
স্তায় কভু রুষ্ট কভু তুষ্ট ছিলেন না । তিনি সদাচাব সম্পন্না ও কুটুম্বহিতৈষিণী 
ছিলেন। সেকালে পঠিবতাগণ শ্বহুব, শ্বশী, দেবব, ননন্দা সকলকে গ্রীত 
বাঁধিয়া স্বামী সেবা কবিতেন _-এখনকাব পঠিবতাগণ কর্তব্য কম্ম সংক্ষেপ 
করিয়া লইযাছেন একমাত্র শ্বামীই সেব্য অন্তু কুট্ঘ পবিঠাজা। যাহাঁহউক 
এই পাতবধত। দেবতা অতিথ দৃত্যাদিব পুশ) ক বতেন। শাগকাগকার 
পতিত্রহাদিগেব একাধা নতে বেশী পিছাপিভী কবিলে স্বামীকে মানহানাব 
মকদ্দমায় জভিত হইতেও তয়। হীহীবা সচ্চব'। ঠাহাবা এই ছুষ্টা ্মীলোকদিগেব 
কাৰ্য্য ত্যাগ ক বয়! মহাশাবতেব পতিবগাব অন্তকবণ করিবেন । পুর্ণাভাবে 
মিজেব শ্রথ আকাঙ্| ত্যাগ কবিতে অন্যাস না! কৰিলে পাঁভব্রতা হওয়া যায় 
না। পতিস্থথ ইচ্ছাই প্রেম, আওজ্ু্তথেক্ষা৯ কাম। কামে স্ত্রীজাতি বাক্ষপী, 
প্রেমে স্ত্রীলোক এাণকাবিণী। 

বাঢ়িবে ব্রাহ্মণ দাডাইয়া মাছেন পশিবগ বন বিলান্ব ঠিক্ষা পইয়। আসি* 
লেন ॥ ব্রাহ্মণ ক্র,জ হইয়। তিবঙ্গাবে উদ্যত ₹ইয়াছেন। পাঁঠবতা বলিলেন 
আমি নলাক| নতি, আপনি ক্রো? দৃষ্টি থাবা আমাৰ কি কাঁববেন? আমি 
কোন বাক্গণঞ্ষে অনন্ঞা কবি না। আপন আঁমাব অপবাধ ক্ষমা 
করুন । 

পতিতা আব বলিলেন বাঞ্গাণক কোধেব [সয় আমি দিশেধ 
জবগত আছি ব্রাহ্মণের ক্রোবেই সমুদেধ জণ লবণাক্ত, ব্রঙ্গণেষ ক্রোধ 
এখনও দণ্ডকাবণ্যে প্রদীপ । তথাপি তাহাদব ক্রোধ যেমন অসীম, প্রসাদও 
তজ্রপ। আমি পতিগুশষাকেই প্রধান ধন বলিয়া জাণি। ভর্তা দবগণ 
অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । আমি অব্যভিচাবিণী ভক্তিসহকাবে স্বামী পুজা কবিয়! 
থাকি। আমি জানি আপনি বলাকা দগ্ধ কবিয়াছেন। কিন্তু আমার অপবাধ 
ক্ষমা করুন| 

কৌশিক ব্রাহ্মণ বিস্মিত হইয়াছেন । ঠাহাব ক্রোধশাস্তি হইয়া বিশ্ব 
আলিযাছে। পতিএত। আব।ব বলিতেছেন দেখুন ক্রোধ মন্তষ্যেব পরম শঙ্জ। 
মতত গুচি, জিতেন্দ্ৰিয়, ধর্মপবারণ, স্বাধ্যায়নিবত হওয়া ব্রা্গণেব 'কর্তৃবা | 
লোককে আত্মৰ্ৎ বিবেচনা করা__বেদাধায়ন। দম, আর্দ্জব ইন্জিয়নিহ & 
সা ইহাই তাাদেখ নিত্য ধর্ম। আপনি যথার্থ ধর্ম জানেন না। মিথিলার 


২৬২ চাধত সমধ। 


ধৰ্ম্ম ব্যাধেব নিকট গমন করুন। সে জিত্তেন্দ্রিয়, সত্যবাদী, সতত পিতা মীতাব 
সেধাপরায়ণ--সে আপনার নিকট ধন্ম কীর্তন কবিৰ। আমি স্ত্রীলোক আপনি 


আমাব চপলত! ক্ষমা কবিবেন। 

পতিব্রতাব মিষ্ট তিবঙ্কাবে বাক্ষাণব চৈতন্য হইয়াছে, পতিব্রভাকে আশীর্বাদ 
কাবয়! বুক্ষণ মিথিলামুদ চলিয়াছেন। পথে শতবার আত্মনিন্দা আসিল - 
পিন] মাতাব সেবা না কবিষা- তাহাদিগকে অসন্থষ্ট কবিয়া--তপস্তা কবিতে 
গিয়/ছিলেন--ধশ্মেব সুক্ষ গতি তিনি সাই জানেন না। 

ব।ঙ্গণ মিথিলায় আসলেশ-খণ্ম ব্যাবেব কথা জিজ্ঞাসা! ক|খলেন-_ আসিয়া 
দেখিলেন তপস্বী বাধ স্ন! মধ্যে মাণ্স নিন্ম ববিতেন্ছ | 

বাহ্ধণ একা? দঞ্াযমাণ বাধ মণে মনে জানিয়াছেন থা বাহ্মণেব 
নিকড আসিয়' পশাম কাবিলন-্পঠিবহা আপনাকে আম[ব নিকট প্রেবণ 
কবয়াছেন এল7৭ কি ববিব বপুন। ৪ 

কৌশিক কি বাঁলবেন কিছুই স্থির কবিতৈ পাখি গছেন না এই নীচ বাধ- 
পায়ী ব্যাধ কিৰূপে আমাৰ কথা জানিল ৭ বান্বণ এইৰূপ চিশ্বা কাবতেছেন। 
ব্যাধ তাহাকে নিজ গৃহে লইয়| গিয| সংকাব কবিণ বান্ধণ বণিালন এই মা*্স 
বিক্রয় কায (তাম'ব নিশ্ান্ধ আাশা । বলতে কি তোমাব কার্মা দেখিয়া আাম 
গিতান্ত ভন্ ৩পু »ইাতছি | 

ব্যধ-_-আমি আমাৰ কালা।চত কম্ম কবিঠেছি। ভামি গুরুঞজনকে বিধি 
বিহিত কন্ম দাবা (সেবা করিয়' গাৰি, শথ।লাধা দান ববি, দেবতা অতিথি ও 
ভৃগ্যঃণের ক (শষ ?গাঙ্গঘ কাব, কখনও কাহাব৭ নিন্দা চর্চ্চ৷ 
কবি না। 

পুর্বক্কৃত কণ্ম করব গন্ুগমন কাব (সহ জগ নুর ভিন জাঁঠিব ভিন্ন ভিন্ন 


উপজীবিক1 হইয়াছে। 

শাদ্রব কণ্ম সেবা, বৈশেব কর্ম্ম কৃষ, গধিষে কম্ম স"গাম, বাঙ্গণের কর্ণ 
ভতপস্তা, রক্গচর্য্য, মন্ত ও সত্য! 

রাঙ্জাধ কর্ম্ম ধর্শান্ুসাবে প্রজী শাসন এব* জাত বর্চক্তগণকে স্ব স্ব 
কর্ণ্দে নিয়োগ কবা এব" ধর্ম্মদষ্ট প্রজ্াগণকে কুকচশ্া হইতে নিবাবণ 


বব! । 
* দেখুন জনক এদেশের বাজা। এদেশে এক ব্যক্তিও কুকর্ম মাই। চাৰি 
ধর্ণ আপন আপন কৰ্ম্মে অনুয়ক্ধ | বাজা জনক নিজ পুত্রের উপরও কখনও 


ভারত মমব। ২৬৩, 


পক্ষপাত কবেন না। কখন ধার্িকের গ্লানি করেন'না। ধশ্মাঞ্জসারে সকলের 
উন্নতি কামনা কবেন এবং সকল বর্ণকে পালন কবেন ৭ 

'ত্রাঙ্মণ আমি স্বয়ং পশুহত্যা করি না। অন্টের হত পণ্ুর মাংস বিক্রয় 
করি। কখন মাংস ভোর্জশন করিনা । শান্সরবিধিমতে স্ত্রী সহবাস ও সমস্ত দিন 
উপবাসী থাঁকিয়! বাত্রিতে ভোজন কবি। এইরূপ অনুষ্ঠানে কদাচারীও সদাচাবী 
হইয়া উঠে। 

আমর! ধর্ম ব্যাধের অন্ান্ শিক্ষা! সংক্ষেপে উর কারঠেছি। 

রাজার অধর্শো প্রজার ক্লেশ হয়। তাগই মনুম্যেব প্রধান কর্ম্ম। 
মিথ্যাবাক্য একবারে ত্যাগ করা উচিত। অযাচিত হইয়া অন্তের প্রিয় কার্যা 
করা কর্তব্য। 

প্রিয় বা অপ্রিয় আগমনে নষ্ট ব| মিয়মাণ হওয়া উচিত নহে। অর্থকষ্ট 
উপস্থিত হইলেও মুহামান হইবে না এবং ধর্ম্মত্যাগ করিবে না। যদি কিঞ্চিৎ 
অপকৰ্ম্ম হয় তাহা হইলে পুনরায় আৰ এ কৰ্ম্ম করিবে না। 

পাপীর প্রতি পাপাচবণ করিবে না। সর্বদা সাধু ভাঁচবণ করিবে।. সাধুর 
প্রশং্জ। সর্বদা করিবে। 

আম্মগ্লাঘ৷ মুখের কন্ম। জন্টেব নিন্দা ও মস্ুশ্রাথা একবাবে বিসর্জন 
করিতে অভ্যাস করা উচিত। কুকর্ম কবিরাও অনুহাপ কৰিলে লোক মুক্ত 
হয়। পুনৰায় এতাদুশ কৰ্ম্ম ক বব না বলিয়া নিশ্চয় কৰিয়া সংকন্মের অন্গষ্ঠান 
করা উচিত, তবে আর দ্বিতীয় পাপ হইবে না 

পাপ কৰ্ম্ম অস্বীকার করিলেও স্ব স্বীয় অন্তবাম্মা ও দেবগণ তাহা দেখিতে 
পাঁন। যে ব্যাক্তি প্রথমে পাপ কবে সে যদি পুনরায় কল্যাণ পথের পান্থ হয় তবে 
সে সর্ধ পাপ মুক্ত হয়। 
ব্ৰাহ্মণ তখন জিজ্ঞাসা করিলেন-_কিরূপে আমি পিটার লাভ করিতে 
পারিব? ৃ 
বাধ যজ্ঞ, দান, তপস্তা, বেদ ও সত্য ইহ! শিষ্টাচারের অঙ্গ । আশা, কাম, J 
ক্রোধ, লোভ, দন্ত, কপটতা ত্যাগ করিয়া উহাদের অনুষ্ঠান করিলে শিষ্টাচার লাভ... 
হয়। সঙ্গে সঙ্গে ওরুশুশষা, সতা, অক্রোধ ও দান কবা উচিত। বেদের রৃহস্ত 
সত্যা, সত্যের রহস্ত দম, দমের রহস্ত ত্যাগ_ত্যাগ না! 1 থাকিলে দম থাকে মা 
দম না| থাকিলে সত/ থাকে না, বিনা সত্যে জ্ঞান নাই, জ্ঞান বিনা A 
,.লিক্ষল। ূ eh Bh Be 


২৬৪ ভাবত সমধ। 


মান্তিক, ক্রুবমতি, পাপী ও অমর্ধাদক ত্যাগ করুন, জ্ঞান আশ্রয় করুন, 
ধার্মিকেব সেবা ককন। ' 

খৈর্যনৌক! অবলঘন কবিষা কামক্রোধৰপ যাদোগণসমাকীর্ণ পঞ্চেন্দিয়- 
দলিলে পূর্ণ জন্মনদী উত্তীর্ণ হউন। অচ্সা অন্যাস করুন, অহিংস মত্যেই 
প্রতিষ্ঠিত। - 

বেদোক্ত ধশ্ম, ধন্মশাস্নোক্ত ধৰ্ম এবং শিষ্টাচাব এই তিনটি শিষ্ট ধর্ম ! 
পবেব অনিষ্ট চিন্তা কবা নিতান্ত অক্ষুচিত । যাহ! শুনিয়াছি তাহাই আপনাকে 
বলিলাম । 

বাহ্মণ ধন্মুব্যাধেব বাকো নিতান্ত উপক্বত হইলেন, তথাপি মনের সন্দেহ 
নিবাবণ জন্য বলিনন আপনাব ম5 জ্ঞানী এরূপ কর্ন কিকপে কবিতে পাবেন 
ধষিতে পাবিতেছিনা। 

আজ কাল চারিদিকেই ব্যভিচাব। সকলেই স্বকর্ম্ম ও জাতি ব্যবসায় 
ত্যাগ কবিয়া অন্ত ধন্ম ও অন্ত কনম্ম গ্রহণ কবিতেছে , কিন্তু বুদ্ধিমান ব্যক্তিব 
নিজ কর্ম্মকবাই কর্তব্য । আমবা ধন্মব্যাধেব বাক্যে ইহাবও সমর্থন দেখিতে 
পাই, সেই জন্য এই কন্মবিল্লাট কালে ধম্মব্যাধধাকোব উল্লেখ অনঙ্গ ত ঢহে। 
ব্যাধ বলিতে লাগিলেন 

আমি যে কন্ম কবিতেছি উঃ! নিতান্ত নিদাকণ সন্দেহ নাই । 
কিন্তু. নিধি সর্বাপেক্ষা বলধান।  পূর্বজন্মেক কর্মফল 
অবগ্তই তোগ কবিতে হইঠো। পূর্বক কর্মাদোষেই আমি এই 
কুকর্ম অনুষ্ঠান কবিতেছি। বিধিষ্ট প্রাণগণকে সংহাব কবেন, 
ঘাতক উপলক্ষ্য মাত । 

স্ব ধর্ম বলিয়া উঠ! আমি ত্যাগ কবিনা। ভাব স্বকর্ম্ম পবত্যাগে অধর্শু 
ইয়। কৰ্ম্ম নির্ণয্ন কঠিন বটে। কোন অ ষ্বভ,কন্ম উপস্থিত হইলে কি প্রকাবে 
চাহা হতে বিমুক্ত হইব, কিরূপেই বা শু৬ কন্মে শন্ুষ্টান কবিব, তাং! বৃদ্ধি 
পুর্কাক বিচাব কবা স্টচিত। 

অনেকে কৃমি কর্মীকে উৎকৃষ্ট বলেন কিন্তু লাঙ্গল চালনেও বহুবিধ প্রাণী 
সংহাব হয়। আব বাজ সমন্তই জীব। বৃক্ষ, ফল, জল, সকল বস্তু জীবপূর্ণ। 
পুখিবী মাকাশ জীবপূর্ণ। অগুমারও প্রাণীশৃষ্ত স্থান নাই] অহিংসা পরম 
ধরণ বটে, কিন্তু অহিংসা বর্ান হওয়া কঠিন । এই ষ্ঠ স্বকর্মানিবত বাক্চিই 
মর্শবী ও মানত । 


ভারত সমর | ২৫ 


মনুষ্টেৰ রোগ স্ব স্ব কর্মপ্রভাবেই জন্যে । প্রবল কর্ম প্রবাহে পতিত 
হইয়া জীবগণ বাবংবাব পীড়িত ও অবশ হয় এবং মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এজগ্ঠ 
দিতেক্জিয় হওয়াই কর্তব্য। জীব নিত্য, শবীর অনিত্য। মৃত্যুকালে শবীরের 
নাশ হয়। কৰ্ম্ম অন্য দেখে সংক্রান্ত হয়। 

ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা কবিলেন জীব নিত্য কিরূপে ? 


ব্যাধ--দেহনাশে জীবের নাশ হয় না। কিন্তু “মৃত্যু হইল” এই অমূলক 
কথ! মূর্েবাই বলিয়া থাকে। জীব দেহ ছাড়য়। দেহা ম্ববে গমন কবে উহাই 
পঞ্চন্ব। এই জীবলোকে জীবই কর্দ্ুফল ভোগ কবে। তদ্ধিষয়ে অন্তের 
অধিকাৰ মাই। কর্মের বিনাশ নাই। জন্মাস্তবীণ কণ্মের ফলও জীবের 
তোগ কবিতে হয়। কেহ বা পুণ্য কয় দ্বাবা পুণ্যাত্মা কেহ বা পাপ কৰ্ণ দ্বাৰা 
পপাত্মা হয়। 

শুভ কৰ্ম্ম কবিলে দেবত্ব। গুভাগ্ডত কথ্য দ্বাব! মনুষ্যত্ব এব' অস্ত কর্ণ 
সাবা তির্য্যক্‌ যোনি প্রান্ত ছওযা যায়। 

ত্রাঙ্মণ--কিরূপে শুভ কন্মে প্রবৃত্তি হয়? 

ব্যাঁধ _বিষয় বাসন! দ্বাব। ৫ঃখ হয়, পুনঃপুণঃ জনন মবণ হয়। যখন মানব « 
বীতরাগ হয় তখনই সৎকর্ম কবিতে ইচ্ছা কবে, তখন তপস্যা, যোগ ও সাধনে 
ভাহাব ইচ্ছ! হয়। ধৰ্ম সঙ্গব না হইয়া শ্বধন্ম থাবা জীবিকা নিৰ্ব্বাহ করা 
উচিত। ইহাতে চিত্ত প্রপন্ন থকে। ক্রমে লোক সকল নশ্বর এই বোধ 
হইলে মোক্ষলাভেব উপায় উদ্ভাবন কবেন। "প্রথমেই বৈবাগ্য চা । বৈবাগা 
হইপেই পাপত্যাগ হয,* তখন সনাতন ধম্ম দ্বাবা মোক্ষ লাভ কর! যায়। 
ইঞ্জিয়নিবোধ, সত্য ও দম দ্বাবা মোক্ষ লাভ হয়। 

্রা্ষণ--ইন্দ্িয় কি--কিরূপে ইন্দ্রিয় নিগ্রহ হয়? 

বাধ--মন স্বভাবতং রূপ বদাদি জানিতে প্রবর্তিত হয়। রূপ বসি 
জানিতে পারিলে বাগ ও দ্বেষ ভজনা কবে। তখন তাহাতে যত্ব কবে---কার্থ্যা- 
রস্ত কবে এবং পুনঃ পুনঃ অভিলঘিত রূপ বসাঁদিব সেবা কবিয়া থাকে। পবে 
রাগ, দ্বেষ, লোভ ও মোহ যথাক্রমে প্রাহুভতি হয়। তখন ধন্ম বুদ্ধি থাকেনা - 
কপট ধর্মে প্রবৃত্তি হয়। তখন কুটিল ব্যবহাব দ্বাবা ধনোপাজ্জন করে। 
বুদ্ধি তাহাতে কলুধিত-হয়, পাপ চিকীর্ষা তখন প্রবল হয়। + 

নেই শষ দদাদি পূ, বেদমার্গপরিবৃষ্ট ব্যক্তি, বন্ধু বান্ধব ও পঞ্জিতগণ' 


8৬৬ ভাবত লমধ। 


কর্তৃক নিবাবিত হইলেও বলে -আমি নিলিপ্ত, আমি উদাসীন, আহি অন্নাদক্ধ 
ভাবে সংসাব কবি মাত্র ॥ . 


প্রাহ্মরণ--তবে রাগ দ্বেষ হইতেই মান্ঠষেব সমস্ত বিপদ উত্থিত হয়? 
র্যাধ -বাগ দ্বেম জনিত অধন্ম ত্রিববি। 

(২) পাপ চিন্তা (১) পাপ কখন (৩ ) পাপাচবণ | 

এই সমস্ত ত্যাগ কৰিতে প।বিলে ধন্মলাভ হয়। 

্রাঙ্গণ-ব্রাঙ্গী নিষ্ঠ) কি তাহ। বল। 


ব্যাধ--চবাচব বিশ্বই রঙ্গ স্ববপ। ত্রন্ম আক! প্রচ্তি মহাভূতাত্মক । 
পঞ্চ মহাভূতেব কপ বস।দ পঞ্চগুণ, ষষ্ঠ গুণ চেতনা । তাহাই মন। সপ্তমী বুদ্ধি। 
পৰে অংস্কাব, প।৮ হন্সিয়, জীবাত্মা, সখ, বঙ্জঃ এব* তম? এই ১৭ মায়! সংজ্ঞা। 
আকাশাদ ৫, শব্দাদ ৫, ইন্দ্রিয ৫, মন বুদ্ধি, আত্মা, অহঙ্কাৰ, তিনগুণ এবং 
মন্তব্য বৌদ্ধব্য এই ১৯ তত্ব। ইহাব মধো কতকগুলি ইন্দ্রিয় গা, কতকগুলি 
অতীন্দ্রিয়। 


ব্রাঙ্গএ--পঞ্চ মহাভ়ৃত কিরূপে থাকে কিরূপেই বা (দহ গ্রহণ কবে? ) 

ব্যাধ - জবাযুঞজ, স্বেদজ, অগুজ এব* উদ্দিজ্জ এই চ্ব্বিধ প্রাণী। পঞ্চ 
মহাভৃত এব* ইহাদেব গুণ সন্নিহিত হইলে জয়াযুজাদি ভূত ষ্ট, হয়, যখন 
ভূত সকল দেহ লাশ ভবন! কবে ৩ুখন দেহী দেহান্তব প্রাপু হয। কিন্ত 
ডূতেব পবম্পব বিয়োগ হয় ঘা। বদ্ধ স্থাববজঙ্গমাত্মক জগং পবিব্যাপ্ধ, 
সেই পাঞ্চভৌতক ধা সব্ধত্র দৃ্ঘ উয়। যে যে বস্তু তন্দিয়গ্রাহ তাহাই 
"ব্যক্ত, যাহা অন্রমেয় ও অতী্ত্রব তাহাহ অন্যক্ত। দেহী শব্দাদিব গ্রাহক 
ইন্দ্রিয় ধাবণ করিয়া তৃপ্ত ভয়েন। তিনি সমুদায় লোক ব্যাপ্ত সোপাধিক 
আত্মা এবং আ'ত্মাতে বিলীন পোক সকল সন্দশন কবেন। সোপাঁধে জান" 
সম্প জীব প্রাবন্ধ কন্মে ভাবদ্ধ ভইয! দেহ পধ্যন্ত ভূত সকলকে প্রত্যক্ষ 
কধেন। তিনিই পিকপাধি হেতু বঙ্স্ববপ হইয়া সকল অবস্থায় সর্বাভূত 
অবলোকন কবেন, কর্দাচ কন্মে লিপ্ত হয়েন ন|। 


্রা্গুণ--কে মোক্ষপদ গ্রার্ত হয? 


ধ্যাৰ -ঘিনি মায়াময় ক্লেশ অতিক্রম করিয়াছেন, তিনি লোকের জীবন: 
‘বাকা বৃত্তি প্ৰকাশক জ্ঞান দ্বাধা পবম পুরুষার্থ মোক্ষপদ প্রা হয়েন। 


ডাকত সময । ২৬৭ 


গ্রাঙ্গণ-সকান্‌ কার্ধা দ্বাবা উপাধি মুক্ত হওয়া যায়? 

"" ধ্যাধ--সমন্তই তপোমূল। ইন্দ্ৰিয় সংযম কৰিলেই তপ্ত হয়, তপোহৃষঠা- 
নেব অন্ত উপায় নাই। ইন্দিয় (শক্তি) ধাবণের নাম যোগবিধি। মিনি 
মপ-আদি ছয় ইন্দ্রিয় বশীভূত কবিতে পাবেন, তিনি কখনও পাপে লিপ্ত হন না। 
বিষয় দোষ: দর্শনে যিনি বীতবাগ তিনিই' ধ্যান জনিত উৎকৃষ্ট ফল ভোগ করেন ।, 

ব্রাহ্মণ-_সত্ব বজঃ তমঃ গুণেব নিষষ বল। 

খ্যাধ---তম গুণ মোহাস্ক, বঙ্গগুণ দক্কাম্ব পব্ত্তক, মঙ্গুণ প্রকাশক 
বলিয়া সর্বশ্রেষ্ঠ ৷ 

বাহ্ধণ--এই সমস্ত গণ।বশম্বী বাক্তিকে কোন লক্ষণে জানা যায় ? 

ব্যাধ--যাহাদেব ইন্দিয প্রবল, যাভাবা বিব্কবিধুব, (বোষপববশ ও 
অলস তাঁহাবা তমোগুণান্বত ৷ 
" যাহাদেৰ বাসনা প্রবল, যাবা অতান্ত অভিমানী, যান অস্য়াশন্ত, উত্তম 
মন্ত্রী এব আপনাকে মহৎ বলিয়া বোধ কবেন তিনি বজো গুণবিশিষ্ট। 

মিনি শিষয়বাসনাবহিত, (কাদশঙ্গ, দগুণঘূুক্গ অক্গযাশন্ত ঠিনি 
সাত্বিক৭। 

সাত্বিক শক্ৰ লাক ৰাৰচাব দশান অত্যন্ত বিবন্ত হণ, চিনি জ্ঞাতব্য 
বিষয় বুঝিতে পারিয়| বজঃ ও তমঃগুণেব ক।্যকে নিন্দা কাধেন। 

বান্ষণ--কিবপে সাত্বিক ওযা যায় ? 

* ব্যাধ _অস্থঃকবণে বৈবাগ্যেব লক্ষণ সঞ্চার হইলে অঃক্কাব মুড হয়। 
তখন অন্তব লবল ও প্রপন্ন হয় । মানাপমান থাকেনা, কোন বিষয়ে সংশয়ও 
থাকেন! । বৈবাগা উদয়ে নাবায়ণ - ভিন্ন অ সমঝ্তই উপেক্ষিত হয়। এইরূপ 
ব্যক্তি ব্রন্ধ জ্ঞান লাভ কবেন1 অহঙ্কাৰ ত্যাগ হইলেই সাত্বিক হওয়া যায়। 

ব্রাহ্মণ -নিজ্ঞানাখ্য তেজোঁ ধাতু পার্থিখ দেই ধাবণ কবিয়া কেন দেহভি+ 
মানী, হয়েন এবং প্রাণাদি বায নাড়ীমার্গ 'ৰলম্বন কবিয়া কি প্রকাবে দে 
চেষ্টা বিধান কবেম ? 

ব্যাব__বিজ্ঞ।নোপাধিক বহ চিদাম্মমকে স্তাশ্রয় -কবিয়া শরীবকে সচৈতন 
করে। প্রাণ, বিজ্ঞান ও চিদাত্মাব সন্কিত মিলিত হইয়া চেষ্টমান হয়| বিজ্ঞা- 
মাতা চিদান্ব। ও প্রাণের সমাধিই জীবাস্ম! ৷ 


ঝ্াঙ্গণ-_উপাসনা কাহাব কর! যায়? 


kh 


১ ভারত লমঘ। 


ব্াধ-_জীবাধ্মায়। কাবণ জীবাত্মাই সর্ধভূতের আত্মা, ইনিই সনাতন 
পুর, ইনিই মহান্‌ বুদ্ধি অহস্কাব ও শবাদি ধিষয়। ইহার ধাবাই লো 
সকলেব ঘাহ্‌ ও আস্তবিক চেষ্টা সম্পন্ন হয়। * 

ইনিই উপাধিব আবেশ প্রভাবে জীবভাব লাজ কবিয়া জঠবানল আশ্ৰয় 
পূর্বক মুরাশয়ে ও পুবীষাশয়ে পৃথক পৃথক গতি লাভ কবৈন। ইনি 
উপাস্ত ৷ 

ব্রাঙ্মণ--বাধুব প্রাধান্য এত কেন? 

বা।ধ-_জঠবামলে বাধু প্রেবিত হইয়া অগ্লাদি বস, শোগিতাদি ধাতু ও 
পিত্তাদি দোষ সমুদয় পরিণত কবিয়! সঞ্চবণ কবিতেছে। 

প্রাণাদি বাযুব একত্র সন্নিপাত হেতু সঙ্র্ষণ জন্মে । সেই সক্ষ্ষণ জনিত 
উদ্মকে জঠবানল কহে { উহ্ভাতেই অন্নাদি পাক হয়। 

নাভিমধ্যে প্রাণসকল প্রতিষিত। শবীরস্থ নাড়ী দশবিধ বায়ু দ্বাব! 
প্রেরিত ও হৃদয় হইতে উৰ্দ্ধ অবঃ ও তির্ঘ্যকৃভাবে প্রবৃত্ত হইয়। অন্নবস সকল 
বন কবিতেছে। যোগিগণ এই নাড়ীপথ দ্বাবা ব্রক্মাক লাভ কবেন এব* 
মন্তকে আম্মাকে ধাবণ কবেন। ঃ 

লিঙ্গ শবীবাত্মক এবং প্রাণাদি ষোড়শকলাসম্পন্ন মূষ্টিমান্‌ আম্মাকে 
যোগবলে অবলোকন কৰা যায়। 

প্রাঙ্গণ__জীবাত্বায় ও পরমাত্মায় প্রভে? কি? 

ব্টাধ--পবমান্মা নিগুপ। খ্তিনি গুণাতীত। স্বালীসমাহিত অগ্নিব 
গা যিনি ধোড়শ কলায় নিবস্তব অবন্থিত। তিনিই আত্মা । পদ্থাপত্ৰস্থ হলবিন্দুর 
গায় যে দেব যোডশ কলায় নিত্য অবস্থান কবিতেছেন তিনিই নিত্য 
পবমাত্মা ও যোগলতা কিন্ত জীবাত্মা সত্ব বজঃ তম: গুণের আশ্রয় ও নিগুণ 
পবমাত্মার বশন্বন । জড় শবীবাদি জীবেব উপভোগ্য । 

আত্মা জীবরূপে স্বয়' চেষ্টমান তইয়| ঈশ্বব কূপে সকলকে চেষ্টমান কবেন। 
আত্মা, জীব ও ঈশ্বব অপেক্ষ। উৎকৃষ্ট এবং সপ্ত ভুবন প্রবর্তক । 

“শ্াঙ্ষণ--কিরূপে আত্ম দশন হয়? 

্যাধ -জআনধানের। হন্মম বুদ্ধি দ্বাবা তীহাকে দর্শন কবেন | চিত্তেই ' 
প্রগহ। ‘বলে শুভ/উভ কর্ম ক্ষয় হয়। দ্ধ চিত্ত ব্যক্তি ব্রহ্ম সাক্ষাংকায় জনিত 
জর সণ ভোগ ফরেন। অন্লাচাবী বিশুদ্ধ চিন্ত ব্যক্তি নিরস্তগ্ন যোগ সাধন 
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স্বায়। হৃদয়ে আত্মার দর্শন কয়েম। মমোদীপ হাব! আত্মাধ অবলোকন করিয়া 
মুক্তিলাভ করেন। 

ব্রাহ্মণ--সৎঙ্ষেপে মোক্ষ ধর্ম কীর্তন কর। 

ব্যাধ_ক্রোধ ও লোভ বশীভূত কবিলে পৰিত্ৰ হওয়া যায়। ধাহাঁব সকল 
অনুষ্ঠান কামনাশূন্ত -যিনি বিষয় বাসনা একবাবে বিসর্জন দিয়াছেন, গুরু 
ধাহারে দক্ষেত দ্বাব! যোগ উপদেশ কবেন এরূপ ব্যক্তিৰ ভোগইষ্াাতে ওদান্ত 
ছে ক্রমে ক্রমে বক্ষে প্রীতি জন্মে । ইহাই যোগ সংজ্ঞিত বঙ্গ সংযোগ। 

সকলেব সহিত মৈরীভাব সংস্থাপন কবিবে। কোন প্রাণিব হিংসা ও 
কদাচ কাহাবও সহিত নিরাঁদ কবিবেনা। প্রতিগ্রহ ত্যাগ করিয়া! ইহ ও 
পরকালে বৈরাগ্য অবলম্বন কব; সতত যতবত হইবে। অকিঞ্চনত, সন্তোষ, 
নিরাশিহ, অচাপল্য ও আত্মস্ঞ।ন এই সমস্ত বস্তুই সর্বোৎকৃষ্ট । 

সর্বদা তপঃপবাষণ সংবতাঙ্মা নিষ্পৃচ মুনিগণেব সঙ্গ কবিবে। ইহাই 
গংস্গ। 

যিনি স্থুখ দুঃখ ত্যাগ কবিয়া সর্ববিষয়ে একান্ত নিষ্পৃহ তিনিই জ্ঞাত! 
জান ৪ জ্ঞেয় স্বরূপ ব্র্গলাছে সমর্থ । ইহাই মোক্ষ ধর্ম । 

এই সমস্ত উপদেশেব পব ব্যাধ মাপন পূর্ব জন্মোধ বৃ্বান্থ বণনা! কবল 
এবং বিপ্রকে উপদেশ কবিল - 

আপনি পিত! মাতাব অনুমতি না লইয়াই তাহাদিগকে পরিত্যাগ কবিসা 
গৃহ হইতে নিশ্দস্ত হইয়া অন্যায় কবিয়াছেন্ট। তাহাদিগকে প্রসয্ কবিবাৰ 
জন্থ সত্তর গৃহে গমন করুনূ। নতৃবা সমস্ত ধর্ম কর্্মই ব্যর্থ হইবে। 

মার্কপ্ডেয় ধর্ম ব্যাধেব কথা সমাপন কাবিলে যুধিষ্টিব হুত।শনের জল প্রবেশ, 
হঁতাশনেব এক হইয়াও বছৰ, অঙ্গিবাব হুতাশনত্ব, কাঙিকেয়েব জন্মাদি প্রশ্ন, 
কবেন। আমবা বাহুল্য ভয়ে তাহা উল্লেখ কবিলাম না। 


একাদশ অংশ । 


ঘোষ যাত্রা । 


* মার্কতেয় প্রস্থতি খধিগণ বিদায় লইযাছেন। কৃষ্ণ ও সত্যভানা কিছুদিন 
পরে প্রস্থান কবিলেন, পাগুবেবা কামাকবনে সবোবব সন্ধানে এক গৃহ নিৰ্ম্মাণ 
কবিয়া বাস কবিতে লাগিলেন । 

এদিকে বাজা ধূতবাষ্ট পাগুবদিণেখ বনবাদ ক্লেশ এবং ঞ্জুনের অন্তর 
লাভেব বিষয় অৰ্গত ইইয! নিঠাম্ চিন্তিত ভইলেন, নিশ্চয় কবিলেন কুরুকুলেষ 
বিনাশকাল উপস্থিত হইয়াছে । শকুনি, কর্ণ ও দুর্ধ্যোধনকে সমস্তই জানাইল। 
তন শকুনি পাগুবদিগেব দুদ্দশ। দেখিবাঁৰ ন্ট ঢধ্যোধনকে আকাক্রিত কবিল-_- 
বলিল তুমি শ্ৰুব দুঃখ দর্শন অন্যন্ত পী৩ ভইবে। কাম্যক বনে তে।মাৰ 
গমন কবা একনাব কর্তবা। কর্ণ পবামশ দিল, ঘোষযাএ! ছলে দ্বৈতবনে 
গমন কবিলে কেছ আমাঁদেব অভিপ্রায় জানিবে না। শকুনি তখন পবামর্শ দিল, 
দ্বৈতবনে অনেক আভীবপল্লা আছে) তুমি বাতা তাঁহাদের তবাবধান কবিতে 
যাইতেছ, এই বলিলে ধতবাষ্ট অমত কবিতে পাবিনে না। 

ছুযোধন, কর্ণ ও শকুনি পবমাহলাদে ভাসা কবিতে কবিতে পবষ্পবেব ঝর 
গ্রহণ কবিল-_উপায় স্টিব হইবা গেঁল--ধতবাষ্টকে কৌশল কবিয়া সমগ্গ নামক 
গোপ দ্বাব৷ ঘোষপন্নী তব্বানণান ইচ্ছা জানাইল, আব৪ জানাইল ঢুয্যোধনের 
মৃগন্নাভিলাষ হইয়াছে--আপনি অনুমতি ককণ। বতবাষ্ট নিষেধ কবিলেন। 
শুনি মিখা। বাকো বলিগ--আমব। প1গুবদিগেব আশ্রমে গমন কৰিব না, 
তাঁহাদিগের প্রতি অভ্যাচ।বেবও অভিলাম আমাদের নাই। 

, আজ্ঞা মিলিল--বছুলোক ভন সৈন্য সামস্ত সঙ্গে দ্বৈতবনের “দই কো 
দুবে দুর্ধ্যোধন শিবিব সন্নিবেশ করিল। 

মৃগী কবিতে কবিতে ভর্ষ্যোধন গ্বৈতবনণধ্যে খৈতবন সরোববে আগমন 
করিল। এ স্থান পন্ধব্বক্ীক বক্ষিত| গন্ধর্বপন্ি চিত্রসেনেব সহিত 
দুর্য্যোধনেৰ যুদ্ধ হইল । দুৰ্য্যোধন ও বাঁজপদ্ধীকে বন্ধন কিয়! গন্ধর্কের সি 
কিনি প্রস্থান করিতে লাগিলেন। 
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'ছুর্য্যোধনের কতিপয় অমাত্য বর্ম্মরান্দের শরণাপন্ন হইল. এবং বিপদের কথা 
জানাইল। ধৰ্ম্মরাজ একাদশদিন ব্যাপী যজ্ঞে ব্যাপ্ত ছিলেন। ভীম, দুর্য্যো- 
ধনের অপমানে সন্তোষ জানাইলেন কিন্তু দয়ালু ধর্ম্মরাজ 'দুর্ধ্যোধনের নিষ্কৃতি 
লন্ত ভ্রাতাদিগকে আজ্ঞা দিলেন। চিত্ররথ অর্জুনের সথা। 

দুর্যোধনের কু-অভিপ্রায় জানিয়া ইন্্রই গন্ধর্বদদগকে এস্থানে রি 
ছিলেন। যাহাহউক অর্জুন গন্ধর্ব জয় করিয়া দূর্যোধন ও রাজপত়ীদিগকে 
মুক্ত করিয়ািলেন। দ্র্যোধনকে বন্ধন করিয়া চিত্রসেন যধিষ্ঠিরের নিকট 
আনয়ন করিলেন। যুধিষ্টিরের আজ্ঞায় ছূর্য্যোধন প্রাণ পাইল এবং কুলমর্য্যাদাও 
রক্ষা হইল। যুধিষ্ঠির প্রণয়বাক্যে দুর্য্যোধনকে কহিলেন এরূপ সাহস আর 
করিওনা। দুর্ধ্যোধন নিতান্ত লজ্জিত হইয়া নগরাভিমুখে প্রস্থান করিতে 
লাগিল। পাগুবের! দ্বৈতবনে বাদ করিতে লাগিলেন । 

এদিকে দ্বণায় লজ্জায় অভিভূত হইয়। দূর্যোধন প্রায়োপবেশনে কৃত সন্কপ্ 
করিলেন। কর্ণ, শকুনি, দুঃশাসন নানা প্রকাবে দুর্য্যোধনকে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা 
করিল। তথাপি ছর্য্যোধন সংস্কল্প ত্যাগ করিল নাঁ। ছুষ্যোধন মরণ স্থির 
করিল, ভূতলে কুশাস্তরণ সংস্তীর্ণ করিল। কুশ ও চিরবমন পরিধান করিলেন, 
বাক্য ও মন সংযম করিলেন। | 

এক অলৌকিক ঘটনায় দুম্যোধনের প্রাণরক্ষা হইল, পাতালবাসী দৈতা- 
গণ দুর্যোধনের রক্ষার জগ্য অথর্ববেদে[ক্ত মন্ত্রপাঠ করিয়া এক যজ্ঞ করিল। 
যঞ্জশেষে এক দেবতা তাহাদের নিকটে আদিলেন। দেবতা ছূর্য্যোধনকে 
পাতালে দানব গণের নিকট আনয়ন করিলেন। দানবের দুর্য্যোধনকে বুঝাইয়া 
দিল যে ছূর্যোধনের পহায়ত। করিবার জন্ঠই দানবের! ভূতলে অবতর্ণ 
হইয়াছে। অস্ুরগণ ভীষ্ম দ্রোণাদির শরীরে প্রবিষ্ট হইলে তাহারা পাগুব- 
গণের সহিত যথাসাধ্য যুদ্ধ করিবে। দৈত্য ও রাক্ষরগণ ক্ষত্রিয়যোনিতে জন্ম- 
গ্রহণ করিয়াছে । কর্ণ নরকাস্থবের আত্মা। কক নরকাস্থর বিনাশ করিয়াছি- 
লেন এ জন্ত জন্মান্তরীণ বৈরনিধ্যাতন জন্য কর্ণ অজ্জুনবধে প্রতিজ্ঞা করিবে। 
এবং ইন্দ্র কর্ণের কুণ্ডল ও কবজ অপহরণ করিবেন। পাঁওবগণ যেমন দেবগণের 
গতি, আপনিও সেইরূপ আমাদের গতি। ঁ 

". ছুর্য্োধন শান্ত হইল। তখন সেই দেবতা পুনরায় হুর্যোধন্কক টি 
আনয়নকরিলেন। দুর্য্যোধনের মনে আশা জন্মিল। দুর্ধ্যোধন মন্ত্রণা, গোপনে ' 
রাখিল এবং স্বরাজ্যে আগমন করিল। bi 
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ছুধ্যোধন প্রত্যাবর্তন কবিলে ভীম্ম বহুবিধ প্রবোধ দিলেন। বাজ! 
ভীগ্সেব কথা অগ্রাহা করিকেন। তখন কর্ণ দিখ্বিঞ্য়ে বহির্গত হইবাব বাসনা 
জানাইল। দুৰ্য্যোধন সম্মতি দিলেন। কর্ণ বহু বাজা জয় করিলেন, বছ্ধন 
আনিয়| ছূর্ধযোধনকে প্রদান করিলেন। দুর্য্যোধন জানল কেহই তাহার আর 
শক্ৰ হইতে পাবিবেনা । 

ছুর্দোধন তখন বাজসুয় যজ্ঞেব ইচ্ছ! জানাইল, পুবাহিত নিষেধ কবিলেন। 
তখন দুর্ঘ্যোধন মকলেব পবামর্শ মত বৈষ্ণব যজ্ঞ কবিলেন। দুঃশাসন পাণ্ডব 
দিগকে নিমন্ত্রণ জন্য দূত প্রেবণ কবিল। ঈর্ধাই এই সমস্ত ব্যাপাবেব মূল। 
ঘঙ্জ শেষ হইল, পাণ্ডবেবা আপিলেন না। কর্ণ প্রতিজ্ঞা কবিল যে যুদ্ধে পাণ্ডব- 
দিগকে তিনি বিনাশ কবিবেন। তখন দুর্যোধন রাজনুয় কব্তে পারেম। 
দূর্যোধন সন্তু হইল। অন্জুন বিনাশার্থ কর্ণ আঙ্কব ব্রত ধাবণ করিলেন। 
প্রতিজ্ঞ। কবিলেন যে যাহা প্রার্থনা কবিবে তাহাই দান কবিবেন। এই কর্ণই 
এই জন্য দতাকর্ণ নামে বিখ্যাত । 

বাজ! দুধিষ্ঠিব সমস্ত শ্রবণ কবিলেন। স্বপ্নে দেখিলেন মৃগগণ তাহাদের 
£খ তাহাকে জানাইতেছে। বনবাসেব আব একবংসব আট মাম অবশিষ 
আছে। পাণ্ডবগণ কাম্যক বনে আগমন কবিলেন। 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 

জ্ঞাঁতবাসের শেষ বৎলর। 
প্রথম অংশ- 
যুধিষ্ঠির ও ব্যাস । 


একাদশ বংসব চাবিমাস অতীত হটয়া গেল । জ্ঞাত বাসে আব আট মাস 
অবশিষ্ট আছে । 

এই পাজাব দুঃখ ম্মবথ কবিলে মাধাবণ মন্ষ্যে আব ঢুঃগ কবিবাধ 
কিছুই থাকে না। এই জন্য যুধিষ্ঠিব প্রান্ম্মবণীয়। পরম ধাশ্মিক এই বাজ! 
কত দুঃখ সহা কবিয়াছেন আব নিত্য অধশ্মগাবী তুমি, নিত্য সুখ চোগ কৰিবে 
কিরূপে ? সুখেব জন্য কোন ধন্ম উপ|জ্ঞন কবিয়|ছ, (কান তপস্তা কবিয়াছ, 
কি ত্যাগ করিয়াছ যে সুখ শাস্তি লা” কবিবে? যখন ধান্নিককেও এত্দ্ুঃখ 
ভোগ *কবিচ্টে হয়- যখন ধান্মিক খান্ছিও সমন্ত সভা কবিয়া দীবে ধীবে 
কর্তব্যানষ্টান করেন, হখন তোমাৰ পক্ষ ধৈযা পাবণ পন্বক ধদ্মানষ্ঠানই একমাজ 
কর্তরায। 

ঘুধিঠিব প্রাাদিগেখ ঢঃখ দেখিযা বাজতে নিধি হইতেন না। খন 
ঘন দীঘ নিশ্বাস ত্যাগ কবিতন -কাঙ্গাকেও ড় বলিতে গিয়া আসব হয়| 
পড়িতেন। এই সময়ে ৩গনান্‌ খ্যাসদেন কামার বান মাগমন কবেল। ব্যাসদেব 
ঘুধিষ্ঠিবকে বলিতে লাগলেন 

ছঃখে তোঁমবা বিশেষ মিয়মাণ ভহধাছ কিন্তু শ্রথে ও ছঃখে সমভাবে অবস্থান 


করাই কর্তৃবা। 


ভপোষুষ্ঠান না করিলে কদাচ গথল।ভ হয় না। তুমি তপন্তা ক্র। 
তণন্তা প্রভাবে সকল বস্তই সিদ্ধ হইতে পাবে। ইন্দ্রিয় ও মনের একাগ্রতা 
ত্বক । সতা, ধবলতা, অক্রোধ, দম, শম অনহুয়া, অহিংসা, শৌচ ও ইন্জি 


 সংধস--এট সমস্ত অভ্যাসই তপন্তা | সত্যনাডী, দীর্ঘায়ু ও সবল £য়। ক্রোধ ও, 


সবক শূন্ত মন্ুন্ত নির্ববাণলাত কবে, দাস্ত ও শান্তিপব হইলে নিরন্তর’ সুখলাজ 


হয, দাদাদিতে অনপ্ত ফল। সকলকে যে সন্মান কবে মহৎকুধে ভাত 


জল হয়। 


২৭৪ ভাবত সমর। 


ব্যাদদেৰ অতঃপৰ যুধিষ্টিবেব নিকট মহাত্মা মুসলেব ত্রীহি ফ্রোপ দানের ফল 
বিবৃত কবিলেন, 'এবং এই বলিয়! সাস্বনা কবিলেন যে হে কৌন্তেয়! রাজাচ্যুত 
হইয়াছ বলিয়া তোমার শোক কব! অনুচিত, তুমি তপোবলে পুনবায় রাজ্য প্রাধ 
হইবে। মহামুনি ব্যাস তখন নিজ আশ্রমাভিমুখে গমন*কবিলেন। 


টি ঈী 2 স্পা 


দ্বিতীয় অংশ । 
দুর্বব(ল। ও পাগুবগণ | 


কাম্যকবনে মনিগণেৰ সহি৩ পাগুবেবা বান কখিতেছেন। বাঞ্জা আবণ্যক 
মৃগমাংসে প্রতিদিন অন্নাণী ব্রাহ্মণগণেব তৃপ্ি সাধন কবিতেন--ভ্রৌপদীব চোন 
পর্য্যন্ত অন্ন অক্ষয় থাঁকিত। 

সকলে আহাব কবিয়াঞ্ছে -আহারান্তে পাগুবগণ দ্রোপদীব সঙিত সুখে 
উপবিষ্ট আছেন একপ সময়ে বভলৌকেব কোলাহল শ্রুত হইল । মহৰি হৃর্ষাসা 
দশ সহস্র শিষ্য পৰিবৃত হইয়া আমে উপস্থিত হইলেন | 

ঘর্বাসার পবিচর্ধ্যা কবা ইইল। ছূর্ববাস! সানার্থ গমন কবিয়াছেন পাও্ডবগণ 
বড়ই ব্যাকুল ভ্টলেন। ‘ 

এই তুর্কাসা একদিন যরৃচ্ছাক্রমে দশ সহঅ্র শিষ্যোব সহিত হস্তিনাপুবে 
উপস্থিত হন। দুর্ধোধন শাপভয়ে শঙ্কিত হইয়া আলম্ত ত্যাগ কবিয়া ডন্ধানার 
পবিচৰ্য্যা কবেন। 

এইখানে আমধা মহামুনি ছূর্বাসাব কথঞ্চিৎ পরিচয় পাই। দগ্ধ প্র্গ 
পতি অন্ঠতমূ অত্ৰি অনুক্রয়াকে বিবাহ করেন। অন্ুক্থয়ার পুত্র সোম 
দ়ব্রেক এবং চুর্ধবাসা ৷ দর্বাগা শঙ্কর অংশে জন্মগ্রহণ করেন।। ছুর্বামা খযি। 
খবিগণ বয় দান জন্য লোকের ধৈর্ঘ্য পৰীক্ষা করিতেন । হূর্ববাসার পরীক্ষা 
হতে যাহাৰা উত্তীর্ণ হইতে পারিতৈন ডাহারা বন্ধ হয়া যাইভেম। খধি 
দিগের। আন্ত পোকে থাভিচার ফবিতে ভয় পাইত। তাঁহারা লোকাপরে 


ভাবত সমধ। ২৫ 


আঁগমদ করিলে লোকে সতর্ক হুইয়া তাহাদের সেবা কবিত, কিন্তু নিতান্ত 
ব্যতিচাবী শাপগ্রস্ত হইত। খধিগণ সমাজের সাদগ্রস্তকর্ত্তা স্বরূপ হইয়া 
লোকালয়ে আসিতেন। দর্য্যোধন গৃহে আগমন কবি দর্কাসা কখন “ক্ষুধিত 
হইয়াছি অগ্ন প্রদান কর’ বিয়া সান কবিতে গমন কবিলেন, কিন্তু বহ বিলে 
প্রত্যাগত হইলেন--বলিলেন ‘আজ আহার কবিব না”। পুনৰায় সহসা 
আগমন করিয়। বলিতেন 'ত্ববাধ্বিত হইষা ভোজন কবাও। কখন নিনীধ 
সময়ে অন্ন প্রস্তুত কবাইত্ডেন--কিন্ত তাচ! .লাঞ্সন কবিতেন শা, প্রত্যুত 
তিরস্কাব করিতেন । বাজ। ছ্ধ্যোধন নির্কিকাব চিন্কে সমস্ত সহা করিল। 
ঘর্বশস! পরিতুষ্ট হইয়! বব প্রার্থনা কধিতে বলিলেন। 
তর্য্যোধনেব সন্তবে প।গুবদিগেব অনিষ্ট চিন্ত বঠিয়াছে _র্ববাস! ক্রুদ্ধ 
হইয়া! পাগুবদিগকে অভিসম্পাত করুন ভিতবে এই ইচ্ছ।, কিন্তু বাতিবে বলিল, 
“্যুধিষ্ঠিব আমাদেব কুলেখ জ্যেষ্ঠ 9 শ্রেষ্ঠ এক্ষণে তিনি কামাকবনে বাস 
করিতেছেন। আপনি তাঁহাব আতিথা গণ করুন| থে সময়ে দ্রৌপদী 
সকলের আহারাস্তে ভোজন কবিয়া বিশ্রাম কবিবেন আপনি সেই সমগ্নে 
তথায় বামন করিবেন ইহাই 'আমাব প্রার্থনা” । প্রব্বাস! স্বীকাব করিলেন । 
পুর্বে বলা হইক'ছে বাজ! মৃধিষ্টিব অসময়ে সশিষ্য দর্ববাসাব আগমনে 
অস্তান্ত ভীত ছটয়াছেন। ভয়ে কথা দোপদী জ।ণিপেন। "আজ দ্রুপধ 
রাঞ্জনন্দিনী নিাস্ত চিন্তাকুলা। 
কবচ বিনা এ বিপদে কে রাখিবে দেপদা কাব হয়| কৃষ্ণকে প্নঃণ 
কবিলেম £- 
“হেঁ কৃষ্ণ ককণ। সিন্ধু জগতেৰ পতি, 
বক্ষাকর কৃষ্ণচন্্র পাগুবেব গতি। 
তুমি যদি এই বাব ন! কর বক্ষণ, * 
তবেত পাৰ বংশ হইল নিধন ॥ 
ভ্রৌপণী পুনঃ পুনঃ কৃষ্ণকে নমস্কাব কবিতেছেন তে কৃষ্ণ হে উঃ হে মহা 
ধাহো থে দেবকীনন্দন হে অবায়, আমি তৌমাবে নমস্কাৰ করিতেছি । হে 
বরেণা ছে অনন্ত হে গাতহীনের গতি ছে পুরাণপুরুধ হে প্রাণ! হে সৰ 
সাঞ্জিন মি তোমার শবগাপরন । ছে শরণাগতব্ংসল ক্বুণা কবিযী আমায় 
বঙ্চা কর। হে নীলোৎপলদলষ্ঠান ! ছে পশ্নারূণেক্ষণ হে গীতার ছে 
ফোস্িকুষণ-..ডুমি যাহাবে রক্ষা কর তাহার ভয় কোথায়? ভুমি সভামধ্যে 


২1৭% ভাত গগর। 


ছাশাপন হষ্টতে তোমার দ্রৌপদীকে মুক্ত কবিয়াছিলে আজ আমায় এই লক্ষ 
হইতে বক্ষা কব” । ‘ 
প্রতি বিষাদে ভক্ত এইবপে তাঠাবই আশ্রয় গ্রহণ কবেন। ধনবান্‌ বিপদে 
পড়িয়। ধনেব ব| লোকবলের আশ্রয় গ্র্ণ কবে--এগন্ সকল সময়ে বিপদ ইইতে 
রক্ষা পায় না, কিন্ত যে বিষাদযোগে সর্ধকালে এইবপে ভগবামেৰ আশ্রয় গ্রহণ 
করে---ভক্তবৎসল মধুকদন তাঁহাকে কপা কবেন। + 
কৃষ্ণ কাক্সণীপার্শ্মে শয়ন কবিয়ােন--শুভ্ত কাতব হইয়া ডাকিতেছে-ভগবান 
থাকিতে পাবিলেন না। 
প্ৰ্যগ্ৰ মে ভক্ত দাকে বলি জগন্নাথ 
লাগল অগ্থবে যন কণ্টক আঘাত । 
বছিতে নাঠিক শক্তি শক্ৰ দুঃখ জানি 
বাস্তু হ'য়ে উঠিলেন দেব ৮কপাপি | 
ঠায় মানুষের এ আশ্রয় থাকিতে মামুন কাঠাৰ নিকটে কাতবত! জানায় ? 
বিনি সর্বশক্তিমান তিনি ঠিন্ন “ক আব মান্তনাক এই মৃত়াস'সাবসাগব হইতে 
উদ্ধাব কবিতে পাবে? 
কৃষ্ণ আদিলেন -অন্তধামী সমস্তই জানিতেছেন-_ আসিয়াই দ্রৌপদী 
নিকটে হত পাতিয়া আঠা চাহিলেন -ব্লিলেন সখি! আমি ধডঈ 
ক্ষুধিত--কিছু ভোঞ্জন প্রদান কব । হবি হবি একি পবিহাস ঠাকুব কবিতৈছেঁন ? 
ট্রৌপদীব চর্গে জল আদিল।, কৃঞ্চ হাত পাতিযা আছেম--পবিচাস বুঝিয়াও 
দ্রৌপদী স্থিব থাকিতে পাবিতেছেন না। ঠাকুব। কিছু যে নাই। আমিও যে 
আশাৰ কধিয়াছি, একি কব $মিগ 
পঞ্চুণাব সময় স্মালস।? বন হামিতে হাসিতে বলিতেছেন-বলিতেছেন 
শী যাও শর্ধাদত্ত স্থালী আনিয়া দেখা ও। 
দ্রৌপদী নির্বন্ধা তিশয় উল্লক্খম কবিতে পাবিলেন না" স্থালী আনিলেন। একটি 
শাকজড়িত অন্ন স্থালীকণ্ডে সংলগ্ন ছিল। কাঙ্গাল ঠাকুর তাঠাই লইয়া মুখে 
দিলেন। দৌপদী বুঝিলেন না কি ₹ইল। কৃষ্ণ বলিলেন ইহাতেই বিশ্বাত্মা সীত 
হলেন । কৃষ্চ বাঁছিরে মাসিয়া ভীমসেনকে ব্াহ্গণ ওকিতে বলিলেন । 
“কে বুধিনে কৃষ্ণেব মায় ? চিত্র পুন্তলিকাধ মত এই অন্ত কোটি জন্ধাড 
বিনি নাচাইতেছেন তীাচাৰ পক্ষে অসাধ্য কি আছে? মানুষ লোখে ন! 
তাই ডান কর্দে দোষ দের--কখল বলে কৃষ্ণ বড় একজন বাজনৈতিক, কখন 


ভার ধর । ২৭ 


বলে ক্ধ একজন আদশ মাগুম--হরি ₹বি জীব বড়ই অপবাধ করে। ঠাকুর 
সর্ধজীবকে ক্ষমা কব। 

ভীম আহ্বান কবিতেছেন--সশিষ্য ছর্বামা সানাস্তে সারবস উপগার 
কবিতেছেন। দূর্ধাসা কিছুই বুঝিতে পাবিলেন না। ভীমকে বলিলেন 
“জামবা সকলেই এরূপ পাঁবপ্ত হইয়াছি যে কোন প্রকাবে আঙ্গাব কবিতে 
পাবিব না। আঁমবাবুথা পাক নিমিত্ত বাজ্ধধিব নিকট অপবাধী হইলাম ।” 

ছর্বাসা ভীমকে বিদায় কবিলেন---দুর্বাগা শী ঠইয়ানছন। পাগুবেব। 
ইবিপদাশ্রিত--ইহাকা মহাব্মা পন্থী সদাচাববত । শক্কেব কোধ।নলে সমস্ত 
দগ্ধ হইতে পারে। 

ছর্বাদা আব ফিবিগেন না-শিষাগণ চারিদিকে প্রস্থান কবিলেন। 
ভাম তীর্থে তীর্থে অন্বেষণ কবিলেন--তথাপি বক্ষণ অপেক্ষ। কখিলেন -. 
ভাবিলেন নিনাগ কালে হযত দর্বাস। অকস্মাৎ আপিষা নির্যাতন করিবেন। 
রুঞ্চ পাণগুব্দিগকে নির্ভয কবিলেন-.বলিলেন মভবাজ দর্বাসা হইতে 
আপনাদের ছয়েক কোন কারণ নাই, যাহাবা ধন্মেব ভন্তগত ঠাহাব। অবসগ 
হন লু 

ক₹সও প্রস্থণ কারলেন। পগাবেবা বিপদ চইতে উত্থীণ ভইয়া বনে বাস 
কবিতে লাগিলেন! 

মহাত্মা কাশীবাম এ স্থানে দুন্বাসাব পাবণ পলিম্া একটি অধ্যায়ের শষ্টি 
করিয়াছেন ইঃ! মূলে নাই । 


তৃতীয় অংশ । 


ট্রৌপদী ও জয়দ্ৰথ । 


পাগ্ুবেৰ৷ পচ ভাই মৃগয়ায় বাহিব ছ্ইয়াছেন। দ্রৌপদী একাকিনী 
আশ্রমে রহিয়াছেম। আশ্রমের অন্ত দেশে ধৌম্য এবং ভণবিদ্বু অবস্থান 
কবিতেছেন। ও 
আশ্রমন্বাবে একটি কাদ্ববৃক্ষ। দ্রৌপদী খেলা কবিতেছেন। কদথ 


হণ "ভারত সময 


বৃক্ষেব শাখা অবনত করিয়া তাহাই সঞ্চালন “কবিতেছেন। শর্বারীকাগে 
পবনকম্পিত প্রক্ছলিত হুতাশনশিখা! যেরূপ দেখায়--পাখান্দোলননিগৃষ্ধ 
পদকন্ঠাকে সেইরপ দেখাইতে ছিল। 

দ্রৌপদী আপন সনে খেল! করিতেছেন-_সহর্স| ফোন অপরিচিত শ্বব 
সনিয়া কদম্বশাথা পবিত্যাগ কবিলেন। দেখিলেন শন্মখে এক রাজপুত্র । 
বাজপুত্র নিজেব পৰিচয় দিতেছে এবং অন্য 'এক বানপুত্রকে লক্ষ্য করিয়া 
ব্লিতেছে আমি বাজ! জয়দ্থের নিকট হইতে আসিয়াছি। 

জয়দ্রথ এর্ধ্যোধনের ভগ্নী দুঃশলাব স্বামী। মহাসমবে হহাকে অঞ্জন 
বিনাশ কবেন। জরদ্রথ বিবাহাণী হইয়া শান্বেয়দিগের নিকট গমন করিতে, 
ছিলেন। পথে কাম্যকবন। অকম্মাৎ দৌপদীব রূপরাশি চক্ষে পড়িয়াছে-. 
জয়দ্রখ কামমোছিত ইয়া সখ। কোটিকাশ্ম দ্বাবা সংবাদ লইতে পাঠাইয়া- 
ছেন -কে।টিক নাগ! কথ! বলিঠেছে। 

দ্রৌপদী শাখা ত্যাগ কৰিয়া কৌশেষ উত্তবীয় গ্রহণ কবিয়াছেন। প্রৌগ- 
দীধ ব্যবভাঁবে স্ভীব শিক্ষাৰ অনেক আছে । 

দ্রৌপদী লক্জায় জড়পড হইলেন না__ এবং কোধেও অন্ধ হঈটলেৰ না। 
উদ্রতাব সঙ্কিত বলিতে লাগিলেন তোমাৰ সচিহ কথোপকথন কর! মাদৃশী 
ভত্রমহিলাৰ নিতান্ত অনুচিত। এখনে এমন কোন পুকষ বা নাবী নাই যে 
তোমাৰ বাঁকোৰ উন্বুর প্রদান কবে কান্ধেই আমি স্বয়ং উত্তব কবিতেছি। 
আমি স্বধর্থ-নিবত বিশেষতঃ এক্াকিনী--তুমি এখানে একাকী আলিয়া 
তুমি স্থরথের পুত্র কোটিকান্ত পরিচয় দিলে এগন্য আমি আমার কুলের 
পরিচয় দিতেছি । ৌপদী মিজেব পবিচয় দিলেন, পাণুবেরা মৃগন্নায় 
গিয়ছেন ইভ।ও জানাইপেন -আবও বলিলেন তোমবা বাহন হইতে অবতীর্ণ 
হইয়া ক্ষণকাল এইছানে অবস্থান কব--আমা৭ স্বামীদিগেব প্রত্যাগমনের 
সময় হইয়াছে। ধর্শাবাজ একান্ত অভিথির্রয়। দ্রৌপদী অন্ত কিছু না বলিয়া 
গর্ণশালায় প্রবেশ কবিলেন। ‘ 

এই অবসবে অন্ত বাঙ্গণ আাদিয়। উপস্থিত হইলেন। পাপাৰ্ধ৷ জয়রথ অন্ধ 
হইগাছে--কোটিকান্ত ভ্রৌপদীকে হরণ করিতে উপদেশ দিল। দুবাগ্ধা 
আলমে প্রবেশ করিল, পাণডবদিগের নিশী। করিয়া বলিল--বরাননে ভুরি 
ক্ধুদার ভার্ঘয! হও, রথে আরোহণ কৰ -মামার সহিত ঘাবজ্জীবন লগে 
কাটাইবে । 


ভারত দষব। ২৭৯ 


দ্রৌপদী প্রথমে জয়দ্রথকে নিল্লক্জ বলিয়া তিবস্কার কবিলেন, ভয় দেখাই- 
ফেম, কিন্তু দুষ্ট তাহাতেও প্রতিনিবৃত্ত চয় না দোখিয়া মিষ্ট বাক্যে ভুলাইয়! 
রাখিয়া! শ্বামীদিগের আগমন প্রতীক্ষা কঠিতে ল।গিলেন। তাহাতেও ফল 
হইল না। তখন ভীমেব* কথ! ম্মবণ করাইলেন, বলিলেন, পাপিষ্ঠ অজ্ঞানতা! 
বশতঃ তুই স্ুখ-প্রস্থপ্ত মহাবগ পবাক্রান্ত সিংহকে পদাঘাত করিয়া তাহাব মুখ 
লোম উৎপাটন কবিয়া পলায়ন কবিতে অভিলাষ কবিয়াছিস। জধঞরথ ক্রমে 
খল প্রয়োগ আবস্ত করিল। কম্পিঠা্লী দ্ৌপদা পাপাজ্থাকে তাচা'ব শবীৰ 
স্পশ করিতে নিষেধ কবিলেন এবং উচ্চৈ:ম্ববে ধৌম্য পুবোভিতকে আহ্বান 
কবিতে লাগিলেন। জয়দ্রথ শুনিয়াও শুনিল না-_দ্রেপদীব উত্তবীয় ধারণ 
কবিল। 

দ্রৌপদীৰ উপাযাস্থৰ নাহ। পতিব্ৰতা বেগে জয়দ্রথকে আকর্ষণ কবি- 
লেন-_পাপিষ্ঠ ভূতলে নিপতিত হইল। দুবাত্মা তৎক্ষণাৎ উঠিব! দীড়াইণ। 
সেই সময়ে ধৌমা উপস্থিত হইলেন। জয়দেব আকষণে পীড়িত হইয়া 
দ্রপদ্ববাল! ধৌমাকে প্রণাম কবিয়া অগত্যা জয়দ্রথেব বথে উঠিলেন। 

ফ্রোমা অভিসম্পাত কবিলেন, ভয় দেখাইপেন, [বছুঠেই কিছু ভহল না। 
পাপ্তবেব! সৃগয়া করিয়া পঞ্চ পাতা একএ মিলিত ইইয়াছেন | বুিষ্ঠিব 
নানাবিধ কুলক্ষণ দেখিয়া প্াতাদিগকে [নবু্ কাবলেন, সকলে দতবেগে 
আশ্রমমুখে ফিধিলেন। আশ্রমেব অনতিদুবে চৌপধাব দাদী ধাতরেয়িকাকে 
দর্শন কবিলেন। দাসী কাদিণে কাদতে ম্মস্ত বুধান্ট জানাইল। যে পথে 
দ্রৌপদীকে *খণ কবিয়া পইয়াছে পাগুণেবা ₹=বেগে (সেই পথে ছুটিলেন। 
জয়দ্রথরথে ড্রোপদীকে দেখিলেন। 

দ্রৌপদী স্বামীদিগকে সন্দশন কাবয়া আশ্বস্ত তইপেন। ভাব জয়দথ 
তখন ডৌপদীকে পাগুবদিগেখ পবিচয় জিজ্ঞাসা কাবি৫-_দ্রেপদী পাওবদিগকে 
দেখাইয়া দিল--আবও বলিল-_যদি আজ তোমাব বক্ষা তম ভবে তোগাব 
পুনর্জন্ম লাভ হইল জানিও। 

ক্রমে ভীমাজ্জুন জয়দ্রথেব সমস্ত সৈন্য বিনাশ কবিলেন। জদ়দ্রথ রথ হইতে 
লন্ফ দিয়া পলায়নগর হইল। দ্রৌপদী নকুল সহদেবেব বথে উঠিলেন, 
ধৌদাফে সঙ্গে দিয়া ধশ্মরাজ দ্রপদননিনীকে আশ্রমে পাঠাইলেন। বৃথা 
সৈন্তক্ষয় নিবাগ্গিত হইল। ভীমাজ্ছুন পয়দ্রথে পশ্চাৎ অনুসরণ 
করিলেন। 


2৮ ভাবত সমৰ । 


একক্রোশমধ্যে তীম ও ন্র্ল্ছুন অধদ্রথের অশ্ব দেখিতে পাইবেন , 
অৰ্জ্জুন জয়দ্রথেব অশ্ব বিনাশ কবিলেন--জফদ্রথ দ্রুভবেগে রনমরো ধারমান 
ছইল। ভীঘ জয়দখকে ধরিয়াছে -ক্ষমাশীল অর্জুন জয়দ্রথকে প্রাণে বিনাশ 
ফ্ববিতে নিষেধ করিলেন। | 

জয়দ্রথ প্রচাবে মুচ্ছিত হইয়াছে । কিন্তু ভীমেব ক্ষম! নাই) অর্জুনের 
নিষেধ বাকো ভীম ক্ষান্ত হইল। ভীম জার্দচন্দ্ বাণ দ্বারা জয়দ্রথেব মন্তকেন্র 
পঞ্চস্থান মুণ্ডিত করিয়া পঞ্চটুড করিয়া দিলেন। 

জয়দ্রথকে বন্ধন কবিয়া ধর্্মবাঁঞ্জেব নিকট আনিলেন। জয়দ্থ আপনাকে 
পাওডবদিগের দাল বলিয়া স্বীকাব করিল -খধিষ্টির চঃশালাব স্বামীকে মুক্ত 
কবিয়| দিলেন। 

জয়দথ লক্ষ ও দ্বগায় গঙ্গা্থাবীভিমুখে প্রস্থান কাঁবল। ভগবান 
ভবানীপতিব ঘোব তপন্ত। কবিল। শিব সাক্ষাৎ হইল। জয়দ্রথ পঞ্চপা গুবকে 
যাহাতে জয় কবিতে পাবি এইরূপ বব প্রার্থনা কখিল। 

পাওবজয় মনুম্যেব সাধা নহে, তথাপি ঠঘি একদিনে জগ্ঠ অজ্জুন ব্যতীত 
সৈন্য পাওুবচতুষ্টগকে জয় কধিতে পাবিবে। মহাদেবের নিকট এই বব 
প্রাপ্ত হইয়া জয়দথ স্বরঙ্গ্যে প্রস্থান কবিল। পাগুবগণ কাম্যকবনে বাস 


কবিতে লাগিলেন। 


চতুর্থ অংশ। 


যুধিষ্ঠির ও মার্কণ্ডেয় । 


বুহস্পতিৰ ও মাকে, তৃতীয় প্রজাপতি ভগবান্‌ অঙ্গিবাব গু (” বাজ 
যুধিষ্টির চিরজীবি মার্কণ্ডেয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহর্ষে । আপনি ্িকালঙ্চ_ 
কখন ফি আমার স্তার হতভাগ্য কোন মনগুধ্যকে আপনি দর্শন করিয়াছেন ? 
তখন মার্কপ্ডের আগ্চোপাস্ত রামচন্জের বিবরণ বর্ণনা করিলেন--রাধচন্দ 
নীতা হরণে তোমাপেক্ষা অধিক হঃখ ভোগ করিয়াছিলেন মহাবাজ হম রাম 
চবিত্র আলোচনা কবিষ্া শোক দধবণ কব। তোমা সদৃশ মহাত্মাৰ শোকে 


'ারত সমর ! ২৮১ 


অভিভূত হওয়া উচিত 'নহে। যুধিষ্ঠির শোক পরিহাব পূর্বক পুনরায় জিজ্ঞাসা 
"করিলেন, মহর্ষে ক্রপদনন্দিনী পতিব্রত!, কিন্তু আসার জন্য রাজকন্যা হইয়াও 
পুনঃ পুনঃ ক্লেশ ভোগ করিতেছে । আপনি বলুন দ্রৌপদীর মত পতিব্রতা 
কোথাও কি দেখিয়াছেন$? 

মহর্ষি মাৰ্কণ্ডেয় তখন পতিব্রতামাহাস্ম্য কীর্তনচ্ছলে সাবিত্রীর ইতিহাস 
জ্ঞাপন করিলেন। 

এখনও অনেক স্ত্রীলোক সাবিত্রীব্রত কবিয়া থাকেন। আমরা সাবিত্রী- 
ন্ডপান্‌ চবিতে কিরূপে জীবন শাঠিত কারতে হয়-পতিপরায়ণা স্ত্রীলোক 
সাবিত্রীর জীবনে কোন্‌ শিক্ষালাভ করিতে পাবেন-ইহা কিছু বিস্তারিত 
বর্ণনা করিব। ভরসা কবি এই ছুদ্দিনে এই কুশিক্ষাব দিনে হিন্দু রমণী 
সাবিত্ীকে দেখিয়া সন্থষ্ট হইবেন-_পতি কোন্‌ বস্তু ইহ! চিনিতে পারিবেন_- 
পতির প্রতি কিরূপ ব্যণভার কবিতে হয় বুঝিতে পাবিবেন। আমরা স্বানী 
ও স্ত্রীর কথোপকথনচ্ছলে সাবিত্রীব কথা ও সাবিত্রীব উপাসন! সমস্তই 
“সাবিত্রী” নামক ভিন্ন পুস্তকে দেখাইয়াছি । 

হে মহাবাজ এইক্ূপে পতি পরায়ণ! সাবিত্রী পিতা, মাতা, শব, শ্বশুব, সমগ্র 
ভর্ভকূল ও আপনারে কৃচ্ছ £ইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন । ক্লাণী দ্রৌপদীও 
তাহার প্রায় োমাদিগকে পখিজীণ কববে। 


পঞ্চম অংশ। ৷ 
যুধিষ্ঠির ও লোমশ । 


যুধিষ্ঠির সর্বদা কর্ণের ভয় কবিতেন। লোমশমুনি ইন্দ্রপুবে যখন গমন” 
করিয়াছিলেন তখন তাহাদ্বাব! ইন্দ্র দৃধ্িষ্ঠিবকে ধনঞ্য়েব কুশল সংবাদ প্রদান 
করেন। সেইকালে স্থরপতি যুধিষ্টিরকে বলিয়৷ পাঠাইয়াছিলেন যে ধনঞ্জয় 


ইন্দ্রলোক হইতে প্রস্থান করিলে ইন্দ্র কর্ণের কুণ্ডল অপহবণ করিবেন । 
৩৬ 
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পাগুবদ্দিগের দ্বাদশ বংসর অরণ্যবাস হইর। গেল! কর্ণ প্রতিজ্ঞা করিয়া- 
ছেন যে কেহ যে কোন বিষয় ভিক্ষা করিবে তাহাই প্রদান করিব। সত্য 
আপন পুত্রকে স্বপ্রযোগে সাবধান করিয়। দিয়াছিলেন যে ইন্দ্র ব্রাহ্মণবেশে 
তোমার কুণ্ডলদ্বয় প্রার্থনা করিবে--যদ্ি তুমি সহজাত কুগুলদয় প্রদান কর 
তবে গতায়ু হইয়া কালগ্রাদে পতিত হইবে । 

কর্ণ নিজের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেন নাই-_ছদ্মবেশী ইন্ত্রকে চিনিতে পারিয়াও 
কুণ্ডল দান করিয়াছিলেন । 

এইখানে কর্ণের কুগুলসহ জন্মের বিবরণ মহাভারতে বর্ণিত আছে। 
প্রাতঃশ্ররণীয়া কণ্ঠাগণের মধ্যে কুত্তীও একজন। কুস্তী বৃষ্ণিবংশের রাজা 
শূরসেনের কন্যা বন্থদেবের ভগিনী । শুবসেন সন্তুষ্ট চিন্তে আপন সগা কুস্তি" 
ভোজকে এই কন্া দান কবেন। 

কুস্তীর রূপলাবণ্য আলোকসামান্ত। বালিকাকালে এক তেজস্বী ব্রাঙ্গণ 
সেবায় এই কুন্তী নিয়োজিত হয়েন। 


কুস্তী বালিকা, কিন্তু আলন্ত ও অভিমান পরিত্যাগ করিয়া এক বৎসর 
ব্রাহ্মণের সেবা করিয়াছিলেন। 


ব্রাহ্মণ কিরূপ আচরণ কবিতেন তাহার একটু পরিচয় দিব। ব্রাহ্মণ 
প্রীতঃকালে আগমন করিব বলিয়া কখন সায়ংকালে, কখন বা রাত্রিকালে 
আগমন করিতেন, তথাপি প্রথা তীাহাবে ভোজ্য শয়ন আসন প্রদান করিয়া 
পুজা করিতেন। কুন্তী যে সময় ব্যস্ত গাকিতেন, ব্রাহ্মণ সেই সময়ে তাহাকে 
নানাবিধ আদেশ করিতেন ও অতি ঢুল্লভি সামগ্রী প্রার্থনা করিতেন। বালিকা 
সভান্তবদনে ব্রাঙ্মণকে তাহাই আনিয়া দিতেন। 


এই মহাতপ! ব্ৰাহ্মণ সন্তষ্ট হইয়া কুস্তীকে এক বর প্রদান করেন। কুন্তী 
মন্ত্র যে কোন দেবতাকে অহ্বান করিতে পারিতেন। বালিকান্থুলভ 
চপলত! হেতু কুন্তী মন্ত্রপবীক্ষার জন্য একদিন ক্র্য্যকে আহ্বান করেন। 
কন্ঠাকালে কুন্তীর যে সন্তান হয় তাহাতে কোন প্রকাৰ কামপ্রতন্ত্রতা 
ছিল না। ভগবান্‌ সহস্র কিরণ স্বীয় তেজপ্রভাবে কুস্তীরে মোহিত করিয়া 
যোগবলে তাহার গর্ভাধান করিলেন, কিন্তু তাহার কন্ঠাবস্থা দূষিত করিলেন 
ন,। ইহাতেই কর্ণেব জন্ম হয়। 


ভারত সমর । ২৮৩ 


লোকাচার হেতু কুস্তী এই পুত্র বিপঙ্জন দিয়ছিলেন। সেই সময়ে 
কুস্তীর কাতরতা, বিলাপ ও পরিতাপে বালিকা *একালেও কুন্তীর মাতৃত্বের 
পরিচয় পাওয়া যায়। মাতৃত্বহীন! নারীকে নারী বলা যায় না 

কুন্তী সকল দেবতার প্রতি পুত্রের রক্ষার ভার প্রদান করেন। আব 
বলিয়াছিলেন বৎস ! এক্ষণে যে তোমারে পুত্রত্বে পবিগ্রহ করিবে এবং তুমি 
পিপাসায় শুষ্কক হইয়া ব্যগ্রতা সহকারে যাহাব স্তন পান করিবে সে নারীও 
ব্টা। ন! জানি সে কিরূপ স্বপ্ন দেখিয়াছে। আহ! ! তাহার কি সৌভাগা ষে 
এহ কমললোচন স্বপলাট গুকেশসম্পরন পুত্রকে লালন পালন করিবে। 
যখন তুমি ধুলিধূপরিতকলেবর হইয়। জান্ুদ্বাবা গমনপুব্বক মধুব অপ্দ,ট বাকা 
প্রয়োগ করিবে, যখন তুমি হিমাচলসম্ভৃত কেশবি শাবকের হ্যায় যৌবনসম্পন্ন 
হইবে, না জানি এই সমস্ত দেখিয়! শুনিয়া সেই রমণীর জদয়ে কতই আনন্দেব 
সঞ্চার হইবে । 

যাহা হউক ইন্দ্র কর্ণের কন ও কুণ্ডল আহরণ করিলেন--ধার্ভঁরাষ্ট্রগণ 
কর্ণ প্রতারিত হইয়াছেন শুনিয়া নিতান্ত বিষ ভইলেন, পাগুবেব! হৃষ্ট 
হউলেন। . 
পাগুন্বো অতঃপর কামাকবন ত্যাগ কবির! দ্বৈতবনে বাম কব্যিত লাগি- 
লেন। 


ষষ্ঠ অংশ। 


আরণ্যেয় পর্ববাধ্যায় 


বনপর্কের শেষ অংশ এই 'আরণোয় পর্বাধ্যায়। আমরা এখানে ধর্ম ও 
যুধিষ্ঠিবের ধৰ্ম্ম সন্বন্ধীায় প্রশ্নোত্তর শৃঙ্খলাপূর্ববক বর্ণন করিয়া বনপর্কের উপ- 
হার করিব। 

ধাহাব! ধর্শ্মোপদেশ শুনিতে ভাল বাসেন তাঁহারা এই অধ্যায়ে অনেক 
উপকার প্রাপ্ত হইবেন। ' টা কি 


২৮৪ ভারত সমর | 


পাণ্ডবের দ্বৈতবনে বাদ করিতেছেন। একদিন এক ব্রাক্ষণ বিপন্ন 
হইয়া পাণ্ডবদ্বিগের আশ্রয় গ্রহণ করেন । 

ব্রাহ্মণের অরণীসনাথ মন্থদণ্ড এক বৃক্ষে বন্ধ ছিল। এক মৃগ আসিয়া 
সেই বৃক্ষে গাত্র ঘর্ষণ করে-_অগ্নিহোত্র তাহাব শুঙ্গে সংসক্ত হয় । মৃগ অগ্নি- 
হোত্র লয়! পলায়ন করে। পঞ্চ ভ্রাতা মুগ 'নুসবণ করেন। মৃগ দৃষ্টি 
পথে পতিত হইলেও কেহ তাহাকে শরবিদ্ধ করিতে পাবিলেন না! মৃগ দৃষ্টি- 
পথের বহিভূতি হইল। পাগবেরা ক্ষুৎপিপাসায় কাতব__এক পাদপমূলে 
সকলে উপবেশন করিলেন । 

আপন আপন দুঃখের কারণ কি সকলে আলাচন! কবিতেছেন। পিপাসা 
নিবারণ জন্য জলাম্বেষণ চেষ্টা হইল। নকুল এক উচ্চ বৃক্ষে আরোহণ 
করিয়া জানিলেন কোথায় জল আছে। 

নকুল জলাশয়ের নিকট গমন করিয়াছেন, জল পান করিতে যান এমন 
সময়ে অন্তরীন্স হইতে এক যক্ষ তাহাকে বলিল, “জলপান করিওনা। গ্রে 
আমার প্রশ্নের উত্তর দিয়া জলপান করিও নতুবা মৃত্যুমুখে পতিত হইবে ।” 
নকুল যক্ষ বাক্য উপেক্ষা করিলেন_যেমন জলম্পর্শ করিলেন অমনি প্রাণ- 
শ্ণ্য মত হইয়া ধরাতলে পতিত হইলেন। আর তিন ত্রাতারও এই দশা 
হইল । 


সকল ভ্রাতাই জলান্বেষণে গিয়াছে, কেহই ফিরিতেছে ন! । যুধিষ্ঠির ব্যাকুল 
হইলেন | 

মভাবন। মনুষ্যের শব্দ নাই। রুরু, ববাহ ৪ পক্ষিগণ চারিদিকে বিচরণ 
করিতেছে । নীল ভাস্বর পাদপদকল সর্বত্র শোভমান। ভ্রমরসকল বঙ্কার 
করিতেছে । যুধিষ্ঠির বনমধ্য প্রবেশ করিলেন। 

বনমধ্যে সুন্দর সরোবর--কত পদ্ম ও সরোববে ফুটিয়া রহিয়াছে । 
যুধিষ্ঠির বিস্মিত হইয়া দেখিতেছেন চারিভাই নিশ্চেষ্ট হহয়৷ ধরাতলে পতিত-- 
তাহাদের ধনুর্বাণ সকল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। 

ধশন্মরাজ প্রতি ভ্রাতাকে লক্ষ্য করিয়া. বিলাপ করিলেন। কি করা উচিত 
কিছুই নির্ণয় করিতে পারিতেছেন না। এই অভূতপূর্ব ব্যাপারের কারণ 
নির্ণয়ে চেষ্টা করিলেন। রঃ 

ভ্রাতাঁদিগের মুখ কর্ণ অবিকৃত রহিয়াছে_-ভাবিলেন এই জল কি বিষাক্ত । 
তিনি সরোবরে অবতীর্ণ হইতে যান এমন সময়ে অন্তরীক্ষ হইতে গুনিলেন 
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"রাজপুত্র আমি শৈবাল ও মস্ত ভোজী বক-_-আমিই তোমার অন্ুজদিগকে 
যমসদনে প্রেরণ করিয়াছি-_আমার প্রশ্নের উত্তর প্রদান না করিয়া জল পান 
বা জল স্পর্শ করিলে তোমাবও এ দশা ঘটিবে ।” 

যুধিষ্ির-_অবিচলিত পর্ধত সমান আমাব ভ্রাতৃচতৃষ্টয়কে পাতিত করা কি 
পক্ষীর কর্ম্ম ? আপনি কে পরিচয় প্রদান করুন? কোন্‌ অভিপ্রায়ে আপনি 
এই কৰ্ম্ম করিয়াছেন? আমি ভয়ে ও কৌতুহলে অভিভূত হইতেছি-_জদয় 
কম্পিত হইতেছে, শিরোবেদনা সমুৎপর হইয়াছে । নন আপনি কে? 

যক্ষঃ--আমি যক্ষ--জলচর পক্ষী নহি--আমি ইহাদিগকে নিভিত করি- 
য়াছি। 

যুধিষ্ঠিব সবোঁবর গর্ভ হইতে উখিত হইব! মাত্র এক ভয়ঙ্কর মুর্তি অবলোকন 
করিলেন--আর 

বক্ষ কহিল তোমার লাতাগণ আমার নিষেধ সন্বে আমার অধিকৃত জল 
গ্রহণে উদ্যত হইয়াছিল সেইজন্য এই দশা! প্রাপ্ত হইয়াছে । তুমি আমার প্রশ্নের 
উত্তব দিয়া সলিল পান করিও । 

যুধিষ্ঠি-_আপনার অধিকৃত বস্তু গ্রহণে মামাব ইচ্ছা নাই। বলুন আপনার 
প্রশ্ন কি? 

প্রঃ-কোন্‌ কোন্‌ অপকর্ম করিলে অক্ষয় নরক ভোগ হয়? 

উঃ_যাচমান অকিঞ্চন ব্রাহ্মণকে স্বয়ং আহবান করিয়া পরিশেষে নাই 
বলিয়া যে বিদায় করে, বেদ, ধর্ম্মশাস্ত্, দবিজাতি, দেবত! ও পৈতৃক ধর্ম মিথ্যা 
বলিয়া যে প্রতিপন্ন করে, ধন বিগ্কমান থাকিতেই নাই বলিয়া যিনি দান ও ভোগে 
পরাস্মুখ হয়েন--এই সকণ ব্যক্তির অক্ষয় নরক ভোগ হয়। 

প্রঃ ধর্ম, অর্থ ও কাম পরস্পর বিরোধী । কি প্রকারে ইহাদের সমাবেশ 
হয়। 

উঃ-_যখন ধৰ্ম্ম ও ভাৰ্য্যা পরম্পব বশবন্তা হয় তখনই ধর্মার্থকামের 
মমবেশ হয়। 

প্রঃ--সনাতন ধৰ্ম্ম কি? 

উঃ--জ্ঞানযোগ। 

প্রঃ_-ধন্ের আশ্রয় কি? 

উঃ--বশ। 
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প্রঃ-জ্ঞান কাঁহাকে বলে? 
উঃ-_তত্বার্থোপলন্ধিই জ্ঞান । 
প্রঃ প্রধান ধর্দকি ? 
উঃ- আনুশংস্ত | 
প্রঃ-_ধর্ম্ের আশ্রয় কি? 
উঃ-দাক্ষ্য। 
প্রঃকোন ধন্ম সর্বদা ফলবান্‌ ? 
উঃ--বৈদিক বর্ম 
প্রঃ--ধৰ্ম্ম অন্তুরাগীব লাভ কি? 
উঃ-_সদগতি। 
প্রঃ-কি ত্যাগে লোকে সুখী হয়ঃ 
উঃ--লোভ। 
প্রঃ-স্বখের একমাত্র আশ্রয় কি ? 
উঃ--শীল। 
প্রঃ--কি ত্যাগে অর্থবান হয়? 
উঃ--কামনা | 
প্রঃ__লোভে পড়িয়া মানুষ কি ত্যাগ কবে? 
উঃ--পবম মিত্রকেও ত্যাগ করে। 
প্রঃ-কি ত্যাগে শোক বায়? 
উঃ--ক্রোধ ত্যাগে। 
প্র-শোক কি? 
উঃ-_অজ্ঞান। 
প্রঃ-কি করিলে শোক যায়? 
উঃ-_মনঃ সংযমে। 
প্রঃ--কোন শত্রু ছুজ্জেয়? 
উঃ--ক্রোধ। 
প্রঃ--কোন ব্যাধি অনন্ত ? 
উঃ--লোভ । 

'প্রঃ--কিসের জন্য মানুষ স্বর্গ গমনে অসমর্থ হয়? 
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উঃ-_সঙ্গ জন্য৷ 

প্রঃ-_স্বর্গের একমাত্র আশ্রয় কি? 
উঃ_সত্য । 

প্রঃ--বিষ কি? 

উঃ- প্রার্থনা । 

প্রঃ-'অমৃত কি? 

উ£--যজ্ঞশেষ ও সলিল । 
প্রঃ-মৃত পুরুষ কে? 

উঃ-দরিদ্র পুরুষ | 

প্রঃ-মৃত বাজ্য কি? 
উঃ-_অরাজক রাজ্য । 

প্রঃহমৃত শ্রাদ্ধ কি? 
উ£ঃ-_অশ্ৰোত্ৰিয় শ্ৰাদ্ধ । 
প্রঃ_-কিসে বুদ্ধিমান হওয়! বায়? 
টনঃ--বৃদ্ধসেবায় । 


প্র--কিসে মহত্ব লাভ হয় ? 
উঃ-_তপস্তা দ্বারা । 
প্রঃহকিসে পুত্রবান্‌ হয়? 
উঃ--যজ্ঞ দ্বারা | 

প্রঃ--সুখের মধ্যে উত্তম কি? 
উঃ-_সন্তোষ। 
প্রঃ--লীভের মধ্যে উত্তম কি? 
উঃ--আরোগ্য । 

প্রঃ£অন্ন কি? 

উঃ-_ধেনগুই অন্ন। 

প্রঃ--সাধু কে? 


উঃ-_সর্ব প্রাণীর হিতকারী ব্যক্তিই সাধু। 


প্রঃ ব্রাহ্মণের সাধুভাব কি? 
উঃ-তপন্থ!। 
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প্রঃ__ক্ষত্রিয়ের সাধুভাব কি? 


উঃ-যজ্ঞ। 

প্রঃ ব্রাহ্মণের দেবত্ব কি ? 
উঃ-_বেদ পাঠ । 
প্রঃ-ক্ষত্রিয়ের দেবত্ব কি? 
উঃ-_ অস্ত্র শস্স । 

প্রঃ ব্রাহ্মণের মনুষ্যত্ব কি? 
উঃ মৃত্যুঃ | 

প্রঃ ক্ষত্রিয়ের মনুষ্য ভাব কি? 
উঃ-_ভয়। 


প্রঃ ব্রাহ্মণের 'অসাধুতাব কি ? 
উঃ--পরীধাদ ( অপবাদ-নিন্দা )। 
প্রঃ ক্ষত্রিক্ষের অসাধুভাব কি? 
উ:-_ পরিত্যাগ । 

প্রঃ প্রবাসীর মিত্র কে ? 
উঃ--সঙ্গী । 

প্র:-_গৃহবাদীর মিত্র কে ? 

উঃ- ভাৰ্য্যা ৷ 

প্রঃ-আতুরের মিএ কে? 
উঃ-চিকিৎসক । 


শ্রঃ--মুমুষুর মিত্র কে? 

উঃ--দান। 

প্রঃ-বহুমিত্রশালী ব্যক্তির লাভ কি? 
ভঃ-_সতত সুখে বাস । 

প্রঃ সর্বভতের অতিথি কে ? 
উঃ--অগ্নি । 


প্রঃ-_পৃথিবী অপেক্ষা গুরুতর কে? 
উঃ--মাতা । 
প্রঃ--আকাশ অপেক্ষা উচ্চতর কে? 
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উ$-_পিতা। 
প্রঃ বাধু অপেক্ষা শীপ্রগামী কে? 
উঃ-_চিন্তা। 
প্রঃ__-কে আদিত্যকে উন্নত করেন ? 
উঃ বন্গ। 

কে আদিত্যের চারিধারে আছেন? 
উঃ--দেবগণ। 
প্রঃকে আদিত্যকে অস্তমিত কবেন? 
উঃ-ধর্্ম। 
প্রঃ- আদিত্য কোথায় প্রতিষ্ঠিত? 
উঃ-_সত্যে। 
প্রঃ--যজ্ঞীয় সাম কি? 
উঃ- প্রাণ । 
প্রঃ-যক্ভীয় যজুঃ কি? 
উঃ--মন। 
প্রঁঃ__কে যজ্ঞকে বরণ করে? 
উঃ-খক্‌। 
প্রঃযজ্ঞ কাহাকে অতিক্রম করে না? 
উঃ-_খকৃকে। 
প্রঃ মৃত যজ্ঞ কি? 
উঃ-_-অনক্ষিণ যজ্ঞ । * 
প্রঃ_অবপনকারী মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে? 
উঃ বৃষ্টি। 
প্রঃ--নিবপনকারী মধ্যে শ্রেষ্ঠ কি? 
উঃ--বীজ। 
প্রঃ প্রতিষ্ঠমান মধ্যে শ্রেষ্ঠ কি? 
উঃ-_ধেন্ু। 
প্রঃ--প্রসবকারী মধ্যে শ্রেষ্ঠ কি? 
উঃ-_পুত্র। 
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প্রঃ___সসুদ্বা় জগৎ কি পদার্থ? 
উঃ-_বাধু সমুদায় জগৎ, ৷ 

প্রঃ_কি নির্মিত্ত ব্রাহ্মণকে দান করা উচিত ? 
উ£-ধন্্ম নিমিত্ত । 

প্র:-_কি জন্য নটকে ও নর্তককে দান করে? 
উঃ-যশের নিমিত্ত | 

প্রঃ£-কি নিমিত্ত রাজাকে দান করে ? 
উঃ-__ভায়র নিমিত্ত । 

প্রঃ-_লোক সকল কিসে দ্বারা আবৃত ? 
উঃ-_ অজ্ঞান দ্বার! । 

'প্রঃ-লোক সকল কিসে অপ্ৰকাশিত ? 
উঃ--তমো দ্বারা । 

প্রঃ--মন্তষ্যের আত্মা কে ? 

উঃ-পুত্ৰ । 

প্রঃ--মন্ুষ্যের দৈবক্কৃত সথা কে ? 
উ£-_ভার্ষা। । 

প্রঃ__মন্ুষ্যের উপজীবিকা কি ? 
উঃ-_-মেঘ। 

প্রঃ--তপের লক্ষণ কি ? 
উঃ--স্বধন্মাজুব্তিত্ব ! 

প্রঃ-দমের লক্ষণ কি? 

উ£--মনের নিশ্রুহ । 

প্রঃ ক্ষমার লক্ষণ কি? 

উঃ--দ্বন্থ সহিষ্ণুতা ৷ 

প্রঃ--লজ্জার লক্ষণ কি? 
উঃ--অকাধ্য হইতে নিবৃত্তি । 
প্রাঃ-জ্ঞান কাহাকে বলে? 

উঃ-- জনত্বোপলবি । 

প্রঃ--শম কি? 


ভারত সমর ' 


উঃ- চিত্তের প্রসম্নতা । 

প্রঃ দয়া কি? 
উঃ--সকলের সুখের ইচ্ছা কর! । 
প্রঃ-আর্জব কি? & 
উঃ--সমচিত্ততা | 

প্র--মোহ কি? 

উঃ- “ধৰ্ম্ম বিষয়ে অনভিজ্ঞতা । 
প্রমান কি? 

উঃ- আত্মীভিমানতা ৷ 
প্রঃআলম্ত কি? 

উঃ- ধন্মানুষ্ঠান না কর! । 
প্রঃহস্থের্্যে কি? 
উঃ-_-স্বধন্মে স্থিবত। । | 
প্রঃ ধৈর্য্য কি? ' 
উঃ-_ইন্দ্ৰিয়নিগ্রহ | 

প্রঃ -স্মানকি? 
উঃ--মনোমালিন্ত পরিত্যাগ । 
প্রঃ--দান কি? 

উঃ প্রাণিগণকে রক্ষা করা। 
প্রঃ পণ্ডিত কে? 

উঃ- ধর্মাজ্ঞ । টি 

প্রঃ নাস্তিক কে? 

উঃ মূর্খ । 

প্রঃ মুখ কে? 
উঃ-_নান্তিক । 

প্রঃ--কাম কি? 
উ:__সংসারহেতুই কাম। 
প্রঃ-মৎসর কি? 
উঃ-ন্ৃত্বাপ। 


২৯১ 


২৯২ - ভারত সময । 


প্রঃ-অহঙ্কার কি? 
উ:-_অজ্ঞানরাশি। « 
প্রঃদস্ত কি? 
উঃ--ধৰ্ম্মধবজের উন্নমন। 
প্রঃদৈব্য কি? 
উঃ--দানের ফলই দৈব্য। 
প্রঃ পৈশুন্ত কি? 
উঃ__পরের প্রতি দৌষারোপ। 
প্রঃ কুগ, বৃত্ত, স্বাধ্যায়, ও শ্রুতি ইহার মধ্যে ব্রাহ্মণত্বের কারণ কোনটি ? 
উঃ- ত্রাহ্মণকুলে জন্ম, অধ্যয়ন অধ্যাপন বা শাস্ চিন্তা, চতুর্বেদে জ্ঞান 
এ সমস্তের কোনটিই ব্রাহ্মণত্বের কারণ নহে। এই সমস্ত দ্বারা শুদ্র হইতে 
ভিন্নত| বুঝা যায়। একমাত্র বৃত্তই ব্ৰাহ্মণত্বের কারণ। যিনি দুবৃত্ত তিনি 
ব্রাহ্মণ নহেন। যিনি ক্রিয়াবান, যিনি অগ্নিহোত্রপরায়ণ, তিনিই ব্রাহ্গণ। 
নিরস্তর যিনি অস্তরে বাহিরে অগ্নিমান্দ্যতা দূর করিয়! রাখিয়াছেন তিনিই ব্রাহ্মণ 
প্রঃ_পুরুষ কে ? 
উঃ-_মানবের নাম পুণ্য কর্ম্ম দ্বারা স্বর্গ স্পর্শ করিয়া ভূমণ্ডলে ব্যাপ্ত হয় 
সেই নাম যতদিন থাকে ততদিন সেই পুণ্যকর্ম্মা ব্যক্তি পুরুষ বলিয়া পরি- 
গণিত হয়। | 
প্রঃ সর্বাপেক্ষা! ধনী কে? 
উঃ-_যে ব্যক্তি অতীত বা অনাগত সুখ দুঃখ প্রিয় অপ্রিয় তুল্য জ্ঞান করেন 
তিনি সব্বাপেক্ষা ধনী । 
যক্ষমুধিষ্িব সংবাদে মহাত্ম। কাশীরাম অন্ত সমস্ত ত্যাগ করিয়া কেবল চারিটি 
প্রশ্ন মা উদ্ধ ত করিয়াছেন। সে চারিটি এই 
ক! চ বার্তী কিমাশ্চর্ধ্যং কঃ পন্থাঃ কশ্চ মোদতে। 
মমৈতান্‌ চতুর; প্রশ্নান্‌ কথয়িত্বা জলং পিব ॥ 
কিবা বার্তা ? কি আশ্চর্য্য ? পথ বলি কারে? 
কোন্‌ জন মুখী হয় এই চরাচরে ? 
পাণ্ডুপুত্ৰ আমার যে এই প্রশ্ন চারি 
উত্তর করিয়া! তুমি পান কর বারি। 


ভারত সমর । 


কাচ বার্তা 
ুধিষ্টির:-_মাসর্ভ,দবর্বীপরিঘ্টনেন হুর্া্িনা রাত্রিদিবেদ্ধনেন 
অন্ন মহামোহ্ময়ে কটাহে ভূতানি কালঃ পটতীতি বার্তী। 
মাস খাতুঙ্হাতা দিয়া করেন ঘট্রন। 
সূর্য্য অগ্নি রাত্রি দিবা তাহাতে ইন্ধন ॥ 
মোহময় সংসার কটাহে কাল কর্তী 
ভূতগণে করে পাক এইত বারতা । 
কিমাশ্চর্য্যং 
অহস্টহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরম্‌। 
শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছস্তি কিমাশ্চর্যযমতঃ পরম্‌ ॥ 
প্রতিদিন কত প্রাণী যায় যমঘরে 
অবশিষ্ট যারা তার! এই মনে করে 
আমরা ত চিরজীবী নাহি হ’ব ক্ষয় 
ইহা হ'তে কি আশ্চর্য্য আছে মহাশয় । 
কঃ পন্থাঃ 
বেদ! বিভিন্নাঃ স্বৃতয়ে! বিভিন্নাঃ 
নাসৌ মুন্িস্ত মতং ন ভিন্নম্‌ । 
ধৰ্ম্মস্ত তত্বং নিহিতং গুহায়াং 
মহাজনো যেন গতঃ স পশ্থাঃ ॥ 
বেদ আর স্থৃতি শান্তর একমর্ত নয়, 
স্েচ্ছাম্ৃত নান! মুনি নানা মত কয় ; 
ধর্ম্মের নিগুঢ় তত্র গুহায় স্থাপন, 
সেই পথ গ্রান্থ যাহে চলে মহাজন । 


বকশ্চ মোদতে 
দিবসন্তাষ্টমৈে ভাগে শাকং পচতি যো নরঃ 


অঞণী চাপ্রবাসীচ স বারিচর মোদতে ॥ 
অ প্রবাসী খণ বিনা যার কাল যায় 
ষগ্চপি মধ্যাহ্ৃকালে শাক অন্ন খায় 
তথাপি সে জন সুখী সংসার ভিতর 
বারিচর এই তব প্রশ্নের উত্তর ॥ 


২৯৪ ভারত সমর ৷ 


যক্ষ সন্তুষ্ট হইলেন। যুধিঠিরকে বলিলেন তুমি ভ্রাতৃগণের মধ্যে একজনের 
জীবন প্রার্থনা কব। যুধিষ্ঠির শ্যামকলেবর লোহিতলোচন বিশালবক্ষ 
নকুলের জীবন প্রার্থনা করিলেন। বক্ষ আশ্চর্য্য হইলেন। ভীমার্জুন 
বাদ দিয়া নকুলের জন্য প্রার্থনা কেন? যুধিষ্ঠির বলিলেন আমি ধর্ম রক্ষার 
জন্য সমস্ত স্বার্থ বলি দিতে সর্বদা প্রস্তত। জানি ধর্মকে বক্ষা করিলে ধর্ম্মও 
আমাকে রক্ষা করিবেন। সকলে আমাকে ধরন্মশ্বীল জানেন অতএব আমি 
কোনক্রমে স্বধশ্ম পারত্যাগ করিতে পারি না। কুস্তী মাদ্রী উভয়েই আমার 
জননী । উভয়েই পুত্রবতী হইয়া থাকুন এই আমার অভিলাষ । আমার 
পক্ষে উভয়েই সমান। এজ্জন্ত আপনি নকুলকে জীবিত করিয়া উভয়কে 
পুত্রবতী করুন । 

যক্ষের পরীক্ষা শেষ হইল। ধর্ম বক্ষরূপে ঘুধিষ্ঠিরকে পবীক্ষা! করিলেন । 
সকল পাওব জীবিত হইলেন, নিদ্রোথিতেব ন্যায় উঠিয়া ঈাড়াইলেন। 

ধন্ম আপন পরিচয় দিলেন। বলিলেন আমি তোমার পিতা । তপস্তা ও 
্র্গচর্ধ্য আমার শবীর, অহিংসা শৌচ শাস্তি আমার ইন্দ্রিয় । আমি তোমার 
আনৃশংস্তে তৃপ্ত হইয়াছি। তুমি বব প্রার্থনা কর। 

“যে ব্রাহ্মণের অরণী সহিত মন্থদণ্ড মৃগকর্তৃক অপহৃত হইয়াছে তাহার 
অগ্নিহোত্র সকল যেন বিলুপ্ত না হয় ইহাই আমাৰ প্রথম প্রার্থনা”। 

“তোমার পরীক্ষা জন্য আমি মুগবেশে মন্থদণ্ড অপহরণ করিয়াছিলাম__ 
গ্রহণ কর”। | 

তথন যুধিষ্ঠির অন্ত বর প্রার্থনা করিলেন-_-আমরা অরণ্যে দ্বাদশ বসব 
অতিবাহিত কবিয়াছি। ত্রয়োদশ উপস্থিত। এক্ষণে ‘যে স্থানে আমর! অব- 
স্থান করিব কেহ যেন উহ! অবগত হইতে সমর্থ না হয়: আপনি এই বর 
প্রদান করুন। 

তখন ধৰ্ম্ম যুধিষ্টিরকে গৃঢ় বেশে বিরাট নগরে অজ্ঞাতবাসেব আদেশ 
করিলেন। আবও বলিলেন, হে প্রিয়দর্শন তুমি আমার আত্মজ, বিছুর আমার 
অংশজ-_তুমি তৃতীয় বর প্রার্থনা কর। | 

হে দেব-ধুধিষ্টির বলিতে লাগিলেন__আঁমি যেন লোভ, মোহ, ক্রোধ 
পরাজয় করিতে সমর্থ হই--আমার অন্তর যেন তপ দান ও সত্যে অনুরক্র 
থাকে। 


ভারত সমর । ২৯৫ 


স্বভাবতঃ ঘ সমস্ত গুণ থাকিলেও উহাব! আরও উজ্জল হইবে এই 
বলিয় ধৰ্ম্ম অন্তহিত হইলেন। 


সপ্তম অংশ। 


জ্ঞাতবাসের শেষ কথা | 


বকরূগী ধর্ম ুধিষ্ঠিরের বহু প্রশংসা করিয়া বিদায় লইলেন | যাইবার কালে 
বলিয়া গেলেন 
ধ্বর্ম ন! ছাড়িহ কতু ধর্ম কর সার, 
দুঃখের সাগর হবে অনায়াসে পার 1” 
চারি ভাই ও (দ্রৌপদী বাচিয়া উঠিয়াছেন। সকলে ঘর্িিরকে এ স্থানে 
আঁসিবার কাঁবণ জিজ্ঞাসা করিলেন । যুধিষ্ঠির সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন। সকলে 
মৃত্যু সরোবরে স্নান করিয়া সেই দিন সেই স্থানে যাপন করিলেন। 
প্রভাত হইল। পাণ্ডবের! কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া শয্যা ত্যাগ করিলেন। 
পাণ্ডবেরা তপস্থিগণের নিকটে উপস্থিত ৪ হইলেন এবং ধর্োর অনুজ 
জানাইলেন। পাগুবদিগের অজ্ঞাতবাসের সময় উপস্থিত হইল। রাজা 
ধর দ্বাদশ বংসরের 'ক্লশ স্মরণ কেরিয়া অভিভূত হইলেন। গঃখের কথা 
বলিতে বলিতে মুক্ছিত হইয়া পড়িলেন। ধোঁম্য নানা প্রকারে সাস্বনা করিলেন। 
্রাহ্মণেব! আশীর্বাদ করিলেন। 
ব্রাঙ্গণেবা বিদায় গ্রহণ করলেন। পাওবের! এক ক্রোশ মাত্র গমন করিয়া 
অজ্ঞাতবাসের আয়োজন করিতে লাঁগিলেন। 


চতুর্থ খণ্ড । 


অন্ভঞাতবাম। 


প্রথম পরিচ্ছেদ । 


পাণ্ডব প্রবেশ । 


প্রথম অংশ--মন্ত্রণা 
আদ গ্াদশ বসব অতীত হতল। কল্য হইতে অঙ্ঞাতবামেব বৎসব 
আবস্ত হইণে | ধর্ম্মবাজ নাতাদিগকে পবামর্শ জিজ্ঞাসা কবিলেন। পবামর্শ 
হইল কোন বম্য দেশ দেখিয়া ছষজনে একসঙ্গে থাকিব। কুকমণ্ডলেব 
চতুদ্দিকে চেদী, মৎস্ত, কুস্তিবাস্্, অবস্তী, শ্ববসেন প্রভৃতি বহুদেশেব নামোল্লেখ 
হইল। যুধিষ্ঠির মৎস্ত দেশে বিবাট বাজ্যে বাস কবিবেন স্থিৰ হইল । বলিলেন -- 
“সবাবে দেখিব সবে থাকিব গুপ্তেতে, 
অন্য জন কেহ যেন না পাবে লক্ষিতে” ॥ 


স্থান ঠিক হইয়া গেল। এক্ষণে কে কোন কর্ম কবিবেন তাছাব কথা 
উত্থাপন কবা হইল । ধন্মবাজ কি্পে আত্মগোপন কবিবেন- অর্জুন জিজ্ঞাসা 
কবিলেন। মহাবাজ চক্রবর্তী পববশে থাকিবেন অর্জ্জুনেব প্রাণে বড়ই যাতন। 
হইতেছে। বলিতেছেন 
ইহা সম দুঃখ আব নাহিক বাজন্‌। 
বাজ! ভয়ে পববশ পবেখ সেবন ॥ 
মহাপাপে দুঃখ যথা পায় পাপিগণ। 
কোন্‌ কম্মে নির্ববাহিবে বলহ বাজন্‌ ৷ 
যুধিষ্ঠির বলিতে আবস্ত কবিলেন- আমি কন্কনামা অক্গহদরজ্ঞ দাতপ্রিয় 
্রাহ্মণরূপে বিবাট বাঁজাব সভাষ থাকিব। বৈরূর্্য ও কাঞ্চনময়, কৃষ্ণ ও 
ফ্লোহিতবর্ণে বঞ্জিত মনোহব অক্ষ গুটিকা সকল যথাস্থানে সন্নিবেশিত কবিগন| 
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রাজাকে সর্বদা সন্তোষে রাখিব। মতস্ত দেশে কেহ জিজ্ঞাসা করিলে বলি 
বাজ! যুধিষ্ঠিবেব প্রাণ সম সখা ছিলাম। 
যুধিষ্ঠিব নিজের জন্য দুঃখিত নহেন, কিন্ত প্রবলপ্রতাঁপশালী ভ্রাতাগণ 
কিরূপে পবাধীনে কালযাগন কবিবেন সেইজন্য বডই দুঃখিত। একে একে 
সকলেব গুণগ্রাম উল্লেখ কবিয়া ছদ্মবেশেব কথা জিজ্ঞাসা কবিতে লাগিলেন। 
ভীম, বল্লভ নামে স্থপকাব হইয়া বিবাট ভবনে থাকিবেন আব মল্লয'দ্ধ বাজার 
কৌহুক উৎপাদন করিবেন বণিলেন। অজ্জুণ বুহংগলা শাম গ্রহণ কাঁবয়া 
নপুংসক বেশ খাবণ কবিবেন। শঙ্খআচ্ছাদনে দুই হন্তেব ধন্ুগুণেব চিহ্ন 
আববণ কবিবেন, মস্তকে বেণী ধাবণ কবিবেন, বর্ণে কুগুল পবিবেন। 
সত্রীজনস্থলভ আখ্যায়িকা পাঠ কবিগা বাজ! ও স্ত্রীণণেব মনোবঞ্জন কবিবেন 
এবং অন্তঃপুবমহিলাদিগকে নৃতাগীত শিক্ষা দিবেন। নকুল গ্রস্থিক নাম 
ধাবণ করিয়া অশ্ববৈদ্য হঃয়া বাজাব চিও আকর্ষণ করিবেন। 
কড়িয়ালি দিই আমি যে ঘোড়াব মুখে । 
কোন কালে ছুষ্টঙাব তব নাহি থাকে ॥ 
কুজ্তীব বড আদবেব পুত্র সহদেব বিবাট বাজাব গোবক্ষক হইবেন-- নাম 
হইবে তত্ত্রিপাল। “বাঞ্জন” সহদেব বলিতে লাগলেন “আপনি আমাব জন্ধ 
ছঃখিত হইবেন না । গোচর্য্যা বিষয়ে "মামি নানাবিধ কৌশল জ্ঞাত আছি। 
যাহাদেব মূত্র আতঘ্বাণ ববিয়া বন্ধানাবী পুনবতী হয় আমি একপ বৃষভ দেখিয়! 
চিনিতে পাবি। আমি এইবপে বিরাট নৃপতিষ্ধে সন্থুষ্ট কবিয়া বাম করিব । 
শেষে দ্রৌপদী। বাজ যুবিষ্টিব দ্রৌপনীকে কিছুই বলিতে পাবেন না। 
সহদেবকে ডাকিয়। জিজ্ঞাসা করিলেন, সহদেব আমাদের প্রাণপ্রিয় । ভাৰ্য্যা 
জননীর স্টায় পালনীয়া ও জোষ্ঠ। ভগিনীব ন্ঠায় পূজনীয়া ইনি কিৰপে আত্ম- 
গোপন কবিবেন? বিশেষতঃ 
বাজকন্ত! বাজপত্বী দুঃখিনী আজন্ম । 
কিছু নাহি জানে কৃষ্টা স্ত্ীলোকেব কন্ম ॥ 
পুষ্পমাল! আভবণ ভাব নাহি সয়। 
কিবপে অধীনা হয়ে ববে পবালয়। 
দ্রৌপদী রাজাব দিকে একবাব কটাক্ষ কবিলেন। রাজার ঢঃখ দেখিয়া 
তাহা প্রাণ বিগলিত হইতেছে। তিনি বলিলেন মহারাজ আমাৰ জন্য হঃখ 
৩৮ 
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কবিবেন না। লোকে শিল্পকর্ম্ম সম্পাদনাথে কিঞ্কবী নিযুক্ত কবে। কিন্ত 
সৎকুলমজুত বমণীব। কদাচ সেহবপ কম্ম কেন না। আমি কেশসংস্কার-- 
কুশল সৈবিদ্ধী বলিয়া আপনাব পৰিচয় দিব। বাজা জিজ্ঞাসিলে বলিব আমি 
দ্রৌপদীৰ পবিচাবিকা! ছিপাম। এইকপে আত্মগোপন করিয়া র।ভমহিহী 
স্থদেষ্ণাব পরিচর্যা কবিব। আপনি মনস্তাপ কবিবেন না। 

কিকপে সকলে জাত্মগেপন কবিবেন নিশ্চম হইল । এক্ষণে ধৌমা, দৌপদীব 
পবিচাবিকা এব* সারথিদিগকে বিদায় দিতে হইবেশ। ধৌমা, ভৌপদীব 
দাসীগণ সহ দ’পদঙবনে গমন ককন এব* পাগুবদিগেব অগ্নিছোর বক্ষ! 
করুন। ইপ্রসেন প্রভৃতি সাবথিগণ দ্বাবকায় গমন বরুন। কে জিজ্ঞাসা 
রুবিলে যেন ই[খা বলেন যে পাগুবেখ। খৈ বনে আমাদিগকে হা।গ করিয়া 
“কোথায় গিবাছেন কিছুই জান পা। 

তখন বোম্যকে আমন্বণ কথা হভল। [ধীম্য সমস্ত শবণ কবিলেন-- 
সমন্ত অনুমোদন কবিলেন_-পুনবায় পাগ্বদিশেব বিব।ট গৃহে ইতিকর্তব্াতা 
সম্বন্ধে উপদেশ কবিলেন। 

অধুনা বাজাব সমক্ষে কিৰপ আচাব ব্যবহাঁব কবিতে হয ইহা শিক্ষা 
কবিতে মামবা অনেকেই চেষ্টা কবিযা থাকি, কিন্তু ধোম্য বাজসতায় কিরূপ 
ব্যবহাব কবিহে হয় তদ্দিযয়ে কিছু উপদেশ কবিয়াছেন। উভয়ের তুলনায় 
উপকাব আছে তজ্জন্ত আমবা ধৌমোব উপদেশ উদ্ধত কবিলাম। মূলে 
অনেক বেশী আছে আমৰ! কাশাখমে তাহাব সমস্ত আবশ্যকীয় কথাই দেখিতে 
পাই। কাশীবাদ লিখিচেছেন £ 


তবে ধৌম। কবিলেশ বহ উপদেশ । 
অজ্ঞ।ত সময়ে হনে পাবে নানা ক্লেশ ॥ 
যাঁদ অপমান কবে তাহা সম্থাববে। 
যখন (যেমন হয় বুঝিয়া কবিবে ॥ 

ক্ষত্ৰ মধ্যে অগ্নি সম তোমা পঞ্চ জনে । 
সকলে তোমাব শক জানহ আপনে ॥ 
গুধহাবে গুপুবেশে থাক ভাল মতে। 
বাজসেবা কবি সদ] থাক রাজনীতে ॥ 
ক্ষুধা তৃষ্ণা তেয়াগিবে আলম্ত শয়ন। 
বিশ্বাস কবিবে নাহি নৃপে কদাচন ॥ 
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বাষ্জাব সম্মুখে আর পশ্চাতে না ববে। 
তাৰ বাম পার্শ্বে কি্বা দক্ষিণে থাঁকিবে | 
কোন কাৰ্য্য হেতু যদি বাজ! আজ্ঞা কবে। 
আগনাব প্রাণপণে কবিবে সত্ববে ॥ 
অন্তঃপুব নাবী সহ না কহিবে কথা। 
মিথা। বাঁকা বাজাৰে না কহিবে মব্বথা ॥ 
হবমেতে মন্ত নাহি হাল কদা*ন। 

বাঞ্জা! সনে পা কহিবে বহস্ত বচন ॥ 
সনিকটে না থাকিয়া 'শন্তবে থাকিবে। 
লাঙাণাভ না বিচাবি আজ্ঞায় ববিবে॥ 
৬1£ বন্ধু পত্রে নাঠি নুপতঠিব গ্লীত। 
সেই সে আপন যেই কবে মনোনী 51৮ 


আব দুই চাবিটি উপদেশ "মামলা মূল »ইতে উদ্ধ, ০ করিলাম £ 
বাজসভায় স্থিবশাবর উপবেশন কবিবে। হস্ত পদ 9% পতি সঞ্চালন কবিবে 


না। উচ্চৈঃস্ববে লথা কহিবে না, আব গোপনে নি্ীবন ও বাঁতাদি পবিত্যাগ 
কবিবে। সঁগুদান্ত বা একেবাবে বাক্চাসম্ববণ ফবিনে না। লাভে 
হষ্ট বা অপমানে ঢঃখিত তবে না। বাদগকুত উপকার বিপক্ষের নিকট 
বলিবে না। বান্দাকে সর্বদদ। শিক্ষা দিবে না। বাজাৰ ননান বেশ কষা কখন 
কবিবে না। বাদ্দত বন্ম অলঙ্চাথ যদ পূর্বক ধাবণ কবিবে। 

উপদেশ প্রদন্ত হইল। শ্বেঠবনেব মাপা একটি পবিদ্গত স্থাণ। এও স্থানে 
অগ্নি জলিতেছে। ব্রঙ্গচেজদীপ্ুকলেব্ধ এক বাঞ্জণ মগ্োচাাবণ পূর্বক আচতি 
দিতেছেন। পাঁচজন পক্স ও নৈলোকাম্বন্ৰী একটি যুবতী যোড়হস্তে 
দণ্ডাণমান বহিয়াছেন। ইহাবা পঞ্চ পাণ্ডব ও দৌপদী। ধোম্য বাজাপান্ 
কামনায় আহুতি দিলেন। পাগুবেবা অগ্নি প্রদক্ষিণ কবিয়া বিদায় লইলেম। 
শ্বকধাবী পাগ্ডব্গণ কালিন্দীব দক্ষিণ তীবে উপস্থিত হইলেন। নানা দেশ 
পাব হইয়া মৎস্ত দেশে প্রবেশ কবিলেন। 

দ্রৌপদী আব চলিতে পাবেন না। যুধিঠিবের আজ্ঞায় অর্জ্জুন দ্রৌপ- 
দীকে গ্রহণ কবিলেন এব" ণগবসমীপে উপস্থিত হইয়া অবারিত কবিলেন | 

অস্থ সন্ত্র সহ নগবে প্রবেশ কব! অকর্তব্য বিবেচনা কবিয়া পাওবের 
পর্বপৃ্স্থ এক দুরাবোহ শমীবৃঙ্গে আমুধ সংস্থাপন কণ্লিন। গোপা 


TY ভাঁবত গমব। 


মেষপালদিগেব নিকট প্রচাব কবিলেন যে পূর্্যাচবিত কুলধর্ম্মান্সারে তাহার! 
তাহাদেব অশীতিবর্ষ বয়স্ক/' গত।নথু প্রস্থতিবে বৃক্ষে বন্ধন কবিয়া রাখিলেন। 

পাগুবেবা নগবে প্রবেশ কাবলেন। পবস্পবের কাধ্য উদ্ধাব জন্য, 
"জয়, জয়ন্ত, বিজয়, জয়ংসেন ও জয়দণ এই পাঁচটি গুঢ'নাম গ্রহণ করিলেন। 

কতকগুলি অন্পদশী ব্যক্তি বলিয়া থাকেন যে মহাভাবতে এক শিব ভিন্ন 
অগ্ঠ দেবতাব উপাসনাব কথ! পাওয়া যায় না। ইভা পম মলে আছে 
বাজ! যুধিষ্ঠিৰ বিবাট নগবে উপস্থিত শইথা মনে মনে ধ্রিভবনেশ্ববী ভগবতী 
ঢর্গাব স্বৰ কবিমাছিলেন। শেগৰ্ঠী ভক্তকে দেখা দেন। ধর্মবাজ প্রার্থনা 
কবিসেন (৫ উক্তবংসণে শবণাগতপালিক আগ দাম বাজ্যপ্ হইয়াছি, 
এক্ষণে আপনা শবণ। বর হহলাম। আপনাকে প্রণাম কাঁব। আপনি 
আমাকে বক্ষা ককন। হণনতা অশ্য প্রদান কবিণা সেই স্থান হইতে 
অন্যাহতা তইতেন। 


২য় অংশ। 
£ভাগ্রবেশ। 


প্রথমে স্পিষ্ঠিব বিব|ট সন্গান পৰবশ কবিলেন -কক্ষে বস্ত্রাবৃত বৈদ্য 

ও কাঞ্চনমধ 'অক্ষওটিক| | যুণির্টিব সভা! নিৰীক্ষণ কবিতেছেন আব বিবাট- 
বাজ! মনে মনে নান! পকাৰ বিচাব কাঁবতেছেন কে ইনি? সভাসদদিগকে 
জিজ্জানা কবিণেন ০-- 

এই যে পকম মাস কন্দপ সাবাব। 

ইহাকে কখন কেহ দেখেছ কি আব * 

ক্ষ অয়লন্ণ সর্ব বাহ্মণের নয়। 

বাজ৮ধবগী প্রা সর্ধবঠেজোময় ॥ 


যুধিষ্ঠিব আশীর্বাদ কবিনেন _ধর্মবাঁজ ছদ্বেশী। বিবাটবাজ ধাবিচ 
জিঞ্জাস! কবিলেন -যুধিষ্টিব পরিচয় দিলেন-- তিনি ব্যাত্রপদী গোত্র সম্ভুত ব্রাদ্মণ। 


1 


ভারত স্ব । ৩০১ 


আমি মুধিরের প্রিয় সখা ছিলাম। দ্যুতে আমাব নিপুণত| আছে। 

বিরাটবাজ যুধিষ্ঠিবেব প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন, বণ্লেন তুমি মংস্তাদেশ পালন 
কৰ। মুধিষ্িব দ্যুতে সর্বস্বান্ত হইয়াছেম। দাতক্রীড়া সম্বন্ধে একটু বাধ! বাঁধি 
কবিয়! লইলেন+ বলিলেন, *মহাবাঁজ আমি নীচ লোকেব সহিত কখনই দ্যুহ- 
ক্রীড়া কবিব না, এবং আমি যাহাঁকে পবাজয় কবিব সে আমাৰ ধনলাভে 
কদাচ অধিকাবী হইবে না। বাজ! অয দিলেন। সর্বসমক্ষে বলিলেন 
আমাধ প্রিয় সখা কঙ্গ আমাব ভায দরদ নিমায় ৮ ধিণবা হইলেন  এধি্টিবের 
দিকে চাঠিযা বলিলেন, সবে! আম তোমার সহিত একযানে আবোহএ 
কবিব-আম|ব স্যাম তোমাবও প্রচুব বন্ম ও অপধাপ পান ভোদন লা 
হইবে। আমি গৃহেব দ্বাব ঢপঘাটন কবিয়| দিতেছি ঠমি সব্বদাই বাহাভাস্তব 
পর্যাবেক্ষণ কবিবে _তোমাব নিকট যে যাহা প্রার্থনা কবিৰ আমি তৎক্ষণাৎ 
তাহা পূণ কবিব।” বাঙ্গাৰ আদবে বাজবাজেশ্বব ধন্মবাঞেব পাণে কি জাগিল 
তাহা আমব1 উল্লেখ কবিব না। 


বাজা 9 সহাসদগণ  যুখিঙগিবকে লইম। বস্ত এমন নময়ে শধ্যসম ঠেজস্বী 
অগ্য এক পুকষ সভামধ্যে প্রবেশ কবিলেন। পুক্ষ অমিত মনে অঙ্গ আচ্ছাদন 
কাবয়াছেন, হস্তে কোধানক্ষাঁধঠ অসিতাঙ্গ অসি, মন্থদণ্ড ও দরর্বী। গুপকার 
বেশে ভীমকে প্রবেশ কবিতে দোথয়া সকলে বিস্মিত হইয়াছেজ | বাজ! একবাবে 
বলিলেন --& অনুষ্টপৃরব যুবা যেই হউক স্মামি উচাব মনোবণ পুর্ণ কবিব। ভীম 
ছদ্ম প্বিচয় পদান কবিলেন। 


এপ শুনি মতস্তপণ্ি বপেন বচন, 
ঈপকাব তোমাবে ন| লাগে মোব মন ॥ 
জলন্ত তাস্কব যেন শে।ভিয়াছে ভূমি, 
সর্ধ ক্ষিতি পালনেব যোগ্য হও তুমি ॥ 


মূলে আছে_ আমি তোমাব সকল অভিলাষ পূর্ণ কবিলাম, তুমি স্বীয় অধি- 
কাব গ্রহণ কব কিন্তু এপ্রকাব কন্ম তোমাৰ উপযুক্ত বলিয়া বোধ হইতেছে 
না। তুমি সসাগবা ধবা মণ্ডলেব শাসনযোগ্য। ভীম নিজগুণে নুপতিব সাতিশয় 
প্রীতিভাজন হইলেন__কেহ কিছুই জানিল না। 

মূলে ইহাব পৰব ছৌপদীব মংস্তবাজধানী প্রবেশেব কথা আছে, 
কাশীদাসে অন্তরূপ। ব্যাসদেব পুনঃ পুনঃ দ্রৌপদীব কেশপাশ বর্ণন করিয়াছেন । 


৬২ ভাবত ঈমব। 


নীল, হন্ম, সুকোমল, সুদীর্ঘ-_ইহাই কেশেব বিশেষণ- দ্রৌপদী 
বেণী বন্ধন কবিয়]ছেন, বস্ত্র মলিন--মলিন বস্ত্র হইলেও রূপ ঢাকা দিতে 
পাবিতেছেন না । দ্রৌপদী সৈরিন্ধী বেশে দীনভাবে গমন করিতেছেন। 
নাগবিক পুরুধ ও স্ত্রীলোকে পবিচয় জিজ্ঞাসা কবিতৈছে। হর হবি! পঞ্চ 
পাঁওব ধাহাব স্বামী _অনস্ত কোটী ব্হ্মাণ্ডেব নায়ক ধাঁব সখা, তীব এই দীন 
বেশ--তুমি আমি কোন্‌ কেশ সহা কবিয়াছি? দ্রৌপদী সৈবিন্ধী বলিয়া 
পরিচয় দিতেছেন _বাজ বাজেশ্ববী সাম্রাজ্জীকে অন্নার্থিনী দাসী বলিয়া বিশ্বাস 
কবিতে কাব ইচ্ছা হইতেছেনা । 

বিবাটবাণী সুনেষ্া গ্াসানদ চঠিয়াছিলেন। পথে লোক জন দেখিয়া 
তিনি দিকে দোঁথতেছেশ। সহসা (দোপদা নয়নপথে পতিত হইল-- 
দ্রৌপদী কপধতী কিন্ধ অণাথ ৪ একবসনা | খাণীব দয়া হইল বাণী দ্রোগ- 
দীকে ডাকিলেন দৌপদী পবিচয দিলেন। ছগ্বেশধাবিণী কোন কার্য 
প্রার্থন। কবিবেন তাহাও জানাইলেন। দৌপদীব কপ বর্ণনা কবিলেন। 

এমন অনুচ্চ গুল্‌ফ, সংহত উকণয়। গভীব নাভি, উন্নত নাদিকা 
লোহিতবর্ণ কব চবণ জিহব| অধব--এবপ হংসেব ন্যায় গগ্দদ বাকা--মষ্কনাধ 
কেশকলাপ, শ্যাম সুন্দর অঙ্গ, নির্বব্ড় নিতম্ব ৪ পয়োধব-_ পুর্ণচন্ত্রসম মুখ" 
মণ্ডল--এমন তুমি । তুমি কি দাসীযোগা!? দেখিতেছি তুমি কাশ্মীবী তুবঙ্গীব 
স্তার়--পন্মপলাশলোচনা কমলাব ন্তায--কে তুমি বল--বল 

“কি দেবী নামিলে তুমি, কি হেড লমহ ভূমি 
না ভাণ্ডিহ সঠ্য কং মোবে ?” 
দ্রৌপদী কি বলিয়া পৰিচয় দিবেন? হই একবার সত্যভামার নাম আপনা 


হইতেই বাহিব হইল--বণিলেন 
গোবিন্দেব প্রিয়তম! মহাদেবী সত্যভামা 


বহকাল সেবিলাম তাকে । 
আমাব নৈপুণ্য দেখি পাগুবেব প্রিয় সখী 
কৃষ্ণ মাগি নিলেন আমাকে ॥ 
কৃষ্ণা আমি এক প্রাণ ইগে না জানিহ আম 
চিবকাল বঞ্চিলাম তথা ॥ 
থাঞ্য নিল শত্রগণ পাগুবেরা গেল বন 
ঠেঁই আমি আসিলাম হেথা ॥ 


ভারত সমর ৩৩ 


মূলে আছে “আমি সৈরিষ্ধী--আমি কেশ সংস্কার, বিলেপন, পেষণ, মল্লিকা, ' 
উৎপশ, কমল ও চম্পক প্রভৃতি কুসুম কলাপের বিচিত্র মাল৷ গ্রন্থন করিয়া 
থাকি। প্রথমে কৃষ্ণ প্রিয়তমা সত্যভামা, তৎপরে কুরুকুলেব একমাত্র সুন্দরী 
দ্ৰুপদ কুমারীর দেব করিয়াঁছিলাম। স্বয়ং দেবী আমারে মালিনী বলিয়া ডাকি- 
'তেন। এতটুকু না বলিলেও বুঝি কেহ বিশ্বাস করে না, তথাপি কিন্তু সন্দেহ 
গেলনা । সুদেষ্া বলিলেন, কল্যাণি! আমি তোমাকে মন্তকে স্থান দিতে 
পারি, কিন্তু ভয় হয় পাছে রাজ! তোমার নিমিত্ত চঞ্চল হয়েন--পুরুষের কথা 
দূরে থাক্‌ 
স্ত্রী জাতি হইয়। পালটিতে নারি আখি’ । দেখ দেখি অন্তঃপুবের সকলেই 
তোমায় উৎসুক হইয়া দেখিতেছে-_-আমার মনে হয়-আমার আলয়জাত 
তরুরাজ তোমায় দর্শন করিবার জন্ত অবনত হইতেছে_-এই হাসি, এই স্বর, 
এই ক্রযুগ্র--এই স্বকোমল দৃষ্টি_নিবিড় নিতম্িনি! "বিরাট রাজ তোমায় 
দেখিলে আমায় ত্যাগ করিবেন _ মানু যেমন আত্মহত্যার জন্ত বৃক্ষে আরোহণ 
করে, তোমাকে রাজগৃহে স্থানদান করা আমার পক্ষে সেইরূপ। ফলতঃ 
তোমমরে স্থান দান ফর! রি গর্ভধারণের ন্যায় আমার মৃত্যাস্বরূপ 
ছইবে। 
কাশীরাম কথকের মুখে পুনিয়াই মহাভাবত লিবিয়ান একথা ভ্রমাত্মক-- 
আমর! মূলের অনুবাদ অনেক স্থানে দেখিতে পাই-_পূর্বেও ইহ! দেখিয়াছি 
কাণীরাম লিখিতেছেন-_- 
“হের দেখ বরাননে তোমা দেখি তরুগণে 
* লম্বিত হইল শখ! সহ” 
আবার--“তোমা দেখি আদর না করিবেন মোরে, 
আমি উদাসীন! হ’ব তোমা রাখি ঘবে। 
আপনার দ্বারে: কাটা রোপিব আপনে, 


কর্কটীর গর্ভ যথা মৃত্যুর লক্ষণে” ॥ 
ড্রৌপরীর উত্তরে দ্রৌপদীর মত বিপদগ্রস্ত অনেক মহিলার উপকার হইতে 


'পারে। দ্রৌপদী বলিতেছেন রি 
. “বিরাট কি অন্য কোন পুরুষ আমারে লাভ, করিতে সমর্থ নহেন। পাঁচ 
জন যুব! গন্ধর্ষা আমারে স্বামী--যিনি আমারে উচ্ছিষ্ট দান না করেন এবং প্র 


ঠ 
uM 


৩০৪ ভাবত সমব। 


প্রক্ষালন না করান, আমাব পতিগণ তীহাব উপর সন্ধষ্ট হয়েন। যে পুরুষ 
ইতব কামিনীব ন্তাযু আমা প্রতি নৌভপববশ হয়, সেই বাত্রেই তাঁহাকে 
যমালয় যাইতে হস্ত | যাহা হউক, নুদেক্খা স্বীকার কবিলেন--তখাপি কোন 
কোন বিপদ আশঙ্কা এক একবাব প্রাণকে ব্যাকুলিত কবিতে লাগিল। 

এই তিনে পব সহদেব বাঙ্গাব দৃষ্টিতে পড়িলন। একে স্থন্দব পুরুষ । 
সহদেব তাহাতে গোপছেশ ধাবণ কবিয়াছেন। সহদেৰ রাজভবনবন্তী গোষ্ঠে 
দণ্ডায়মান ছিলেন, বাজা তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন এন" পবিচয় জিজ্ঞাসা 
করিলেন। সহাদব আপনাকে বৈশ্য বলিষা পবিচয় দিলেন, নাম বলিলেন 
অবিষ্টনেমি। বাঙ্গা আশ্রয় দিলেন! সহদদেব আব ও বলিলেন 


আব এক মহৎ কর্ম জানি নবনাথ। 
““বষাৎ ভুত বর্ধমান মম জ্ঞাত ॥ 
পৃথিবী ভিতবে নৃপ যত কম্ম হয়। 
শঠেতে বসিয়া তাহা জানি মহাশয় ॥ 


সহদেবেব পবে অজ্জুন সভামগডপে আগমন কাবলেন। কর্ণে স্ত্রীলোকের 

ন্যায় ঝুগুলযগন হস্তে শঙ্খবলয় ও অঙ্গদ, সুদীর্ঘ কেশপ।শ উনুক্ত । কৃষ্ণ, 
উদ্ধব ও অজ্জুন এক প্রকাব। এবেশ লুকায়িত হয় না। অর্জুন স্ত্রীবেশ 
ধাবণ কবিষাছেন। কিগ্ধ গমনকালে তৃমগ্ডুল বম্পিত হইতে লাগিল। 
প্রচ্ছনর্নপী গদেন্দ্রবি ধুম মহেন্দতনয়কে দেখিয়া বাজ! নানা প্রকাব বিতর্ক 
কবিলেন। সভোরা কিছুই বলি(৩ পাবিল না । অর্জুন আপন পবিচয় 
দিলেন = ‘ 

আমি নপুণ্নক বাজা নাম বৃহন্নলা। 

নৃত্য গীত বাগ শিক্ষ। দেই বাজবালা ॥ 


দেবী উন্ববাব শিক্ষাব ভাব আমায় প্রদান ককন। বৃহয়লা আবও বলিল, 
বাজন্‌ যে কাবণে আম এরূপ উইয়াছি তাহা আপনা আব কি বলিব উহা 
স্মধণ করিলে শোকে আমাব হৃদয় বিদীর্ণ হইযা যায়। হে বাজন্‌ । আপনি 
আমাকে পিতৃমাতৃঠীন পুন বা কন্তা বলিয়া জ্ঞাত হইবেন। 

কুরুক্ষেত্র মহীসমবেব নেতা, মৃত্থাঞ্জয় বিজয়ী কৃষ্ণলখাৰ এই বেশ এই 
ব্যবহার. এই মাথামথি ভাব--বিম্ময়েব কথা কি? ব্রহ্মবস্ত সকল জানেন 


ভারত সমর । ৩০৫ 


সকল সাজেন--সখা না করিবে কেন? রাজা অর্জুনের আকাঙ্ফা পূর্ণ করি- 
লেন রাজা মন্ত্রীগণের সহিত পরামর্শ করিয়া স্ত্রীলোক দ্বার! পরীক্ষা করিলেন। 
অর্জন অন্তঃপুবে প্রবেশ করিলেন। এদিকে সভাস্থলে 'নকুল প্রবেশ করিলেন। 


নকুল দ্রুত পদর্সধারে আগমন করিলেন_-আসিবার সময় অশ্বদিগকে নিরীক্ষণ 
করিতে করিতে আসিতে ছিলেন। সকলে উহাকে হয়তত্বব্তে৷ বলিয়া অনুমান 


করিল। রাজ! নকুলকে অশ্বকার্যে নিযুক্ত করিলেন । 
সমাগরা ধরণীর অধীশ্বর পাঞবগণ দুঃখিত হইয়া প্রতিজ্ঞা পূরণের জগ এইরূপে 
বিরাটনগবে অজ্ঞাতবাস করিতে লাগিলেন । 
| মৎস্তদেশে পাগুবেবা বহেন গোপনে ।, 
অস্তরগিরি মধ্যে যেন সহস্র ফিরণে ॥ 
রিল অনল যেন ভম্ম মধ্যে লুকি। 
কেহ না জানিল সবে অনুখন দেখি ॥ 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 


পাগুবকীন্তি। 
প্রথম অংশ । 


সময় পালন । 


অজ্ঞাত বাসের চারিমান কাটিয়া গেল-_পাওবগণ প্রচ্ছন্ন ভাবে থাকিয়! 
| পরম্পব পরস্পরের সাহায্য কবিতেন। রাজা যুধিষ্ঠিব অক্ষক্রীড়া করিয়া যে ধন, 
উপার্জন করিতেন গোপনে লাতাদিগকে তাহা প্রদান করিতেন। ভীম 
মাংদাদি বিবিধ খাছ যুধিষ্ঠিবকে প্রদান করিতেন। অৰ্জ্জুন অস্তঃপুযুরর জীর্ণ 
বন্ত্াদি বিক্রয় করিয়া যাহা পাইতেন অন্তোন্ত পাওবদিগকে তাহা প্রদান 
করিতেন । নকুল অশ্ব সেবা করিয়া ফোঁ অর্থ পাইতেন তাহা ভ্রাতা দিগকে 


৩০৬ ভারত সমর । 


প্রদান করিতেন। সহদেব দি দুগ্ধ প্রদান করিতেন। তপস্থিনী দ্রৌপদী 
লোকের অজ্ঞাতসারে পাণ্ডবদিগকে নিরীক্ষণ করিতেন। 

সদাগরা ধরণীব অদীশ্বর হইয়াও জীর্ণ বস্ত্র বিক্রয় করা চলিত, স্থপকার 
হওয়া যাইত--এ দুঃখ ও সহা হইত কিন্ত তোমার ঢঃখের শেষ নাই! একবার 
পাগুবদিগের কথা মনে মনে স্মরণ কর, তোমাব গর্ব্ব খর্ব হইবে, তুমি ভিতরে 
সহিষু হইবে। আর ইহাদের উপার্জন? যাহা উপাজ্জিত হইত তাহাই 
সকলের--কিন্তু তোমার উপার্জ্জন কার জন্য? কার ভরে তোমাব উপার্জনের 
কথা তুমি গোপন করিতে চাও--কেন এ অধঃপতন ? এ সমস্ত কালে 
ক্রীড়া । 

পুর্ব বল! হইয়াছে, আর আট মাস আছে। আজ মৎস্তনগরে মহোৎসব। 
চারিদিক হইতে মল্লগণ যুটিতে লাগিল। সকলে আপন আপন ক্ষমতার কথা 
ব্লিল। সর্বাপেক্ষা একজন প্রধান-_কোন মল্ল তাহাব সম্মুখীন হইতে পারিল 
না। বিরাটরাজ ভীমকে যুদ্ধ করিতে বলিলেন। ভীম দুঃখিত হইলেন 
একদিকে রাঙ্জার আজ্ঞা, না শুনিলে রাজাকে প্রত্যাখ্যান করা হয়, অন্যদিকে 
বাহুবল প্রকাশের ভয়, অগত্য। ভীম স্বীকার করিলেন । ্ 

ভীমের লীল! সর্বত্রই চমংকার। শার্দংল যেমন ধীাবে ধীবে শিকার 
অভিমুখে অগ্রসর হয়, ভীম সেইরূপ মহারঙ্গে প্রবেশ করিলেন। ধীবে ধীরে 
কটি বন্ধন করিলেন। মার্জজার যেমন মুষিকের সহিত ক্রীড়া কবে ভীম কতক্ষণ 
সেইরূপ ক্রীড়া করিলেন। সহসা, ক্রোধ নদ্ধিত হইল_-ভীম বলপূর্বাক মল্লকে 
আকর্ষণ করিয়া উৎক্ষিপ্র করিলেন--সবলে ঘৃণিত করিলেন। সকলে বিশ্মিত 
হইল, মল্ল শতবার ঘুণিত হইয়া মৃত প্রায় ভূতলে মিক্ষিপ্ত হইল । বাজ! বড়ই 
প্রীত হইলেন--মংস্তবাজ ভীমকে অনেক পুরঙ্কাব প্রদান কবিলেন, কিন্ত 
অস্তঃপুরে স্ত্রীগণসমক্ষে পিংহ শাদ্দ'ল প্রতি পশুগণের সহিত যুদ্ধ করিতে 
রলিলেন। ভীমকে তাহাই করিতে হইল। দ্রোপদী ব্যাকুল হইয়া ভীমা- 
র্জনের দুরবস্থা দেখিহেন। অজ্ঞাতসাবে দুই এক বিন্দু অশ্রু বিসঞ্জিত হইত, 
দ্রৌপদীর দুঃখ বর্ণনাহীত। 


দ্বিতীয় অৎশ। 
দ্রৌপদী, কীচক ও ভীম ৷ 


কীচক বিবাটবাজেব গ্রালক--স্মদেফ্ার প্রাঠা। অতিশয় বলশালী। 
বিরাটবাঁজ কীচকের বাহৰলে বাজ্য শাসন কবিতেন। কীচক কাহাকেও 
ভয় করি5 না। 

কীচক বলশালী, কিন্তু এ বল পশ্তবল। ভীম না অজ্জুন কখন নয়ন 
কোণে পবস্থী অবলোকন করিতেন না প্রকৃত বীবজদয় সংযমী। কীচক বাহু- 
বল ধবিত, কিন্তু এ পশ্তব বাহুবল। দ্র্বস্ত ড্রৌপদীর রূপ দেখিয়! উন্মত্ত 
হঈল-_পরিচারিকা বুঝিয়া বল প্রয়োগ করিতেও সাহস করিল-_প্রথমে সুদে 
ষ্াকে জানাইল-_লুদেঞ্জ| নিষেধ কবিলেন- কিন্তু পশু কাহার নিষেধ শুনিয়া 
থাকে ? শেষে সুদেষ্ণা আপনাব প্রতিহত অঙ্গীকার তুচ্ছ করিয়া কৌশলে 
দ্রেপদীকে লাতৃগৃহে পাঠাইলেন--দৌপদী নিপদে পড়িলেন--দ্রৌপদীকে 
একাকিনী পাইয়া পশুর পশুত্ব প্রবল হইল--চণ্ডাল ড্রৌপদীর দক্ষিণ কর ধারণ 
করিল--দৌপদী বলিলেন “অবে পাপাস্সা ! আমি গর্ব করিয়া মনে মনেও কখন 
পতিদিগকে অনাদর কবি নাই। সেই পূণ্যলপে তোরে পরাভূত দেখিব।” 
কীচক পুনগায দ্রৌপদীর উভয় কব ধাবণ করিল, দ্রৌপদী ক্রোধভরে তাহাকে 
ভূতলে নিক্ষেপ কবিলেন | দ্রৌপদী ছুটিয়া সতামুখে চলিলেন। 

যখন স্থুদেষ্জা ড্রৌপদীকে স্থুরা আনয়নার্থে কীচকের গৃহে প্রেরণ করেন, 
তখন দ্রৌপদী ভীত মনে স্বর্য্যদেবেব আরাধনা করেন--দ্রৌপদী সতী-_স্বামী ভিন্ন 
অন্ত পুরুষের চিন্তা কখন হৃদয়ে স্থান পাইত না--কখন অন্য পুরুষের মুখ 
অব্লাকন করিতেন না। অতি সাবধানে সতীত্ব রক্ষা করিতেন। সমস্ত 
দেবতাই সতীর বশ) সাবিত্রী ধমের মুখ হইতে মৃত পতি ফিরাইয়া 'আনিয়া- 
ছিলেন। দ্রৌপদী স্বর্য্যের নিকট হইতে প্রচ্ছন্ন ভাবে এক বাক্ষপ বক্ষক পাই- 
লেন। আর তুমি ! শতবার দেবতাকে ডাকিলেও দেবতা কর্ণপাত করেন না। 
তুমি বিচার কর দেবতা। নাই_থাকিলে শুনিতেন। তোমার বিচার ঠিক 
নহে । দেবতা আছেন সতীত্বের রক্ষা সম্বন্ধে কখনও সাবধান কি ইইয়াছ? 


৩৮ ভারত সমর । 


স্বামীকে নারায়ণ কি কখন মনে করিয়াছ_শুধু অপর লোক হইতে 
শরীর রক্ষা করিলে কি সতী হওয়া যায়? তাও কি তুমি রক্ষা ক্র? 
খষিগণ সমাজ গড়িয়া দিয়াছেন, তাহাদের কৌশলেই রক্ষা হয়? তুমি কি কর? 
কৈ স্বামীর পশুত্ব হইতে নিজের শরীর কয় দিন রক্ষ। করিয়াছ? পশুত্ 
হইতে নিজের শরীর রক্ষা কর-_ম্বামীকে রক্ষা করিতে শিক্ষা কর, সংযমী না 
হইলে সতী হওয়া যায় না। মনকে ব্যভিচার হইতে রক্ষা করিতে হইবে 
মন্‌ অব্যভিচারী হইয়া নিরন্তর স্বামীপদে রহুক--স্বামীর সংসারের সকল 
বস্তুই তোমার প্রিয় হউক, মনে মনে অনুভব কর যে স্বামীর প্রীতির জন্য তুমি 
স্বামীর সংসার করিতেছ-_স্বামীব সস্তোষের জন্য সাজ সজ্জা করিয়া থাক 
যে দিন হইতে অকপটে বলিতে পারিবে আমি স্বামীর গ্রীতিব জন্ট জীবন 
ধারণ করিতেছি _আমি নিজের সখ আকাজ্জা করি না সেই দিন হইতে তুমি 
সতী হইবে। স্বামীর সখের আকাঙ্ষাই প্রেম, আর নিজের সুখ চেষ্টাই 
কাম। কাম পত্র জন্য আব প্রেম সতীব জন্ত। সতী হও, দেবতাও তোমায় 
ভয় করিবেন। এ রত্ন হারাইয়া তোমরা কোন স্থখে আছ? গহনা কাপড় 
বিস্তর হইয়াছে দেখিতেছি, কিন্তু তুমি ত স্থখী নও। সংযম শিক্ষা কর, স্বামীর 
সুখের জন্য আত্মসুখ বলি দাও, বড় সুখ পাইবে। পুত্র কন্যাকে সাঙ্গাইতে 
চাও, ইহাও জানিও প্রচ্ছন্নভাবে নিজের অভিলাষ পূর্ণ করা ব্যতীত অগ্ত কিছুই 
নহে। ইহাও কাম। স্বামীর শান্ত্রোজ্জলা বুদ্ধিজাত ইচ্ছার সহিত ইচ্ছা 
মিলাও, সতীত্ব জাগাইতে পারিবে | সতীত্ব জাগাও বুঝিবে দ্রৌপদীর বর প্রাপ্তি 
অসম্ভব নহে। ৃ . 
আলুথালুকুস্তল! দ্রৌপদী সতামুখে ছুটিয়া চলিলেন। কীচক ক্রোধোন্মত্ত 

হইয়া জৌপদীর পশ্চাৎ ছুঁটিল--আবার ছুঃশাসনহস্ঠে দ্রৌপদীর অপমান অভিনয় 
হইতে চলিল-_এবার গুরুতর হইল | 

. কীচক দ্রুতপদসঞ্চারে সভায় গমন পূর্বক দ্রৌপদীর কেশপাশ আকর্ষণ 

ফরিল---দ্রৌপদীকে তৃতলে নিক্ষেপ করিয়া ভূপালসমক্ষে পদাঘাত করিল। 
সুধ্যপ্রেরিত রক্ষক রাক্ষস ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বায়ুবেগে কীচককে আঘাত 
করিল। কীচক আঘাতে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া নিশ্চেষ্ট ও বিখুণিত হইয়া ভূতলে 
নিপতিত হঁইল। , ,. 

.. সেই সভাস্থলে যুধিষ্ঠির ও ভীম, রহিয়াছেন। উভয়ে নিতান্ত সম্তপ্ত হইতে 
ছেন--ভীম. কীচকবধে , অভিলাষ. করিয়াছেন দন্তে দত্তে নিপ্পেষণ 


ভারত সমর । ৩০৯ 


করিতেছেন--চক্ষু রক্ত বর্ণ, জপক্ম সকল ক্রোধানলের ধুম শিখার মত বোধ হইতে 
লাগিল__ললাটে শ্বেদ দেখ৷ দিল--ভ্রকুটি কুটিল হইয়া উঠিল__ভীম করতল 
দ্বার ললাট মর্দন করিতেছেন__ক্রোধভরে বারংবার উদিত হইবার উপক্রম 
করিতেছেন_-ুধিষ্টির আত্মপ্রকাশের ভয়ে স্বীয় তনুষ্ঠ দ্বারা তাহার অঙ্ষ্ঠ 
মদ্দন করিলেন -_বলিলেন সদ! তুমি কিকাষ্ঠের নিমিত্ত বৃক্ষ অরলোকন 
করিতেছে ? যদি তোমার কাষ্ঠে প্রয়োজন হইয়া থাকে তবে বহির্দেশের বৃক্ষ 
হইতে কাষ্ঠ আহরণ কর। 

আর দ্রৌপদী! পাঠক-আঁজ যদ তোমার জননী বা তোমার কন্যা বা 
তোমর স্ত্রী এইরূপে তাড়িত হইয়া সর্ব সমক্ষে ছুটিয়া আইসেন_ আজ যদি 
দুর্বৃত্ত পশ্ত কর্তৃক এইরূপে লাঞ্ছিত হন--বঝলিতে পার তোমার মনের বৃত্তি কিরূপ 
হয়? তাহার উপর দ্রৌপদীর ক্রন্দন 

বিগলিতবাষ্পাকুললোচনা দুঃখিনী পগুবমহিবী পুনঃ পুনঃ স্বামীদিগৈর 
প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছেন--স্বামীদিগের নিশ্টেষ্টতা দেখিয়া ক্রোধ আসি- 
য়াছে--কঠোর দৃষ্টিপাতে চারিদিক দগ্ধ কবিতে করিতে দ্রৌপদী বিরাট 
রাঞ্জঢুক বলিতেছেন দ্রৌপদী রাজমহিষী বীর পত্রী সতী-- কোন কিছু ভিক্ষা 
করিতেছেন না--নিজের তেজ দ্বার! ধর্মমত কথা বলিতেছেন__ 


পদাঘাতে মৃতবৎ করে শক্রগণে। 
দেবদ্বিজগণপ্রিক্ বড় প্রিয় রণে ॥ 

সে সব জনের আমি মানসী মহিমী। 
সূতপুত্ৰ মোরে পদে গ্রহারিল আসি ॥ 
যাব ধন্ুর্থোষে তিন লোক কম্প হয়। 
এক রথে যে করিল তিন লোক জয় ॥ 
তার ভাৰ্য্যা হই আমি দেখিয়া অনাথ। 
হুতপুত্র ছুষ্ট মোরে করে পদাঘাত ॥ 


ধাহারা অসাধারণ তেজস্বী, দান্ত, বলবান্‌, সন্্রান্ত, যাহার! মনে করিলে সকল 
লোক সংহার করিতে পাবেন, দুরাত্ম। কীচক তীহাদিগেরই মানিনী প্রণয়িনীকে 
পদাঘাত করিয়াছে__ধাহারা শরণার্থীর একমাত্র শরণ ; ধাহারাণপ্রচ্ছন্নভাবে 
এই পৃথিবীতে বিচরণ করিতেছেন--অপ্ত তাহারা কোথায়? আজ তাহাদের 
এই উপেক্ষা কেন? 


৩১৬ ভারত মমর। 


“্বলবুদ্ধি তা সপ্ার কোথাকারে গেল 

| ৰ * মোর এত অপমান নয়নে দেখিল” । 
দ্রৌপদী এক্ষণে বিরাটরাজের প্রতি 'দোষারোপ করিলেন, বলিলেন অন্ক 
জামিলাম বিরাটরাজ নিতান্ত অধার্মিক_-কারণ নিরপরাধিনী অবলার প্রতি 
অত্যাচার দেখিয়াও তিনি অনায়াসে উপেক্ষা করিতেছেন। হায় ইনি 
রাজা--দুরাত্ম কীচক রাজা কক এখনও দণ্ডিত হইতেছে নাঁ_হায়-- 
অবিচারক কি রাজপদবীর যোগ্য? ভীত ব্যক্তি কি রাজা হইতে পারে? 
তখন সভাসদগণের উপর লক্ষ্য পড়িল । দ্রৌপদী বলিতে লাগিলেন-_হে সভ্যগণ 
আপনারা কীচকের এই ব্যতিক্রমের উপর দৃষ্টিপাত করুন--কীঁচক অধার্দিক, 
বিরাটও ধর্শ্বজ্ঞ নহেন-_আব ধাহারা ইহার উপাদনা কবিতেছেন সেই সমস্ত 
সভোরাও ধার্শ্মিক বলিয়া গণ্য হইতে পারেন না। 

অশ্রমুখী রাজাকে তিরস্কার করিলেন। বিরাটরাজা বলিলেন তোমাদের 
বিবাদের বিষয় কিছুই জানিনা কিরূপে বিচার করিব। সভ্যেবা 
সমস্ত জানিলেন--কীচকের] নিন্দা) করিলেন, দ্রৌপদীকে সাধুবাদ 
করিলেন। * 
ধর্মরাজ ক্রোধসন্তপ্ত হইয়াছেন-রোষভরে ললাট হইতে শ্বেদবিন্দু 
বহির্গত হইতেছে । কার ন! হয়? সর্বসমক্ষে এই পদদলিত! কুপিত! ফণিনীর 
দিকে চাহিতে যেন তাহার জদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে-_রাজ। ক্রোধ সম্বরণ 
করিলেন__বলিলেন সৈরিদ্ধি! আর এন্থানে থাঁকিবার আবশ্যক নাই 
সুদেফ্ঠার আলয়ে গমন কর-_ীরপত্ীগণ স্বামীর নিমিত্ত অশেষবিধ ক্লেশ 
ভোগ করিয়া চরমে পতিলোক প্রাপ্ত হয়েন। বোধ হয় অগ্াপি তোমার 
পতিগণের ক্রোধের সময় উপস্থিত হয় নাই--তাহা হইলে অবশ্যই সেই সূর্ধ্য- 
সদৃশ তেজস্বী গন্ধৰ্কেরা তোমার নিকট আগমন করিতেন। সৈরিদ্ধি,! তুমি 
নিতান্ত কালানভিজ্ঞ। কেন বুথা রাঁজসভার শৈলুষীর ন্যায় ক্রন্দন করতঃ 
ক্রীড়মান মতস্তগণের বিদ্লোৎপাদন করিতেছ ? এক্ষণে গমন কর, গন্ধর্কের! 
উপযুক্ত সময়ে তোমার প্রিয় কাধ্য করিবেন তাহারা অবশ্যই তোমার 
আঁপ্রয়কারীর প্রাণ সংহার পূর্বক তোমার হুঃখ অপনোদন 
কা = 
' দ্রৌপদী যুধিষ্টিরকে কঠিন কথায় . উত্তর দিলেন--বলিলেন যাহার! জ্যে্ঠের 
দৃতক্রীড়ানিবন্ধন সাতিশয় ল্রোচনীয় দশা প্রান্ত হইয়াছেন আমি তাহাদের 


ভারত সমর ! ৩১১ 


নিষিত্ত সতত ধৰ্ম্মান্ণঠান করিতেছি, তাহারা অবশ্যই দুষ্টকে সংহার 
করিবেন। ৰ 
কৃষ্ণা কেশপাশ বিমোচন করিলেন, রোষকযায়িত ' লোচনে স্থদেষ্ণার 
নিকট গমন* করিলেন। স্থদ্েষ্ঠার নিকট ছুঃখ জানাইলেন। উভয়েই 
কীচকের মৃত্যু কামন! করিলেন। হউক সহোদর--কামোন্মন্ত পণ যদি 
সহোদর হয় তাহার মৃত্যু কামনা করাই উচিত--স্থদেঞ্চ! ঠিক করিয়াছিলেন। 
সকল স্থদেষ্ণারই ইহা কর! উচিত! 

সাত্বিক বৃত্তিতে সমস্ত অত্যাচার সহা করিতে হয় কিন্তু রাজসিক বৃত্তিতে 
দুষ্টের শাসন আবগ্তক। প্রথম কার্ধ্য ব্রাহ্মণের, দ্বিতীয় কাধ্য ক্ষত্রিয়ের । 
ব্রাহ্মণের কার্যে ব্রাহ্মণের ধৰ্ম্ম, ক্ষত্রিয়ের কার্য্যে ক্ষত্রিয়ের ধর্ম । দ্রৌপদী বীর- 
পত্রী-_ক্ষত্রিয়রমণী --মনে মনে ছুষ্টের দমন ইচ্ছা করিলেন। কীচকের মৃত্যু 
কামন। করিলেন-_স্বীয় আবাসে আগমন করিয়া গাত্র ও বন্য প্রক্ষালন 
করিলেন। স্থৃতিপটে সমস্ত দুঃখের কথা জাগিল -ভাবিলেন “কি. করি 
কোথায় যাই ?” ভীমসেন ভিন্ন এ কার্ধ্য কে উদ্ধার করিবে? 

রাহি দুই প্রহর__চারিদিক নিস্তব্ধ । দ্রৌপদীর নিদ্রা নাই। ধীরে ধীরে 
শয্যা ত্যাগ করিলেন, ধীরে ধীরে ভীমের গৃহে উপস্থিত হইলেন। 

ভীম নিদ্রা যাইতেছেন। ভাবিলেন ভীম আমার দুঃখ দেখিয়াও নিশ্চিন্ত 
হইয়। নিদ্রা যাইতেছে। দ্রৌপদী ভীমের নিদ্র। ভাঙ্গাইতে চেষ্টা করিতেছেন। 

যেমন লত৷ প্রকাণ্ড শালবৃক্ষকে আলিঙ্গন, করে, যেমন হস্তিনী মহাগঞ্জকে, 
আলিঙ্গন করে, যেমন মূগরাজবধু প্রন্থপ্ত মুগরাজকে আলিঙ্গন করে, পাগুব 
কুললঙ্ষী ভীমদেনকে সেইরূপে বাহুপাশে বন্ধন করিলেন। ভীম জাগিতেছেন__ 
দ্রৌপদী মধুর বাক্যে নিদ্রা ভঙ্গ করিতেছেন, বলিতেছেন নাথ ! গাত্রোথান 

কর-_কি আশ্চর্য্য এখনও নিদ্রা যাইতেছ-_তুমি কি জীবন পরিত্যাগ করিয়া! 
শয়ন করিয়াছ? আমি ত তোমার জীবন। তুমিকি আমায় ত্যাগ করিয়াছ 
নতুবা পাপাত্মা কীচক কি জীবিত ব্যক্তির ভীঁধ্যারে অবমানিত করিয়া এখনও 
জীবিত থাকিতে পারে? 

দ্রৌপদী তখন ভীমের নিকট সমস্ত কথাই জানাইলেন। “দ্রৌপদী ক্রোধে 
আত্মহারা! হইয়াছেন। বহু প্রকারে ধর্শরাজের নিন্দা করিপেন-- ক্রোধ 
সর্বস্থানেই মোহ আনয়ন করে--যুধিষ্টিরের পূর্কাবস্থার সহিত এখনকার অবস্থা 
তুলনা! করিয়া দ্রৌপদী বড়ই দুঃখ করিলেন--বলিলেন  ধর্মরাজকে দর্শন করিয়া, 
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আমীর ক্রোধানল পরিবদ্ধিত হইতেছে--ক্রোধের পরক্ষণে বুদ্ধি আসিল-- 
দ্রৌপদী বলিতে লাগিলেন “নাথ! আমি অসুয়া প্রকাশ করিতেছিনা-_ 
যৎপরোনাস্তি ছুঃখ ভোগ কবিতেছি বলিয়াই বলিতেছি। আর তোমার এই 
স্পকাববৃত্তি-এই দাসবৃত্তি--বল আমি কি করিয়া জীবন ধারণ করি-- 
অন্ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া : যখন তুমি বিরাটের উপাসনা করিতে যাও --বল 
তখন আমি কোন্‌ প্রাণে ইহ! সহ করিতে পারি? যখন বিরাট সন্তুষ্ট হইয়া 
তোমাকে কুগ্তরগণের সহিত যুদ্ধে প্রবর্তিত করেন__যখন অস্তঃপুরস্থ নারীগণ 
তোমার প্রতাপ দেখিয়া হাস্ত করিতে থাকে তখন আমি কি হইয়া যাই। 
যখন তুমি অস্তঃপুরে সুদেষ্ণার সমক্ষে সিংহ, শার্দিল ও মহিষগণের সহিত 
ংগ্রাম করিতেছিলে, আমি তখন শোকাবেগ সঙ্ধবণ করিতে না পারিয়া মোহা- 
বিষ্ট হইয়াছিলাম। স্ুদেষগ আমাকে মোহাভিভূত! দেখিয়া উত্থান করাইল-_ 
করাইয়া সমাগতা রমণীগণের সমক্ষে বলিতে লাগিল সথপকার প্রবল পরাক্রাস্ত 
জন্তগণের সহিত যুদ্ধ কবিতেছে দেখিয়া চারুহাসিনী সৈবিন্ধি, সহবাসন্থুলভ 
ন্নেহে শোকাভিভূত হইয়াছে । সৈরিন্ধী অতিশয় ' রূপবতী, বল্লব পরম সুন্দর 
পুরুষ এবং স্ত্রীলোকের চিত্তবৃত্তি ও দুজ্ঞে়ি। ইহারা উভয়েই এক সময়েই 
রাজকুলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে । বিশেষ সৈরিন্ধী সর্বদাই প্রিয়সহবাসের 
জন্য পরিতাপ করিয়া থাকে”__রাজমহিষী এইরূপে আমায় তর্জান করিয়া 
থাকে | আমি রোষ করিলে আরও সন্দিহান হয়েন। দেখ আমার দুঃখের 
শেষ নাই_তোমার এই নরক , যন্ত্রণ--বর্ম্মরাজের সর্বদা শোকরিষ্ট মুখ 
দেখিয়া আমি আর জীবন ধারণ করিতে পারিনা । 
আর অর্জুন! হায় তাহার কার্ধ্য দেখিয়া আমি কি হইয়া থাকি কিরূপে 
বলিব--মৌব্বী-আশ্ফালনে যাহার পরিঘসদৃশ বাহুদ্ধয় সাতিশয় কঠিন, আজ 
সেই বাছ স্ত্রী হন্তের মত শঙ্খাবৃত এও কি আমায় দেখিতে হয়? শক্রগণ 
যাহার জ্যানির্ধোষ শ্রবণ মাত্রে কম্পিত হইয়া উঠে আজ স্ত্রীগণ তাহার 
শ্সীতধবনি ' শ্রবণ কর্তেছে--যাহার মস্তক সুর্ধ্যসদৃশ কিরীটে স্থশোভিত হইত 
আজ তাহ! বেণী দ্বারা বিকৃত হইয়া রহিল। আমি আর সহা করিতে পারিনা । 
যখন আমি দেবরূপী ধনঞ্য়কে করেণুপরিবু্ত মত্ত মাতঙ্গের গ্তায় কন্ঠাগণ- 
পরিবৃদ্ধ ও “তূর্য্যমধ্যস্থ হইয়া বিবাট রাজের উপাসনা করিতে দেখি তখন 
আমার দশদিক্‌ শৃষ্ঠ হইয়। যায়।.. হায়! আজ আধ্যা কুস্তী তোমাদের এই 
দশা কিছুই জানিতেছেনু:ন! । সহদেবের গোপালবেশ দেখিয়া আমি পাগুবর্ণ 
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হইয়াছি। সহদেবের এমন পাপ ত কিছুই নাই যাহাব জন্য এই দণ্ড । বিরাট 
কুপিত হইলে যখন তিনি লোহিত বেশ ধারণ করিয়া গোপালগণের অগ্রে গমন 
করেন-__যখন রাঞ্জীকে প্রসন্ন করিবার চেষ্টা কবেন তখন আমার কলেবর 
জর্জরিত হইয়া যায়। আর্ধা কুস্তী বনে আসিবার কালে আমাব হাতে হাতে 
সহদেবকে সমর্পণ করিয়া দিয়াছিলেন--তিনি যে বলিয়াছিলেন স্বহস্তে ইহাকে 
পান ভোজন প্রদান করিতে । আজ সেই সহদেব গোচারণ করে--বৎসচর্ে 
শয়ন কবে--আমি ইভা দেখিয়াও এখনও জীবিত মাছি? আর শকুল--যথন 
তিনি বিবাটরাজের সন্মুখে অশ্বগণকে বেগ শিক্ষা দেন-তথন দর্শকগণ 
চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে আমি এই সব স্বচক্ষে দেখিয়! এখনও জীবনের 
আকাজ্ষা করি? 

ভীম তুমি আজ আমায় স্থখিনী ভাবিতে পার, আঙ্গ শান্ত মনে আমায় 
কাল প্রতীক্ষা করিতে খল, আমি পমস্তই করিতেছি। কিন্তু আমার প্রাণ 
নিরস্তর দগ্ধ হইয়া যাইতেছে--তোমার দুঃখ দেখিয়া আমি জীবন্মমতাঁ। কিন্তু 
আমার কথা যখন স্মরণ করি তখন যে কি করিতে ইচ্ছা হয় বলিতে পারি না। 
এ ছুঃখ আমার অসহা--মাধ্য। কুন্তী ব্যতীত আমি কদাচ কাহারও গাত্র বিলে- 
পন ও পেষণ করি নাহ--আজ আমায় স্বদেষ্টাব চন্দন পেষণ করিতে হইতেছে । 
দেখ আমার পাণিতল আর পূর্ববং কোমল নাই, কিণাঙ্কিত হইয়াছে । আমি 
আৰ্য্যা কুন্তীকে ও তোমাদিগকে ও কখন ভয় কবি নাই--কিস্তু সর্বদা আমাকে 
বিরাটের ভয় করিতে হয়। অন্ুলেপন সুমুষ্ট হইয়াছে কিনা -- দেখিয়াই বা 
রাজা কি বলিবেন সর্বদা আমার এই শঙ্কা কারণ আমি ভিন্ন অন্য কেহ 
চন্দন পেষণ করিলে রাজার মনে ধবে লা । 

দ্রৌপদী সুপ্ত পিংহকে জাগ্রত কবিলেন। ভীম জৌপদীর কিণাঙ্কিত 
পাণিতল মুখমগুলে প্রদান করিলেন আজ ভীমের চক্ষু হইতে অনিবার্য 
বেগে খাম্পবারি বিসর্জিত হইতে লাগিল। 

ভীম আপনার বাহুবল ও অজ্জুনের গাণ্ডীবে ধিক্কার দিলেন-_নিতাস্ত 
দুঃখিত হইয়া বলিলেন--কি বলিব যুধিষ্ঠির সময় প্রতীক্ষা করিতেছেন, নতুবা 
সমস্তই স্বচক্ষে দেখিয়া আমি কি স্থির থাকিতে পারি? তুমি ক্রোধ ত্যাগ কর, 
ধর্শত্যাগ করিও না--রাজা যুধিষ্ঠির তোমার এই তিরস্কার বাক্য শুনিলে নিশ্চয়ই 
প্রাণত্যাগ করিবেন-তখন ধনঞ্জয় নকুল সহদেব ও আমি মি জীবন 
রাখিতে পারিব ? রা 
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সুকন্যা সর্বদা চ্যবনের অনুগামিনী ছিলেন। চন্দ্রসেন! সহঅবর্ষবয়স্ক 
স্বামীর অনুগামিনী,ছিলেন। সীতা রামদঙ্গে বনে গমন করিয়া রাক্ষসের 
হস্তে কতই লাঞ্চিত হইয়াছিলেন। রাজকন্যা লোপামুদ্রা রাজভোগ ত্যাগ 
করিয়। অগন্ত্যের সহচরী হৃইয়াছিলেন--সাবিত্রী যমলোক পর্য্যন্ত সত্যবানের 
অনুগমন করিয়াছিলেন--তুমি আর অত্যন্পন কাল অপেক্ষা “কর--তুমি ত 
রাজমহিষী। 

দ্রৌপদী কাদিতেছেন। কিন্ত ক্ষত্রিয়াণীর নিকট ক্রন্দন বড় তুচ্ছ--বলি- 
লেন শোক করিয়া কি হইবে_ কর্তব্য বিষয়ে চেষ্টাবান্‌ তও। রাণী আমার 
জন্য সর্বদা শঙ্কিত । : আমাকে স্থানান্তবে প্রেরণের সর্বদা চেষ্টা করেন-_ 
কীচক সর্বদা আমায় অপমান করে । 

দুরাস্মা কীচক ধর্ম্মভষ্ট, নৃশংস ও নীধ্যাভিমানী । পুনরায় কামান্ধ হইয়া 
অপমান করিলে আমি জীবন রাখিব না--তোমাব পূর্ববরূত প্রতিজ্ঞা রক্ষা কর, 
নতুবা তোমাদিগের ভাঁধ্যাকে আর বক্ষা করিতে পারিবে না। ছ্রাত্মা কীচক 
রাজার প্রশ্রয় পাইয়া আমায় এরূপ কবিতেছে। যদি সৃর্য্যোদয় 
পর্য্যন্ত পাপিষ্ঠ জীবিত থাকে তাহা হইলে বিষ পান করিয়া প্রাণ্ত্যাগ 


করিব। 
দ্রৌপদী এই কথ! কহিয়া ভীমসেনের বক্ষঃস্থলে মন্তক রাখিয়া রোদন কধিতে 


লাগিলেন। 

দ্রৌপদীর কার্য সিদ্ধ হইল | কীচককে সংহাব কর! নিশ্চয় হইল। 
কন্তাগণের নৃত্যশালা রাত্রিকালে নিজ্জন। তুমি কীচককে সঙ্কেত 
করিয়া ও স্থানে পাঠাইয়া দিও 1 আমি, এখানেই : উহাকে যমালয়ে প্রেরণ 
করিব। 

সমস্তই আয়োজন হইল। দ্রৌপদী পুনরায় মহানসে ভীমের সহিত সাক্ষাৎ 
, করিলেন, জানাইয়! গেলেন যে কীচককে নৃত্যশাপায় আগমন করিতে সঙ্কেত 
করা হইয়াছে। 

ভীম অগ্ঠ রাত্রে কীচককে সংহার করিবেন। দ্রৌপদী ভীমকে সাবধান 
করিলেন, বলিলেন দেখিও যেন আমার নিমিত্ত তোমাকে সত্াত্রষ্ট হইতে না 
হয়{ « > 
, কীচক কামান্ধ। -কামান্ধ হইলে মন্ুষ্যকিরপ পণ্ড হয় ব্যাসদেব 
কীচক বিনাশে তাহা স্ন্দর দেখাইয়াছেন। নৃত্যাশালে ভীমকে সৈরিন্ধী মনে 


ভারত সমর। ৩১৫ 


করিয়া কীচক যে সমস্ত বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিল তাহা শ্রবণ করিলে পশুরও 
সংজ্ঞা পাভ হয়। কীচক নৃত্যশালে প্রবেশ করিবামাত্র ভীম ক্রোধে কম্পিত 
হইতেছিলেন। কীচক পশু সেই অবস্থায় দ্রৌপদী বোধে ভীমকে আলিঙ্গন 
করিল--কামবাঁক্যে আপনার ও দ্রৌপদীর প্রশংসা করিতে লাগিল। যাহার 
অঙ্গ স্পর্শে পর্বত চূর্ণ হয় তাহাকে স্পর্শ করিয়াও কামমোহিত পশু কিছুই 
জানিতে পাবিল না। ভীম স্মরণ করাইয়া দিলেন বলিলেন--আহা তুমিত 
ঈদশ স্পর্শ সুখ কখন অন্ুভণ কর নাই। আহা ! তোমার কি চমৎকার স্পশ জ্ঞান, 
কি রসিকতা, কি কাম শানে বিচক্ষণতা! 

এ রাত্রিতে নিজ্জন নৃতাশালে কীচক ও ভীম নিঃশব্দে যুদ্ধ করিল--কীচক 
নিহত হইল-_-ভীম কীচকের হস্ত পদ গ্রীবা ও মস্তক শরীর মধ্যে প্রবেশিত 
করিলেন--পরে দ্রৌপদীরে আহ্বান করিয়া কহিলেন পাঞ্চালি! দেখ তোমার 
অপমানকারীর কিরূপ দ্রদ্দশা হইয়াছে । 

দ্রৌপদী তুষ্ট হইয়াছেন । সভভাপালদিগের নিকট গমন করিয়া প্রকাশ 
করিলেন দেখুন পবস্ত্রী কামধিমোহিত দুবাত্মা কাচক আমার পতিগণ কর্তৃক 
নিহত হইয়া কিরূপে ভূতলে পতিত আছে। 

তখন রাজ্য মধ্যে বড়ই গোল উঠিল, দলে দলে লোক আসিয়া কীচকের 
কুম্মাগ্ডাক্কৃতি পরীক্ষা করিল--দেহে হস্ত পদ গ্রীবা মস্তক কিছুবই চিহ্ন নাই, 
দেহ কেবল একটা মাংসপিগ মাত্র । 

কীচকের বন্ধুগণ তীহাব দ্ধ দৈহিক কাছ জন্য মৃতদেহ বাহিবে আনিতে- 
ছেন--উপকীচকেরা সম্মুখে দ্রৌপদীরে দেখিতে পাইলেন। 

আবার গোল বাধিল।' সৈবিন্ধী কীচক বিনাশের হেতু! এই ভ্রষ্টাকে 
কীচকের মৃতদেহের সহিত ভন্মদাৎ কর। উপকীচকেরা দ্রৌপদীকে বাঁধিয়া! 
লইল। দ্রৌপদী প্রাণভয়ে করুণস্বরে জয় জয়ন্ত বিজয় জয়ংসেন ও জয়দ্বল বলিয়া 
চীৎকার করিতে লাগিলেন । 

ত্রৌপদীর বিলাপ ভীমসেনের কর্ণে পৌছিল। ভীমসেন অন্ত স্থান দিয়া 
উল্লজ্ঘনে নগর প্রাকার পার হইলেন__পার হইয়া শ্মশান অভিমুখে ছুটিলেন। 
তথায় দশব্যাম আয়ত তালগ্রমাণ এক বনম্পতি উৎপাটন করিলেন--বৃক্ষ 
প্রহথারে একশত পঞ্চ উপকীচক নিহত হইল। " 

ভীমসেন দ্রৌপদীর বন্ধন মোচন করিলেন--দ্রোপদী বন্ধন মুক্ত হইয়] 
একপথে নগরে প্রবেশ করিলেন, ভীমসেন অন্ত পথে মানসে প্রবেশ 


৩১৬ ভাবত সমব। 


করিলেন। ১০৫ উপকীচক এবং সেনাপতি কীচক বিনষ্ট হইল। নগরবাসিগণ 
বিস্মিত হইল। কাহারও মুখে বাক্য স্তি নাই। কেহ আর দ্রৌপদীরদিকে 
চাহিতে সাহস করেন! । রাজ! সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া ভীত হইলেন--সুদেষ্চাকে 
বলিয়া দিলেন সৈরিন্ধী যেন যথাস্থানে গমন করেন। রাজা ' নিজে বলিতে 
ভরসা করেন না। স্ত্রীলোক দিয়া বল! না হইলে গন্ধব্বগণ সন্দেহ করিবে রাজা 
তজ্ভন্ত এরূপ করিলেন। 

এদিকে শার্দিল বিত্রাসিত হরিণীর ন্যায় দ্রৌপদী নগরাভিমুখে চলিলেন। 
পুরুষগণ কেহ কেহ গন্ধবর্ব ভয়ে পলাইল__কেহ নেত্রদ্ধয় নিমীলিত করিয়! 
রহিল-_দ্রৌপদ্দী মহানসেব দ্বারদেশে আঁসিলেন-_সঙ্কেতে ভীমসেনকে নমস্কার 
করিলেন, ভীমও সন্কেতে জানাইলেন তিনি জগ্ খণমুক্ত ইইলেন। 

দ্রৌপদী নৃত্যশালার নিকট দিয়া যাইতেছেন। অজ্জুন কন্ঠাদিগের সহিত 
গৃহ হইতে বাহির হইয়াছেন--অর্জ্জুন বলিতে লাগিলেন সৈরিন্ধি, ! তুমি 
সৌভাগ্যক্ৰমে সঙ্কট হইতে রক্ষা পাইয়াছ ; যাহারা তোমায় ক্লেশ দিয়াছে 
তাহারাও নিহত হইয়াছে-_অর্ুন আবার বলিলেন সৈরিন্ি,! কিরূপে তুমি 
বিপদ মুক্ত হইলে শুনিতে আমার একান্ত বাসনা হইয়াছে । দ্রৌপদী অভিমানে 
চক্ষু মুছিলেন, বলিলেন কল্যাণি ! বৃহন্নলে_তুমি কন্ঠাগণের সহিত অন্তঃপুরে 
পরমন্থে বাদ করিতেছ কর আমার বৃত্তান্তে তোমার লাভ কি? সৈপিন্ধীর 
যন্ত্রণা ত আর তোমায় ভোগ করিতে হইতেছেনা--তা তাহার দুঃখ দেখিয়াও 
হাসিতেছ। 

অর্জুন কহিলেন সৈরিন্ধি ! বৃহন্নলা তোমার দুঃখে কত হুঃখী তুমি 
কিরূপে বুঝিবে। তুমি তাহাকে পশ্ত পক্ষী বিবেচনা করিও না। যাহারা 
সতত একত্রে বান কবে তাঁহাদের একের দুঃখে সকলে দুঃখিত হয়-_বুঝিলাম 
কেহ কাহারও হ'দগত ভান বুঝিতে পারে না-ডুমি আমার মনোগতভাব 
কিরূপে বুঝিবে ? 

দ্রৌপদী সুদেষ্জার গৃহে গমন করিলেন, সুদে! রাজার আঁল্ঞ। জানাই 
লেন। দ্রৌপদী কাতর হইয়া জানাইলেন দেবি! মহারাজ আর ত্রয়োদশ 
দিবস মাত্র আমারে ক্ষমা করুন। গন্ধব্বগণ ইতি মধ্যে কৃত কার্য হইবেন। 
তৎপরে তাহারা আমাকে এ স্থান হইতে লইয়। ধাইবেন। তখন মহারাজ বিরাট 
ও আপনি সবান্ধবে শ্রেয় লাভ করিনেন। 


৬ম 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ। 


গোহরণ | 


প্রথম অংশ-_ 
পাণুবান্বেণ। 


কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের উৎপত্তি ও বিস্তৃতি দেখাইবার জন্ত গীত! পূর্ববাধ্যায়। সঙ্গে 
সঙ্গে পাও্বদিগের ইতিহাস আমরা বণনা করিয়াছি । মহাভারতের প্রায় 
সমস্ত আবশ্তকীয় কথাই বলা হইয়াছে। ন! বলিয়া থাকা যায় না। শত শত 
নীতি বাক্য, শত শত উপদেশ, এই মহাঁভারতেব অঙ্গ শোভিত করিতেছে । 
মহাভারত পঞ্চম বেদ। 

এত দিনে আমরা কুরুক্ষেত্রের অতি নিকটবন্তী হইয়াছি। বিরাট বাজোর 
যুদ্ধকে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রথম আহুতি নলা যায়| 

প্রায় অজ্ঞাত বাসের বৎসর শেষ হয় আর ত্রয়োদশ দিবস অবশিষ্ট আছে। 

রাজ! দর্য্যোধন পাগুর অন্তসন্ধানে দেশে দেশে, নগবে নগরে, চর পাঠাই. 
য়াছেন। চরগণ গ্রাম, নগর, বন, রাষ্ট্র সর্কত্র খুঁজিপ। কত অরণ্য, কত 
গিরিশিখর, কত দুর্গ, কত মঙ্গারণ্য, তন্ন তন্ন কবিল কিন্তু কোথায় পাওব ? 
একদিন পাগুবদিগের সারথি, শুন্তঠ রথ লইয়া দ্বারাবতী যাইতেছে--চর তাহার 
অনুসরণ করিল কিন্তু পাগুবগণ কোথ্বর ? শেষে স্থির হইল পাগুবের! বিনষ্ট 
হইয়াছে | চরগণ এই সমস্ত বিবৃত করিল । শেষে আর এক শুভ সংবাদ দিল। 

কীচক ব্রিগর্ভদিগকে অনেকবার পরাস্ত করিয়াছিল। কীচক---নিধন-- 
বার্ত। দেশে দেশে রাষ্ট্র হইল। দুর্ধ্যোধনের চরগণ শুনিল রজনীযোগে অদৃশ্ 
গন্ধৰ কর্তৃক কীচক ও তাহার সহোদরগণ বিনষ্ট হইয়াছে। 

দূর্যোধন সমস্ত গশুনিলেন কিছুই উত্তর করিলেন না। কতক্ষণ পরে 
সভাদদদিগকে ভয়ের কথা জানাইলেন, আর দিন নাই যাহাতে আবার পাগুব- 
গণ বনে যাইতে পারে তাহার চেষ্টা করা হউক । bi 

কিন্ত মুখে বলিলে কাজে হয় কৈ--প্রতি “উচিত” ত আর ফলবতী হয়না । 
কর্ণ ও দুঃশাসন আবার চর পাঠাইতে মন্ত্রণ। দিল। আচার্য্য দ্রোণও এওঁ 


৩১৮ ভারত সমর । 


কথায় সম্মতি প্রদান করিলেন_-কেব্ল বলিলেন পাণ্ডবেরা বিনষ্ট হয় নাই। 
সামান্ত লোকে তাহাদের অনুসন্ধান করিতে পারিবে না-_পাওবদিগের পরিচিত 
ব্রাহ্মণগণ প্রেরিত হউক। 

ভীষ্ম সদ্যুক্তি, প্রদান করিলেন_-ধর্শারাজ যে দেশে থাকিবেন' সে দেশ সর্ব 
প্রকার আতঙ্ক শুন্য হইবে, সে দেশের লোকে সৎপথ অবলম্বন করিবে, সামান্য 
লোকে তাহাদিগকে ত চিনিতেই পারিবে না, দ্বিজাতিগণও তাহাদিগকে সম্যক্‌ 
অবগত হইতে সমর্থ নহেন। 

সকলেই পরামশ প্রদান করিল কিন্তু কৌন পরামর্শ মত কার্ধ্য হইল না। 
ত্রিগর্তবাজ সুশন্মা সেই সভাতে অন্ত এক প্রস্তাব করিলেন। কীচক নিহত 
হইয়াছে এক্ষণে কুরুসেনাপতি সহায় হইলে তিনি বিরাট রাজ্য আক্রমণ করেন; 
ইহাতে হূর্য্যোধনের বল বৃদ্ধি হইবে। 

এই প্রপ্তাব সকলে অনুমোদন করিল। কর্ণ বলিলেন অর্থ বলগীন পৌরুষ 
বিহীন পাণ্ডবগণের অনুসন্ধানে প্রয়োজন কি? বিরাট রাজ্য আক্রমণ করাই 
শ্রেয়: 

রাজা সুশর্ম্মা মহতিসেনা সঙ্গে কুষ্ণা সপ্তমীতে অগ্নি কোণাভিমুখে খ্বাত্র! 
করিলেন। কৌরবগণ পবদিন অষ্টম্যন্তে বিরাট রাজ্যে গমন পূর্বক গো সমূহ 


আক্রমণ করিবেন স্থির হইয়া গেল। 


দ্বিতীয় অংশ 

্‌ ভীম ও স্থশর্মা | 
প্রথমেই সুশশ্মী বিরাট রাজার গোধন অপহরণ করিল। গোপগণ ভীত 
হইয়া রাঁজসভার সংবাদ দিল। বিরাট রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র শঙ্খ, ভ্রাতা শতানিক 
যুদ্ধ সজ্জা করিলেন। যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল ও সহদেব বিরাট আজ্ঞায় সাজিম 


চলিলেন। 
সৈন্ত সজ্জা করিতে অপরাহ্কাল অতীত হইল । মৎস্তগণ নগর হইতে নি 


হইয়া ত্রিগর্তদিগকে আক্রমণ করিল। 


ভারত সমর । ৩১৯ 


সন্ধ্যা হয় তথাপি যুদ্ধ থামিল না। যুদ্ধ তুমুল হইয়া উঠিল। সুশশ্মা 
বনুক্ষণ যুদ্ধের পর বিরাটরাঁজাকে রথচ্যুত করিলেন। স্ুশর্মা হস্তে বিরাটরাজ 
ব্দী। মতস্ত সেনাগণ ছত্রভঙ্গ হইল । 

যুধিষ্ঠির ভীমসেনকে অন্কুমতি দিলেন; ভীম একাকী বৃক্ষ উৎপাটন করিয়া 
সকলকে বিনাশ করিতে চান যুধিষ্ঠির নিসেধ করিলেন, ধন্দু খড়গাদি লইয়া 
মান্থুষভাবে ভীম যুদ্ধ করুক--যুধিষ্ঠির ইহাই অন্মতি করিলেন__রাজা! যুধিষ্টির 
ও নকুল সহদেব ভীমের সহায় হইলেন--সুশন্মা পরাস্ত হইল। ভীমসেন 
স্থশশ্শীকে রথ হইতে নিয়ে ফেলিলেন, কেশপাশ গ্রহণ কবিয়া বোষ ভরে উদ্ধে 
উত্তোলিত ও মহীতলে নিষ্পেষিত করিলেন--মস্তকে পদ প্রহাব ও অরত্তি দ্বারা 
জঙ্ঘ গ্রহণ এবং বক্ষে জাহ্নু প্রদান কবিলেন। ত্রিগর্ভসৈন্ঠ পরাজিত হইল 
ভীমসেন স্থুশশ্মীকে বধ করিতে চাহেন- যুধিষ্ঠির নিষেধ করিলেন। ভীম 
স্থশর্মারে বিরাটরাজের দান স্বীকার করিলে ছাড়িয়া দিবেন অঙ্গীকার করিলেন। 
যুধিষ্ঠির স্ুর্স্মাকে দাসত্ব হইতে মুক্ত করিয়া! ছাড়িয়! দিলেন। 

স্ুশর্শী পলায়ন কবিল--বিবাঁটরাজ ও পাগুবগণ সেই রাত্রি সমরক্ষেত্রেই বাস 
করিঞ্জন | 

বিরাটরাজ পাগুধদিগের সহায়ে মুক্ত" ছইয়াছেন---মুধিষ্ঠিরকে বড়ই সন্মান 
করিলেন _বলিলেন কঙ্ক তুমিই আমাব সথা--তুমিই এ রাজ্যের অধিকারী । 
ঘাহা হউক নেই রাত্রিতেই বাজধানীতে লোক প্রোরত হইল--প্রাতে চারি 
দিকে বিরাটরাজের জয় ঘোষণা পড়িল। ৪ 


০০ — 


তৃতীয় অংশ। 


অর্জুন ও কুরুসৈন্য 
প্রথম কথা__গাভীহরণ সংবাদ । 


বিরাটরাজ এবং রাজ্যের প্রধান প্রধান লেনাপতিগণ ত্রিগর্ভদিগের সহিত 
যুদ্ধে গিয়াছেন যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল ও সহদেব সঙ্গে গিয়াছেন, রাজে] রহিয়াছেন 
বিরাটরাজার কনিষ্ঠ পুত্র উত্তর। 


৩২৪ ভারত সমব। 


যে দিন বিরাট গোধন প্রত্যাহরণার্থ সুশর্ক্সার নিকটবর্তী হইলেন, সেই 
দিনই অন্ত একদিক দিয়া বিরাটরাজ্যের গোধন চুরি হইতে লাগিল। রাজা 
দূর্যোধন, ভীক্ম, দ্রোণ, কর্ণ, অশ্বখামা, শকুনি, হুংশাসন, বিবিংশতি, বিকর্ণ, 
চিত্রসেন, দুর্ম্ম খ প্রভৃতি মহারথগণ মৎস্তদেশ আক্রমণ করিয়াছেম--ঘোর্ধদিগকে 
প্রহার করিয়া নহঅ সহজ গো হস্তগত করিয়াছেন। গোপাধ্যক্ষ সত্ুরে 
রথ|রোহনে নগরে আদিল। রাজ্যে বিরাটরাজ্া নাই। রাজপুত্র উত্তরকে 
সমস্ত সংবাদ দিল। আরও বণিল রাজা আপনার উপর রাজ্য রক্ষার ভার দিয়া 
গিয়াছেন, আপনি রাজা রক্ষা ও প্রজা রক্ষা করুন। 

উত্তব অস্তঃপুরে স্ত্রী সমাজ মধো ছিলেন। দূত আলিয়া এই সংবাদ দিল। 

উত্তরের চরিত্রে আমাদেব নিশেষ প্রয়োজন । আমরা পরে অর্জ্জুন ও উত্তর 
চরিত্র হইতে মহাপুরুষ 'ও কাপুরুষ চরিত্র বিশ্লেষণ করিব। 


উত্তর দূতমুখে গোহরণ সংবাদ পাইয়া! বড় বড় কথা কহিয়া ফেলিল। 
আমার সারথি অষ্টবিংশতি রাত্রিব্যাপী যুদ্ধে নিহত হইয়াছে। যদি আমি 
একঞ্জন সারথি পাই তবে এক মুহূর্তে সমস্ত কৌরব পরাভব করিয়া পশুযু 
প্রত্যানয়ন করিতে পারি। দুর্যোধন, ভীগ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, অশ্ব মাঁ, কপ 
কেহই আমার গতিরোধ করিতে পারেন|। 

কৌরব, শৃন্ঠ দেশ পাইরা গোধন অপহরণ করিয়াছে, আমি থাকিলে 
তাহারা কি এই কাধ্য করিতে পারিত? যাহা হউক এক্ষণে সমাগত 
কৌরবগণ আমার ব্লবীর্য্য প্রত্যক্ষ করুক । স্বয়ং ধনঞ্জয় কি আমাদের বিপক্ষে 
আগমন করিয়াছেন? উত্তর জানিত নু! যে ধনঞ্জয়' নারীমধ্যে থাকিয়া তাহার 
বাক্য স্বকর্ণে শুনিতেছেন ! 

অঙ্জুন উত্তরের কথা শুনিলেন। গোপনে দ্রৌপদীরে বলিলেন পবৃহস্নল! 
পূর্বে পাগুবদিগের সারথা করিত--উনি আপনার পাবথি হইবেন”__-যেন দ্রৌপদী 
ইহা ব্যক্ত করেন। 

উত্তর অর্জনের নাম করিয়া আস্মশ্নাখা করিতেছে, জ্রুপদবালার সহা 
হইল না। দ্ৰৌপদী উত্তরের নিকট গিয়াছেন। ধীরে ধীরে সলজ্জভাবে 
বলিলেন--রাজপুত্র ও প্রিয়দর্শন বৃহয়ল| পূর্বে অর্জ্জুনের সারথি ছিলেন উনি 
যেই মহাত্মার শিষ্য; ধনুবিদ্বার তাহ! অপেক্ষা নান নহেন--আপনি উহার 
মত সারথি কোথাও পাইবেন না। 


ভারত সমর ॥- ৩২১ 


, ‘আমি সব করিতে পারি যদি এই হয়” সকল কাঁপুরুষের কথাই 
এইরূপ কিন্তু ‘যদি এই হয়” ইহা সংগ্রহ হয় তখন বিশেষ আপত্তি 
উঠে। | 

উত্তর আপত্তি করিল। বলিল বৃহন্নলা নপুংশক-_আমি উহারে অনুরোধ 
করিতে পারি না। দ্রৌপদী ছাড়িলেন না। বলিলেন আপনার যবীয়সী 
ভগ্নী উত্তরার অন্থুরোধ বৃহন্নলা রক্ষা করিবেন। উত্তর উত্তরাকে বৃহন্নলাকে 
আনিতে বলিল। উত্তরা নর্তন গৃহে--ছদ্মবেশী অজ্জুনের গৃহে গমন 
করিলেন। 

উত্তরা অর্জনের নিকটে দাড়াইল-_ব্যাসদেব বলিতেছেন বড় শোভা হইল। 
এ শোভা জলধর স্ংলগ্লা সৌদামিনীর স্তায়-_নাগরাজ সমীপবর্তিনী করিণীর 
স্তায়। উত্তরা অজ্ুনকে বড়ই ভালবাসিত। উত্তরা চুটিয়া আসিয়াছেন-__ 
ঘঅর্জ্জুন হাসিতেছেন_-বলিতেছেন উত্তরা এত দ্রুত কেন? তোমার মৃখ 
অপ্রসন্ন কেন? 

উত্তর! বৃত্তান্ত জানাইল--দ্রৌপদীর সংবাদ --উত্তরের অভিপ্রায়__একবারে 
প্রব্তশ কবিল, শেষে বলিল, যদি তুমি অস্বীকার কর আমি নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ 
করিব। 

অজ্জুন স্বীকার করিলেন। অজ্জুন রাঞপুত্রে নিকট গিয়াছেন--যেমন 
বারণ বধূ মদমত্ত করভের অনুসরণ করে-_ব্যাসদেব বলিতেছেন--বিশালনয়না 
উত্তরা সেইরূপ ত্বরিতগামী অজ্ঞুনের অন্ুগামিনী হইলেন। দূব হইতে 
বৃহন্নলাকে দেখিয়াই উত্তর সংবাদ দিল আমি অপহৃত পশুযুথ প্রত্যাহরণ জন্ট 
কৌরবদিগের সহিত সংগ্রাম কবিব তুমি সারথি হও । 

অর্জুন-_রাজপুত্র ! সংগ্রাম মুখে সাবথা কর্খ কি আমার সাধ্য--গান বান্ধ 
পাঁবি-সারথ্যে আমার শক্তি কোথায়? 

পাঠকের মনে তইতে পারে অর্জ্জুনের এ রহস্ত কি ভাল হইয়াছে? আমরা 
উত্তরে এই মাত্র বলিতে পারি-_আত্মগোপনের জন্য ইহাও প্রয়োজন হইয়া- 
ছিল__অস্তঃসার শূন্য লোকে অন্তের . মুখে আত্মপ্রশংসা করাইতে চায়--একটু 
গুণ বা রূপ থাকিলে বলে “আমার কি আছে’ অর্থাৎ লোকে বলুক “আহা 
এমন রূপ, এমন গুণ জগতে নাই” । অজ্জুন চরিত্রে এ দোষ আগ্নুরা কোথাও 
“দেখি নাই। যাহা হউক উত্তর পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিল-_ধনঞ্রয় উত্তরামুখে 
মস্ত শুনিয়াছিলেন তথাপি পুনঃ পুনঃ পরিহাস করিলেন--অধিক রহস্ত 

৪১ 


৩২২ ভারত সমর । 


অভিলাষে স্বীয় কবচ বিপর্যস্ত করিয়া অঙ্গে ধারণ করিলেন-__কুমারীগণ 
হাসিয়া উঠিল। উত্তর অর্জুনকে দিব্য কবচ পরাইয়া দিল। 

দ্রৌপদী উত্তরাকে যবীয়সী বলিয়াছিলেন_ দ্রৌপদী কোন্‌ চক্ষে অর্জন 
সরিহিতা উত্তরাকে যবীয়সী দেখিতেন বলা যায় না। কিন্তু উত্তরা বড় আদর 
করিয়া অর্জুনকে বলিয়া দিল যুদ্ধে ভীগ্ম, দ্রোণ, ছূর্য্যোধনের বিচিত্র বসন 
আনিও আমরা পুত্তলিকা সাজাইব। ধনঞ্জয় হাসিতে হাসিতে উত্তর করিলেন 
তোমার ভ্রাতা জয় করিলে আমি আনিব ইহার আর বিচিত্র কি? 

এই স্থানে আমর! কাশীরাম সম্বন্ধে ছুই একটি কথা লিখিব। সিংহ 
মহাশয় মহাভারত অনুবাদ করিয়াছেন এ অনুবাদ মূল দেখিয়া । কিন্তু 
কাশীরাম সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন এবং দেশেও রাষ্ট্র যে কাশীরাম পণ্ডিত 
ছিলেন না তিনি কথকের মুখে শুনিয়া মহাভারত লিখিয়াছেন। আমার 
দেশের হাল এই যে একজন কোন কথা রাষ্ট্র করিলে তাহা অবাধে সর্বসাধারণে 
চলিয়া যায়। ইহাও বলা আবশ্যক যে গুণের কথা নহে, দোষের কথাটাই 


এইরূপে রাষ্ট্র হয় গুণটা প্রায় হয় ন! । 
রাস্তা সমতল, কোথাও গর্ত নাই। হঠাৎ প্রথম পথিক এক লক্ষ ত্যাগ 


করিলেন--মনে করিলেন গর্ত আছে। পরবর্তী সমস্ত পথিক ঠিক সেই সমতল 
স্থানকে গর্ভ মনে করিয়া ন্ষ ত্যাগ করিবেন। অনেক জীব এইরূপ করে 
আমাদের দেশ হইতে এই সমতল ক্ষেত্র গর্ভ মনে করিয়! লক্ষ ত্যাগ করার 
প্রথাটা সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রেই উঠ[ইতে চেষ্টা করিলে বোধ হয় ভালহয়। 

এই বিরাট পর্কে কাশীরাম নূতন কথাও দিয়াছেন সেও চরিত্র বিশ্লেষণ 
জন্য । সময়ে সময়ে তাহার ঠিক বুঝিবার ভুলও আছে। আর পদ্চে অন্বাদ 
করিতে গিয়া স্বাধীনতাও আছে। কিন্তু আবার কথায় কথায় অনুবাদও 
আছে। পূর্বে আমরা অনেকবার ইহ! দেখাইয়াছি আর একবার ইহা! দেখা- 
ইয়! এই ব্যাপুৰুরের ইতি করিব । 

উভয়ের বাক্য শুনিয়া দ্রৌপদী যাহা করিয়াছিলেন আমবা মুল হইতে. 
তাহা দেখাইয়াছি--কাশীবামে এইরূপ আছে। 
| স্ত্রী গণের মধ্যে যদি এতেক কহিল । 
পার্থ প্রিয়া যাজ্ঞসেনী তথায় আছিল ॥ 
রাখিব বিরাট লক্ষ্মী বিচারিল মনে। 


রা শীত্রগতি উঠি গেল অর্জুনের স্থানে ॥ 


ভারত সমর । ৩২৩ 


নৃত্যকালে পার্থপহ সব কন্যাগণ। 
সঙ্কেতে দ্রৌপদী আর বলেন বচন ॥ 
বিরাটের রাজ্য ভাঙ্গি যতেক গোধন। 
বলেতে লইয়া যায় কুরুসৈন্যগণ ॥ 
ইহার উপায় তুমি চিন্তহ আপনি । 
রাখ বিরাট গবী কুরুগণ জিনি ॥ 
ইত্যাদি । মূলের সহিত ইহার মিল নাই। উত্তরাকে দ্রুত আসিতে 
দেখিয়া! পার্থ হীসিতেছেন--আর জিজ্ঞাসা করিতেছেন 


“জিজ্ঞাসিল পার্থ কেন গতি শীস্রতর ।” 
ইহ] অনুবাদ । আবার 


“না গেলে তোমার আগে ত্যজিব জীবন 1” 
ইহাও অনুবাদ । আবও অনুবাদ 
বুহরনল। প্রতি চাহি বলে ততক্ষণ । 
পুতুলি খেলাব মোরা যত কন্যাগণ ॥ 
এই বাকা তুমি মোর করিহ স্মরণ । 
যোদ্ধাগণ শরীরের বিচিত্র বসন ॥ 
ভীষ্ম দ্রোণ আদি করি জিনি বীরগণ। 
সবাকার অঙ্গ হ'তে আনিবে বসন ॥ 
কহেন ঈষৎ হাসি পার্থ ধনুদ্ধর । 
গ্রাম জিনিবে যবে তব সহোদর ! 
আম্নিব বসন রতু তোমাব বাঞ্চিত। 


এত বলি রথমধ্যে বসেন ত্বরিত ॥ 
(22) 


দ্বিতীয় কথা । 


যুদ্ধ যাত্রা__অর্জজ,ন ও উত্তর। 
অঙ্ছুন উত্তরের রথে সারথি হইয়! বসিলেন। ব্রাহ্মণগণ রখ, প্রদক্ষিণ 
করিলেন-_রমণীগণ নঙ্গলাচরণ করিলেন। রথ দ্রুতবেগে কুরুসৈস্তা ভিমুখে 
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৩২৪ ভারত সমর । 


সম্মুখে শ্মশান-সমীপন্থ শমীবৃক্ষ। এখান হইতে সাগরোপম কৌরব বল 
দেখা যাইতেছে ।, উত্তর দেখিতেছেন__নীচে অগণিত সেন! আর আকাশ পঞ্চে 
বিচরণশীল মহারণা। সৈশ্ভগণের পার্থিব রেণু আকাশে পরিব্যপ্ হওয়ায় 
ধীরূপ দেখাইতেছিল। 
ভীম্ম, দ্রোণ, কপ, কর্ণ, ছুর্য্যোধন, অশ্বথামা- সম্মুখে জগগ্ধিখ্যাত মহারথ 
অৰ্জ্জুন । উত্তর, কৌরববাহিনী নিরীক্ষণ করিয়া সন্স্ত হইল ; কলেবর রোমাঞ্চিত,. 
চিত্ত ভয়োদ্বিগ্ন হইল। উত্তর সারথিকে বলিতে লাগিলেন-_সারথে ! কৌরবদিগের 
সহিত যুদ্ধ করিতে আমাব সাহস হয় না। এই দেখ আমার শরীর রোমাঞ্চিত 
হইতেছে, বহুবীব-পরিরক্ষিত তয়ঙ্গর কুরুসৈন্য দেবগণেরও ঢরধিগমা । আমি 
কিরূপে এই ভীম-কার্ম্ম ক-শালিনী পত্তিধবজ-সমাকীর্ণ রথগজাশ্বসঙ্কুল ভারতী 
সেনামধ্যে প্রবিষ্ট হইব? এই সমস্ত বীর পুরুষদিগকে অবলোকন 
করিয়া আমার হৃদয় কম্পিত, অন্তঃকরণ নিরুংসাহ ও শরীর অবসন্ন. 
হইতেছে । 
কুরুক্ষেত্র সমরে সমাগত রাজন্তবর্গকে দেখিয়া অজ্জুনের এইরূপ 
'বস্থা ঘটিয়াছিল। উত্তরের মত অজ্ঞুনও সারথিকে ডাকিয়া. 
বলিয়াছিলেন। 
“দৃষ্টেমান্‌ স্বজনান্‌ কৃষ্ণ যুযুৎস্থন্‌ সমবস্থিতান্‌। 
সীদস্তি মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি ॥ 
বেপথুশ্চ শররে মে বোমহর্ষশ্চ জায়তে । 
গাণ্ডীবং সুংসতে জস্তাৎ ত্বক চৈব পরিদহাতে ॥ 
ন চ শকোম্যবস্থাতুং দ্রমতীব চ মে মনঃ। 
নিমিত্তানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব ॥৮ 
কিন্তু অৰ্জুন ও উত্তরে পার্থক্য আছে উত্তর ভীত হইয়া বলিলেন “পারিক 
না” অর্জন দয়া পরবশ হইয়া বলিলেন “করিব না”। এই ছুই বাক্য দ্বারা 
পুরুষ ও কাপুরুষ চিনিতে পারা যায়। “করিব না” কারণ এই কাধ্যে কোন 
প্রয়োজন নাই, ইহাই পুরুষের যুক্তি । অর্জ.ন ও সেই যুক্তি প্রদর্শন করিলেন, 
বলিলেন, প্রথমতঃ এই কাধ্যে জ্ঞাতি বধ হইবে, কুলধর্ম্ম নষ্ট হইবে, স্ত্রীগণ 
দূষিত হইবে, পিতৃুলোরু নরকে পতিত হইবেন__যাহার ফল এত দুষণীয় সেই 
কাৰ্য্য উচিত নহে। কিন্তু উত্তরের যুক্তি অন্ত প্রকার 
উত্তর বলিতেছেন প্বৃহন্নলে পিতা আমারে শৃন্ত গৃহে রাখিয়া সমন সৈস 


ভারত সমর । ৩২৫" 


সামন্ত সঙ্গে ত্রিগর্ত যুদ্ধে গিয়াছেন। আমি একাকী, আমি বালক বিশেষতঃ 
পরিশ্রমে অপটু । কৌরবের! কৃতাস্ত্র ও বহু | আদি পারিব ন্না তুমি ফের।” 

অর্জুন নিজে যখন যুদ্ধ করিব না বলিয়া রথ মধো উপবেশন করিয়াছিলেন 
তখন কৃষ্ণ তাঁহাকে প্রবুদ্ধ কবিবার ভন ত্রাঙ্গীস্থিতির কথ! পাড়িলেন। আসমা. 
অনাস্ম! বিচার দ্বারা শোক দূর করিতে চেষ্টা করিলেন ; অঙ্জুন যুদ্ধ ছাড়িয়া' 
ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বনে অভিলাষ করিয়াছিলেন। কৃষ্ণ অর্জুনের পরধর্্মাবল- 
স্বনের দোষ দেখাইয়া দিলেন। সমস্ত গীতাশাস্ত্র পবধর্্ম গ্রহণেষ্ছকে স্বধ্ম্মে 
আনয়ন জন্য | 

অৰ্জ্জুন উত্তরকে প্রবুদ্ধ করিবার জন্য চেষ্টা করিলেন; বলিলেন, মহাশয় 
এত কাতর হইয়! শক্রদিগের হর্ষবর্ধন করেন কেন? শক্রদিগের কোন্‌ ক্্ম 
দেখিয়া আপনি ভীত হলেন ? আপনি স্ত্রীগণ সমক্ষে যে গর্ধ প্রকাশ করি- 
য়াছেন এক্ষণে তাহা কাৰ্য্যে পরিণত করুন। নিতান্ত কাপুরুষেরা বালক বা 
স্ত্রীলোক অথবা মূর্খ লোকের নিকট গর্ব প্রকাশ করে, কিন্তু কাধ্য উপস্থিত 
হইলে প্রাণের জন্য সমস্ত প্রতিজ্ঞা বিসৰ্জ্জন দেয়। আপনি পুরুষত্ব প্রদর্শন 
করক্স-_-গোধন জয় না করিয়া ফিরিয়া গেলে সকলে আপনাকে উপহাস 
করিবে- আমি সৈরিন্ধীর স্বতিবাদ, উত্তরার অঙ্গুরোধ ও আপনার আদেশ ক্রমে 
'মাসিয়াছি কৌরবদিগের সহিত যুদ্ধ ন! করিয়া কিরূপে ক্ষান্ত হইব ?” 

সকল কাপুরুষে প্রাণের ভয়ে যাহা করে উত্তব তাহাই করিল। -“কৌরব- 
গণ আমার যথ। স্বস্থ অপহবণ করুক,*সকলে উপহাস করুক, নগর শূষ্ক 
হউক, পিতা তিবস্কার করুন, আমি যদ্ধ করিতে পারিৰ ন1।” কৃষ্ণবাক্যে 
অঞ্জুনের অজ্ঞান দূর হইয়াছিল, অর্জুন স্বধৰ্ম্ম পালন করিয়া কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে 
জয়লাভ করিলেন, কিন্তু কাপুরুষকে যুক্তি বিচার দিয়! প্রবৃদ্ধ করা যায় না। 
ইতাদিগকে বশ করিতে হইলে বল প্রয়োগ আবশ্যক | অর্জুনকে তাহাই 
করিতে হইল। উত্তর মান ও দর্প জলাঞ্জলি দিয়া লন্ফ প্রদান পূর্বক পলায়ন 
করিল। মহাবীর ধনঞ্জয় পলায়মান রাজপুত্রের পশ্চাৎ ছুটিলেন। দ্রতগমনে 
সুদীর্ঘ বেণী আলুলায়িত হইল, বসনযুগল শিথিল হুইয়া ইতস্ততঃ বিধূয়মান 
হইল । 

কৌরব পক্ষীয় কতিপয় সৈনিক হাস্ত করিয়া উঠিল। কিন্তু সকলে হাহ; 
করিল না। কৌরব পক্ষেও বীর ছিলেন, গুণশালী লোক ছিলেন। নান! প্রকার 
তর্ক বিতর্ক উঠিল। 


+৩২৬, 


ভারত সমর । 


কাশীরামেরর বর্ণনা স্ন্দর ! 
পাছে ধায় রড়ে দীর্ঘ বেণী নড়ে 


পৃষ্ঠোপরে শোভে চারু । 


লোহিত বসন অঙ্গে বিভূষণ 
যেন করি কর উরু ॥ 

আজানুুলব্বিত অঙ্গদমণ্ডিত 
দ্বিভুজ ভুজঙ্গ সম ; 

দেখিয়া কৌরব নেহালয়ে সব 
মানসে পাইয়। ভ্রম । 

একজন আগে পলাইছে বেগে 


আর জন পাছে ধায় ; 

একি বিপরীত না বুঝি চরিত 
কেব। যে আগে পলাক্স। 

পাছতে যেজন নহে সাধারণ 
বেশধারী প্রায় লাগে ; 

যেন ভস্ম মাঝে অশ্ষিহীন তেজে 
সিংহ যেন ধায় মৃগে । 


পুরুষ কি নারী বুঝহ বিচারি 
ছদ্ম করিঞ্জাছে তনু ; 
শুনি সেইক্ষণ ‘কহে বিচক্ষণ 


ভরদ্ধাজ অজজন্ছণ 

“আগে যেই যায় ভয়েতে পলায় 
কেবা সে তারে না চিনি । 

পাছু গোড়াইয়া যায় যে ধাইয়া 
তার এক অন্থমানী । 

নরপিংহ প্রায় দেখি তার কাক 
চিত্তে করি অনুভব ; 

“বিনা ধনঞ্জয় আর কেহ নয় 
সব তর অবয়ব । 


ভারত সমর । ৩২৭ 


স্বর্গে সুরমণি মর্ত্যেতে ফাল্তনী 
বিনা এ যুগল জনে ; 
অন্ত কার প্রাণে কুরুসৈন্য সনে 
আসিবে একক রণে ॥৮ 
এইরূপে নানা প্রকার বিতর্ক হইতেছে । মূল অপেক্ষা কাশীরাম ইহা, 
প্রন্থুট করিয়াছেন। দ্রোণাচার্য্যের কথা শুনিয়া কর্ণ উপহাস করিলেন 
সলিলেন-মনে করিয়াছিল হুই চারিজন সৈন্য, ইহাঁদিগকে বিনাশ করিয়া 
গোধন আনয়ন করিব, এণন দেখিল বহু সৈন্য তাই ভয়ে পলাইতেছে-_তাই-_ 
“পলাইল রী কি করে সারথি 
সেহ পলায় ভয়েতে ৷” 
দ্রোণ ভ্রম দেখাইলেন--“যদি উভয়ে পলায়ন করিত তবে রথে চড়িয়াই. 
পলাইতে পারিত ইত্যাদি 
যাহ! হউক একশত পদ গমন করিতে না করিতে অৰ্জ্জুন উত্তরের কেশ 
ধরিলেন। কাপুরুষেব প্রাণের ভয় আরও বাড়িল--বলিল “বুহন্নলে ! জীবিত 
থকিলে অনেক শ্রেয়োলাভ হইবে--আমি তোমার বহু ধন, বহু অশ্ব প্রদান, 
করিব, তুমি আমায় ছাড়িয়া দাও ।” 
হায়! জ্ঞানবান লোকের নিকট জীবন তুচ্ছ, প্রতিজ্ঞা বড়। আর মুখের 
নিকট গণিত হইয়াও জীবন ধারণ ভাল) প্রতিজ্ঞা, ধন্ম, লোকভয়, সমাজ্ভয়, 
ঈশ্বর, সমস্তই অকিঞ্চিংকর । 
যাচা হউক অর্জুন উত্তরকে সাবথি কবিলেন_উত্তরেব হইয়া যুদ্ধ করিবেন, 
উত্তরকে অভয় দিলেন । 


তৃতীয় কথা । 

কৌরবদিগের ভর 
ছপ্মবেরী অৰ্জ্জুন উত্ধরকে সারথি করিয়া শমীবুক্ষ নিকটে রথ চালনা 
করিলেন! কৌরব দিগেব আশঙ্কা আসিয়াছে সৈশ্ঘদলে নানা প্রকার 
ঢরমিমিত্ত ঘটিতে লাগিল! সকলে যেন ভগ্লোংসাহ-সমীরণ কর্কর বর্ষণ 
পূর্বক প্রচণ্ড বেগে বহিল--আকাশ মেথাচ্ছন্ন হইল--টারিদিকে * ভীষণ 


২৮ ভারত সমর । 


“ঘনমণ্ডলী দেখা গেল--শিবাগণ স্বর্য্যাভিমুখে কঠোর স্বরে চিৎকার করিল-_ 
দিগ দাহ হইতে লাগিল-_অশ্বগণ অশ্রু ত্যাগ করিল কোষ হইতে অস্ত্রজাল স্থলিত 
-হইল_- ধ্বজদণ্ড চালিত না৷ হুইয়া কম্পিত হইল। 

দ্রোণ সৈন্তর্দিগকে উত্তেজিত করিতে চেষ্টা করিলেন, ব্যুহ রচনার্থ পরামর্শ 
করিলেন, এ ছদ্মবেশী নিশ্চয়ই অজ্ঞুন। দড্রোণাচার্ধ্য ভীগ্পের নিকট অজ্জুনের 
গুণ কীর্তন করিলেন। কর্ণ জ্বলিয়া উঠিল, দুর্যযোধন বলিল “ছদ্মবেশী যদি অর্জুন 
হয় তবেত আবার দ্বাদশ বৎসর বনবাস হইবে ।” সকলে মুখে দুর্ধ্যোধনের 
প্রশংসা করিল।। 


চতুর্থ কথা । 
উত্তর ও অর্জুন । 
শনীবৃক্ষতলে গিয়া অর্জুন উত্তরকে বৃক্ষে আবোহণ করিতে বলিলেন । 
উত্তর বৃহন্নলার কাধ্য দেখিয়া বিস্মিত হইতেছে । অজ্জুন বলিতে লাগিলেন 
“উত্তর !1”_ উত্তর আশ্চর্য্য মানিল। তাহার পিতার ভৃত্য নর্তক তাহার নাম 
খধরিয়া ডাকিতেছে, আবার ভৃত্যের মত তাহাকে আদেশ করিতেছে-_ উত্তর 
মন্ত্মুগ্ধবং । অঞ্জ,ন বলিতে লাগিলেন “উত্তয় তোমার এই ধন্থ অসার-যখন 
আমি সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইয়া হস্তী অশ্ব দলন করিব তৎকালে এই সকল শরাসন 
আমার বাহু বিক্ষেপ ও বল বীধ্য'সহ করিতে পারিবে না--তুমি বৃক্ষে আরোহণ 
কর, এই বৃক্ষে মহারাজ যুধিষ্ঠির, ভীম, অঞ্জন, নকুল ও সহদেবের শর কামুক 
"ও দিবা কবচ রহিয়াছে । অর্জনের গাণ্ডীব এ বৃক্ষে রহিয়াছে. -গাণ্ডীব সহস্র 
সহস্র কাণ কের তুল্য--সকলের কর্ম কই দৃঢ়!” - 
উত্তর শবের কথা বলিল---রাজপুত্র হইয়া শব স্পর্শ করিব ? অর্জুন বুঝাইয়া 
"দিলেন, উত্তর বৃক্ষে আরোহণ করিল । সমুদায় অস্ত্র শস্ত্র ভূতলে অবতারিত 
‘হইল । এই সমস্ত আর একবার মাত্র কিছু দিনের জন্য তুলিয়া রাখা হইয়াছিল 
কুরুক্ষেত্রের মহাসমরে এই অস্ত্র নিরন্তর রুধির পান করিয়াছিল। 
ন্্াচ্গদন উন্মুক্ত হইল-_উত্তর জ্স্তণশীল ভীষণ ভূজঙগমাকৃতি কার ক দৌখিয়া 
রোমাঞ্চিত কলেবর--উত্তর কিছুই বুঝিতে পারিতেছেনা-কে এই ছদ্মবেশী 
মহাপুরুষ ! মহামতি পাগবদিগের অস্ত্র শস্ত্র এ কিরূপে জানিষে--কত কথাই 


ভাষত সমর । *৩২৯ 


মনে উঠিতেছে। উত্তর এক একটি অস্ত্র স্পর্শ করিয়া কাহার অস্ত্র জিজ্ঞাসা 
করিতে লাগিল। অর্জ্জ,ন সমস্ত অস্ত্রের পরিচয় দিলেন--উত্তরের কৌতুহল 
উদ্দীপ্ত হইয়াছে । উর সজল নয়নে জিজ্ঞাস! করিতেছে_-বলুন সেই লোক 
বিখ্যাত পাশুবের এখন কোথায় অবস্থিতি করিতেছেন-_-আজ "ধাহাদের অস্ত্র 
দেখিয়া আমি প্রাণের আবেগ রাখিতে পারিতেছি না, কোথায় সেই সব মহা- 
পুরুষ? আর সেই স্ত্রীবত্র পাঞ্চালীই বা কোথায় গিয়াছেন। 
অর্জুন আত্ম প্রকাশ করিলেন, বলিলেন, “আমিই অর্জন 1” উত্তরের মনের 
ভাব সহসা পরিবন্তিত হইল, চক্ষে জল আসিল--বলিল আর আর পাও্ডবগণ ? 
অঞ্জন বলিতে লাগিলেন উত্তর! তোমার পিতার ভাগ্যের তুলনা নাই। 
মহারাজ চক্রবর্তী পাণ্ডবনাথ আজ ছদ্মবেশে কঙ্কনামে তোমার পিতার পরিচর্ধ্যা 
করিতেছেন, ভীমসেন বল্লভ পাচক, নকুল অশ্বপাল, সহদেব গোপাল-__আর 
যাহার নিমিত্ত দুরাত্রা কীচক নিহত, আজ তিনিই তোমার মাতার দাসী হইয়া 
কালযাপন করিতেছেন। উত্তর! তোমাদের ভাগ্যের কি সীমা৷ 
আছে? 
+উত্তর কি হইয়! যাইতেছেন। আরও কৌতুহল বাড়িতেছে। কীচক 
নিন ব্যাপার পরিষ্কার হইতেছে, তথাপি সন্দেহ আসিতেছে, জিজ্ঞাসা করি- 
লেন “আপনি যদি অজ্জন বলুন আপনার দশ নাম কিকি? কি নিমিত্ত এ 
দশ নাম হইয়াছে? এই বলিলে আর আমাৰ কোন সন্দেহ থাকিবে না।” 
অর্জন দশ নামের পরিচয় দিলেন । বিশ্বরূপ দর্শনে অজ্জ,নের যাহা হইয়া- 
ছিল উত্তরের কতক কতক তাহাই হইল। উত্তর অর্জুনকে * পুনঃ পুনঃ অভি- 
বাদন করিতেছে__উর্ভীরের চক্ষে জল--উত্তর বলিতেছে আজ আমার সৌভা- 
গ্যের সীমা নাই--আজ আপনার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া কৃত রড 
হইলাম__অর্জ, ন যেমন বিশ্বরূপ দেখিয়া বলিয়াছিল-_ 
“সথেতি মত্বা গ্রসভং যহুক্তং 
হে কৃষ্ণ ! হে যাদব! হে সখেতি। 
অজানতা মহিনানং তদেবং 
ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েণ বাপি ॥” 
উত্তরও সেইরূপ বলিতে লাগিল “দেব, আমি অজ্ঞানত প্রযুক্ত ঘেষে 
অযুক্ত কথা আপনাকে বলিয়াছি তজ্জন্ত আমার অপরাধ মাজ্জনা করিবেন। 
এখন আমার ভীতি স্থানে প্রীতি আসিতেছে ।” 
৪২ 


৩৩৬ ভারত সমর । 


অর্জ,ন তখন উত্তরকে আশ্বাস দিলেন, “আমি অন্ত যুদ্ধে তোমার সমস্ত 
শক্ত সংহার করিব। তুমি উৎকন্ঠিত হইও না) এই সকল তুণীর শীঘ্র আমার 
রথে বন্ধন পূর্বক সুবর্ণ সমুজ্জল এক খড়া আহরণ কর।” 

উত্তর তাহাই করিল। যুদ্ধের সমস্ত আয়োজন প্রস্তত। অর্জন উত্বরকে 
বলিতে লাগিলেন “উত্তর, আমি কৌরবদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়! অনতিবিল- 
ঘ্বেই তোমার গোধন সকল প্রত্যাহরণ করিব! আমার বাহুযুগল তোমার 
নগরের প্রাকার ও তোরণ স্বরূপ হইবে। ক্ষণকাল মধ্যে তোমার নগর 
জ্যাঘোষ-নিনাদিত-ছুন্দুভিধ্বনি-মুখরিত হইয়া উঠিবে। তোমার কোন ভয় 
নাই ।” ৃ 

এরূপ আশ্রয়ে কাহার ভয় থাকে? হাজার কাপুরুষ হউক, বীরপুষের 
তেজ কাপুরুষকেও অনুপ্রাণিত কবে। উত্তরের কোন ভয় নাই--উত্তর 
ভীম্ম দ্রোণের জন্ত ব্যাকুল নহে--উত্তব বাকুল হইয়! জিজ্ঞাসা করিতেছে 
আজ এই জগছ্িখ্যাত বীবপুরুষ আমার পিতার অধীনে কি এক বর্ম 
নিষুক্ত-_উত্তর করযোড়ে জিজ্ঞাসা করিতেছে-_এই পুরুষ--এই অশেষ গুণের 
নিধান-আজ কোন্‌ কর্ম বিপাক বশতঃ ক্লীবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন--আমি 
নিতান্ত মন্দবুদ্ধি, কিছুই নির্ণয় করিতে পারিতেছি না--মনে হয় আপনি বুঝি 
ক্লীববেশ ধারী শূলপাণি অথবা গন্ধর্বপতি চিত্ররথ অথব! ত্রিদশেশব ভগবান্‌ 
ইন্দ। 

উত্তর! ‘আমি প্রকৃত ক্লীব নহি' অর্জুন বলিতে লাগিলেন। “ধর্ম্মরাজের 
নিয়োগ পরতন্ত্র হইয়া সংবসরকাল ব্রত ধারণ কবিয়াছি মাত্র, এক্ষণে ত্রতকাঁল 
অতীত হইয়াছে ।” , 

উত্তর অশ্রপূর্ণ মুখে কত কথাই বলিতে চায়, শত শতবার প্রণাম করিতে 
চায় অর্জন কুরুসৈত্ত দেখাইলেন। উত্তরের আর কোন ভয় নাই। নিতান্ত 
উৎসাহে বেগশালী অশ্বযোজন! করিল। 

আর অর্জনের রণসজ্জা ! মহাবীর বাহুযুগল হইতে বলয় উন্মোচন 
করিলেন-__কাঞ্চন নির্মিত বর্শধারণ করিলেন। নীলকলেবরে কাঞ্চন বর্ম 
বড় শোভা পাইল। শুক্ল বসন দিয়া কুটিল কেশ কলাপ বন্ধন করিলেন। 
অর্জন পবিত্র হইয়াছেন। প্রাজ্মুখ হইয়া রথে আরোহণ করিলেন 
অস্ত্র সমুদারকে ধ্যান করিতে লাগিলেন। অস্ত্র সকল গ্রাদুভূতি 
হইল। 
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কি অবিশ্বাসের কথা! অস্ত্র আবার আসিবে কি? মন্ত্র চৈতন্য হয়, অস্ত্র 
আবিভূ‘ত হয় একথা নাস্তিকে বুঝিবে কিরূপে ? (দ্রাণাচার্ধা মন্ত্র বলে 
কূপ পতিত কন্দুক উৰ্দ্ধে, তুলিয়া ছিলেন-_ব্যাসদেব সঞ্জয়কে দিব্য চক্ষু দিলেন, 
গান্ধারীকে মৃতপুত্র সমূহ দর্শন করাইলেন-_কৃষ্ণ উত্তরার গর্ভে প্রবিষ্ট হইয়া 
পরীক্ষিতকে রক্ষা করিলেন-_ আরও কত আছে কিন্তু এসব বিশ্বাসের কাল 
গিয়াছে। ব্যাস বশিষ্ঠ প্রভৃতি খধিগণ এখনও আছেন এবং তাহাদের কথা 
যাহারা! বিশ্বাস করে-- সে সব লোক এখনও আছে--তুমি আমি মূলেই অবিশ্বাস 
করি--ব্যাস বলিয়া কেহ ছিলনা-_মন্ত্র বলিয়া কিছু নাই, এই হৃদয়ে কি 
ব্যাসের ধ্যান হয়, না মন্ত্র চৈতন্তে চেষ্টা হয়? কোন বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন না 
করিতে পাবিলে বুদ্ধি সংযুক্তি খু'ঁজিবেনা। ঈশ্বরে অবিশ্বাস করিয়! যুক্তি 
খোঁজ, নাস্তিকতা বাড়িয়া যাইবে। বিশ্বাস কবিয়! যুক্তি অনুসন্ধান কব, 
তোমার যুক্তিতে শত শত নাস্তিক আস্তিক হইয়া যাইবে । 

অৰ্জ্জুন হৃষ্ট মনে রথে বসিয়াছেন। প্রথমেই গাওীবে জ্যারোপণ পূর্বক 
টঙ্কাব প্রদান করিলেন। যদি সেই মুহুর্তে এক শৈলের উপর আর এক শৈল 
নিপতিত হইত তথাপি বুঝি এ ভীষণ শব্দ উখিত হইত নাঁ। নেই ভীষণ শব্দে 
কৌরবদিগেব বুঝিতে বাকি বিল না এ অর্জুনের গাণডীব ধ্বনি ! 

উত্তর আবার ভীত হইতেছে বলিতেছে “আপনি একক এ সৈগ্ সমুদ্র 
কিরূপে মন্থন করিবেন।” দুর্বল হৃদয় মাত্রেই আবশ্বাদী। অর্জুন আবাধ 
উত্তরের বিশ্বাস উৎপাদন করিলেন--বলিগেন উত্তর তুমি ভীত ভইওনা-_“যণন 
ঘোষ যাত্রায় একাকী গন্ধর্বগগের সহিত বদ্ধ করিয়াছিলাম তখন কে আমাৰ 
সহায় হইয়াছিল? যখন ভীষণ খ্রাগুবারণ্যে যুদ্ধ করিয়াছিলাম তখন .কে 
আমার সহায় হইয়াছিল, যখন নিবাতকবচ গণের সহিত বুদ্ধ করিয়াছিল।ম 
তখন কে আমার সহায় হইয়াছিল, যখন দ্রৌপদী স্বয়শ্বরে লক্ষ ভূপালের সহিত 
যুদ্ধ করিয়াছিলাম তখন কে আমার সাহায্য করিয়াছিল? উত্তর! আমি 
গুরু ও দেবতা! ক্‌পায় অবগ্ঠই ইহাদিগকে যুদ্ধে পরাস্ত কারব।” 

সেই খানে আর এক অন্তত ব্যাপার হইল। অর্জুন ভগবান্‌ পাৰককে 
উপাসনা করিলেন--পাবকদত্ত রথ আসিল--মজ্জুন সেই রথে আহোরণ 
করিয়া উত্তর দিকে রথ চালাইতে বলিলেন এবং অতি ভীষণ লোমহর্ষণ 
শঙ্ঘধ্বনি করিলেন। তুরঙ্গম সকল প্রবল বেগে ছুটিল--উত্তর ভীত হইয়া, 
রথগর্ভে উপবেশন করিল। 
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উত্তর এখনও ঠিক গড়! হয় নাই। অর্জুন অশ্ব রশ্মি সংযত করিলেন-_এবার 
অৰ্জ্জুন উত্তরকে আলিঙ্গন করিয়! শক্তি সঞ্চার করিলেন--বলিলেন “উত্তর ভীত. 
হইও না ক্ষত্রিয় কি শক্র মধ্যে ভীত হয়? তুমি নানাবিধ যুদ্ধ ধ্বনি শুনিয়াছ 
তথাপি এ শঙ্খধ্বনি শুনিয়া প্রাকত লোকের মত রিত্রস্ত হইতেছ কেন ?” উত্তর, 
এরূপ অসম্ভব ব্যাপার কখন প্রত্যক্ষ করে নাই--বলিল মহাভাগ- শত শত 
ভেরীরব, শঙ্খধ্বনি, রণমাতঙ্গ বৃংহিত শুনিয়াছি কিন্তু ঈদৃশ শঙ্ঘধ্বনি ও জ্যা 
নির্ধোষ কথন শুনি নাই--আমার কর্ণ কুুর বধির হইয়! গিয়াছে--অর্জ্জ ন 
উত্তরকে বল দিলেন, বলিয়া দিলেন আবার শঙ্খধ্বনি করিব তুমি ভীত 
হইও না। 

অর্জুন তাহাই কবিলেন--আর কাহারও জানিতে বাকি রহিল না 
আচার্য্য ভীত বইয়াছেন। কৌরব সৈন্ত নিরৎসাহ হইয়াছে । দ্রোণ পরামর্শ 
দিলেন গো সমূহ গ্রস্থাপিত করিয়া বাহ নিৰ্ম্মাণ করা হউক নতুবা আর 
নিস্তার নাই। 


পঞ্চম কথা। 


কৌরব সমস্যা -ধুদ্ধ সজ্জা । 


আচাধ্যের কথায় ছূর্যোধন যুগপৎ হর্ষিত ও ভীত হইয়াছেন-__বলিতেছেন 
এখনও অজ্ঞাতবাসের বৎসর অতিক্রান্ত হয় নাই। ইতিমধো ধনঞ্জয় যদি 
প্রকাশ হয় তবে ত আবার তাহাদিগকে দ্বাদশ বৎসরের জন্য বনগমন করিতে 
হইবে; কিন্ত জিজ্ঞাসা করি পাগুরদিগের প্রতিজ্ঞার সময় কি অবশিষ্ট আছে 
বা অতিক্রান্ত হইয়াছে--এ বিষয়ে পিতামহ কি বলেন? 

দূর্যোধন আরও বলিলেন মংস্তগণ বহুবার ব্রিগর্তদিগের উপর অত্যাচার 
করিয়াছে । ৎত্রিগর্তগণ আমাদের আশ্রয় ভিক্ষা করিয়াছে, আমরা তাহাদের 
সাহাধ্যার্থ যুদ্ধে আসিয়াছি, এই ধর্ম যুদ্ধে আমাদের কোন পাপ নাই। ত্রিগর্ত- 


গণ *সপ্তষীতে অপরাহ্থে মৎস্তগণের গোধন হরণ করিবে। মংশুরাজ যুদ্ধারথী 
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-হইয়া গোষ্ঠে আগমন করিলে আমর! অষ্টমীতে কৃর্য্যোদয় সময়ে এই সমস্ত গোধন 
গ্রহণ করিব। তজ্জন্ত মতস্তগণের সহিত যুদ্ধে আসিয়াছি। 

তর্য্যোধন তখন বলিলেন হয়ত ত্রিগর্তগণ আমাদের সহিত মিলিত ভইয়! 
মৎস্তদিগের সহিত যুদ্ধ করিবে__তাহারাই হয়ত যুদ্ধ করিতে আসিতেছে। 
হউক বিরাটরাজ বা অর্জ্বন_-আমাদিগকে বুদ্ধ করিতেই হইবে এই আমি 
প্রতিজ্ঞা করিলাম। 

ভীষ্ম দ্রোণাদি এই সঙ্কটে কি জন্ত উদ্তাস্ত হইয়া রথোপরি দণ্ডায়মান আছেন। 
ধনঞ্জয়ের নাম শুনিয়াই এত বিমোহিত হইবার কারণ কি? 


কর্ণ ছুর্্যোধনের কথা সমর্থন করিলেন। যদি ও ক্লীব বেশধারী ব্যক্তি 
অর্জুন হয় আমি তাহাকে পবাস্ত করিব। কৃপ কর্ণকে তিরস্কাব করিলেন 
বলিলেন প্তুমি পুনঃ পুনঃ বৃথা আস্ফালন কর; কিন্তু চিরদিন অজ্জুন হস্তে 
পরাস্ত হইয়াছ। বিশেষতঃ অর্জুন সমস্ত দেবত| হইতে দিব্য অস্ত্র লাভ করি- 
য়ছে। আর এককথা তুমি একাকী কোন্‌ কালে কোন্‌ মহৎ কম্ম সম্পাদন 
করিয়াছ? অর্জুনের সহিত তোমার যুদ্ধ-এ যেন অঙ্গুলি প্রসারণে ক্র 
তুজরগঁমের আক্রমণ নিবারণ চেষ্টা। তুমি অঙ্কুশ না লইয়া মহাবন প্রবিষ্ট মত্ত 
মাত়ঙ্গে আরোহণ করিয়া নগর প্রবেশে চেষ্টা করিতেছ ; অর্জুন হস্তে তুমি নিশ্চয়ই 
পরাজিত হইবে ।” 

তখন অশ্বখামাও কর্ণের বৃথা অহঙ্কার দেখাইয়া দিলেন । হছুর্য্যোধনকে 

ংস ও নির্্বণ বলিয়া তিরস্কার করিলেন--কপট দ্যুতের কথা উল্লেখ করি- 
'লেন--দ্রৌপদীর অপমানের কথা স্মরণ করাইলেন আর তোমরা পুনঃ পুনঃ 
আচার্যাকে নিন্দা করিতেছ কিন্তু শিশ্তের প্রতি আচার্য্ের সর্বদাই অপত্যঙ্গেহ 
দৃষ্ট হয়--তোমাদের'সমন্তই কপটতা ; আজ অৰ্জ্জুন তোমাদের সমস্ত অপরাধের 
শাস্তি প্রদান করিবে। 

স্বয়ং ভীগ্ম, কপ ও অশ্বথামার বাক্য সমর্থন করিলেন__আচার্যের বাঁক্য 
বহুমান্ত করিলেন--কেবল কর্ণ ই যুদ্ধে অভিলাষ করিতেছে__কিন্তু উত্তমরূপে 
'দেশ-কাল পর্যালোচন! করিয়া যুদ্ধ করাই কর্তব্য। ভীগ্ম পরামর্শ দিলেন এ 
সঙ্কটে পরস্পরের বিরোধ নিতান্ত কুলক্ষণ। এক্ষেত্রে আমাদের সকলেরই 
একাগ্র হইয়| যুদ্ধ কর! কর্তব্য আপনারা সকলে কর্ণকে ও দুর্য্যোধনকে 
“ক্ষমা করুন। ভীন্ম পাণ্ডবদিগের পক্ষে ছুই এক কথ| বলিলেন। দুৰ্য্যোধন 
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আবার প্রতিজ্ঞা করিল আমি কদাচ পাগুবদিগকে রাজ্য প্রদান করিব না: 
আপনি অবিলম্বে যুদ্ধের আয়োজন করুন। 

তখন পিতামহ যুদ্ধ প্রণালী নির্দেশ করিলেন। দুৰ্য্যোধন সমস্ত সৈন্যের এক 
চতুর্থাংশ লইয়া গমন করুক। কুপ, কর্ণ, দ্রোণ, অশ্বখাম। ও আমি অবশিষ্ট 
দুই অংশ সৈন্য লইয়া ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধ করিব । 

ভীম্মের বাক্য মত কার্য হইল। ভীন্ম প্রথমতঃ হূর্য্যোধন তৎপরে গোধন, 
সকল প্রেরণ পুর্ব্বক সৈম্তগণকে ব্যবস্থাপিত করতঃ বৃহ রচনা করিলেন আচা- 
ধ্যকে মধ্যস্থানে অবস্থিতি করিতে বলিলেন। অশ্বখামা বাম পার্থ ও কপ: 
দক্ষিণ পার্শ্ব রক্ষায় নিযুক্ত হইলেন। কর্ণ রহিল সর্বাগ্রে আর ভীষ্ম রছিলেন 
সর্ব পশ্চাতে । 


ষ্ঠ কথা । 
যুদ্ধ। 


আর অর্জুন! অজ্ঞুন এই মহাযুগ্ধে একা । একমাত্র সারথি সঙ্গে-_ সেও: 
অন্ুপযুক্ত। অৰ্জ্জুন কাহারও অপেক্ষা করিতেছেন না। কুরুসৈন্ট তাহার 
নিকট তৃণতুল্য ৷ 

'আচার্য্ের সন্মুখীন হইয়৷ অজ্জুন*বাণ দ্বারা 'অভিবাদন করিলেন। আচার্য্য 
সকলকে দেখাইতে লাগিলেন-_দেখ অজ্জুনের গতি নিরীক্ষণ কর। এ দেখ দূরে, 
রথ-_ধ্বজাগ্রমাত্র দেখা যাইতেছে, মন্মরধবনি মাত্র শোনা যাইতেছে, ওঁ দেখ 
দেখিতে দেখিতে রথ কত নিকটে আসিল, এ দেখ ধ্বজাগ্রবর্তী মহাকপি হুঙ্কার. 
করিয়৷ সকলের ভয় উৎপাদন করিতেছে-_-& দেখ অজ্ঞুন মুহুমুহু গাণ্ডীব, 
আকর্ষণ করিতেছেন_-এ দেখ--আরও অদ্ভুত দেখ--ছুটি শর আমার চরণে নিপ* 
তিত হইল, আমার প্রিয় শিষ্য আমায় প্রণাম করিল; সেই কালে আর দুইটি. 
শর কর্ণ পথ দিয়া প্রবলবেগে অতিক্রান্ত হইয়া গেল-_ষন বলিয়া গেল “গুরো/ 
বন্ুরেশ পাইয়া, বু অপমান সহ করিয়া, বহুকাল হৃদয়ে অগ্নি চাপিয়া রাখিয়!। 
আজ ভাগ্যক্রমে শক্ত নিকটে পাইয়াছি ; আশীর্ববাদ করুন একবারে চ্ছিন্ন শত্রমুণড 
প্রবাহিত রক্ত দেখিয়া হৃদয়ের জ্বালা নিবারণ করি। গুরু বলিতে বলিতে, 
বলিলেন না। একবিন্দু অশ্রু চক্ষে দেখা দিল। 
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অর্জুন প্রথমেই উত্তরকে রথরশ্মি সংযত করিতে বলিশেন। ইচ্ছা কুরু- 
কুলাধম ছূর্্যোধনকে একবার দেখা দেন। দ্রোণ, অশ্বথাম!, ভীগ্ম, কূপ, কর্ণ 
সকলেই আছেন, কিন্তু দুর্য্যেন ? বুঝিয়াছি নরাধম গোধন গ্রহণ পূর্ব্বক 
'জক্ষিণমুখে পলায়ন করিতেছে অন্ত কাহারও সহিত আমার বিবাদ নাই চল 
-পাপিষ্ঠের অনুসরণ করি। 


রথ তীরবেগে ছুটিল। কুরুসৈন্ত অতিক্রম করিয়া অর্জুন ছূর্য্যোধনের পশ্চাৎ 
'ছুটিয়াছেন-_কৃপাচার্ধ্য, অজ্জুনের অভিপ্রায় দ্োণকে জানাইলেন--সকলে ছুষ্যোধন 
রক্ষায় মনোনিবেশ করিলেন । 


‘অৰ্জ্জুন তথায় উপস্থিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে আপনার নাম কীর্তন করি- 
'লেন--বর্ধার বারিধারার ন্যায় শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন--অনতিবিলম্বে 
'পার্থশরে ভূমণ্ডল ও নতস্থল সমাচ্ছন্ন হইল। কৌরব সেন! স্তম্ভিত হইল--কেহ 
পলায়ন করিল না । 


কিন্তু ধনঞ্জয় অদ্ভুত কাৰ্য্য করিলেন। শঙ্খধ্বনি বথনির্ঘোষ গাণ্ডীৰ শব্দ ও 
ধ্বজ্জ সন্নিবিষ্ট উদ্ধপুচ্ছ কপি, সকলের কলরবে পৃথিবী বিচলিত হইল-_ধেন্ুগণ 
অদৃষ্ট কৌশলে দক্ষিণাভিমুখে প্রতিনিবৃত্ত হঈল। 

* কৌশলে গোধন মুক্ত হইল_-অজ্জুন এক্ষণে দর্যোধনের সম্থুখীন হইলেন । 
দূব হইতে কৌরবগণ দেখিল গো সমুদায় মুক্ত হইয়া দ্রুতবেগে মৎস্তা ভিমুগে 
ছুটিতেছে। আর ধনঞ্জয় ছুর্য্যোধনের প্রতি ধাবমান হইয়াছেন--কৌরবেরা 
অঙ্জুনের প্রতি ধাবমান হইল। অর্জুন ইহ! লক্ষ্য করিলেন উত্তরকে অন্তর্িকে 
রথ চালনা করিতে বলিঞ্লন_-বলিলেন “রাজপুত্র, শীঘ্র এই পথে রথ চালনা 
কব, আমি অনায়াসে কুরুসৈন্ত মধ্যে প্রবেশ করিব ।” উত্তর তাহাই করিল-_রথ, 
মন্ত মাতঙ্গ তুল্য কর্ণের নিকটে উপস্থিত হইল। 

কর্ণের সাহায্যার্থ বিকর্ণ উপস্থিত হইল, অঞ্জন চকিতে বিকর্ণকে ভূতলে 
পাঁতিত করিলেন-_বিকর্ণ সংজ্ঞা লাভ করিয়া পলায়ন করিল। সম্মুখেই 
শক্রস্তপ, অর্জন শত্রন্তপকে পঞ্চ শরাঘাতে সংহার করিলেন। বহু বীর সঙ্গে 
সঙ্গে পৃথীতলে শয়ন করিল। অর্জন একশরে করণের ভ্রাতার মস্তক ছেদন 
করিলেন। ভ্রাতার বিনাশে কর্ণ কুপিত হইয়া অজ্জুনের সমীপথর্তী হইল। 
কর্ণ অদ্ভুত রণ কৌশলে কতক্ষণ যুদ্ধ করিলেন শেষে পরাস্ত হইয়! পলায়ন 
করিলেন। | 
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: কর্ণ পরাস্ত হইল-_অর্জ.ন দূর্যোধন প্রমুখ অন্ান্ত 'বীরগণের সহিত যুদ্ধে 
“প্রবৃত্ত হইলেন। যে ষুগান্ত কালের কালাগি কুকক্ষেত্রে সমস্ত কুরুকুল অক্মসাঁং 
করিয়াছিল আজ সেই অগ্নির ফুৎকারে বছরিপু ভন্মমাৎ হইল। 

'এই যুদ্ধে অঞ্জনের শরক্রীড়! অনস্ত তুজগের মহার্ণবে ‘ক্রীড়ার স্যায়'।, 
সব্যসাটী চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করিয়া অবিশ্রান্ত বাণ নিক্ষেপ করিতেছেন-__মনে 
হইল যেন সৰ্ব্বত্ৰ সায়কের আসন সকল বিস্তির্ণ রহিয়াছে, শত্রু রক্তে ধরণী, 
লোহিত বর্ণ ধারণ করিল। | 

অর্জন একবাবে দ্রোণ, অশ্বথামা, ছুঃশাসন, কৃপ, ভীম্ম ও দুর্যোধনকে 
আক্রমণ কবিলেন! শত শত বাণে এই সমস্ত বীর দিগকে বিদ্ধ করিলেন_-এ& 
সময়ে কর্ণের কর্ণন্বয় বিদ্ধ করিয়া সারথিকে সংহার করিলেন, রথচূর্ণ হইয়া 
গেল। কৌরন সেনা চারিদিকে পলায়ন করিতে লাগিল। ক্ষণকালের, 
জন্য যুদ্ধ স্থগিত হইল। এই অবসরে উত্তর অঞ্জনের অভিপ্রায় জিজ্ঞায়া 
করিলেন__অজ্জুন কৃপাচার্ম্য সন্মুখে রথ লইতে বলিলেন সঙ্গে সঙ্গে অন্ঠোন্ত 
বীরপুরুষদিগকে দেখাইলেন । এ দেখ উত্তর--প্যাহার ধ্বজদণ্ডে সুবর্ণ 
নির্মিত কমণ্ডলু শোভা পাইতেছে তিনিই আমার গুরু দ্রোণাচার্য্য।। গুরু 
সৰ্ব্বত্ৰ পূজ্য আমাকে রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া উহাকে প্রদক্ষিণ করিতে হইবে 
যদি আচার্য্য অগ্রে আমাকে প্রহার করেন তবে আমিও প্রহার করিব__ ইহাতে 
গুরু আমার প্রতি কুপিত হইবেন না” 

যুদ্ধক্ষেত্রে অঞ্জনের এ ভুল হয় নাই আর এই অধম কালের অধম 
শিক্ষা-_হীয় ! গুরু কেহই নহে--আপন আপন অভিমানই গুরু! স্ুধীব্যক্তি 
একালে মৃতবৎ। 

অর্জুন উত্তরকে পুনরায় দেখাইতেছেন--দ্রোণাচার্ধ্যের অদুরে--ধাহার 
ধবজদণ্ডে কোদণ্ড তিনি আচাধ্য পুত্র অর্থথামা । যাহার ধ্বজাগ্রে হেমকেতন- 
লাঞ্ছিত মাতঙ্গ উনিই শ্রীমান্‌ ছুর্যোধন। আর এ দেখ যাহার রথে সর্য্য তারা 
লাঞ্ছিত ধবল ও মস্তকে পাণ্ুবর্ণ আতপত্র "উনিই পিতামহ ভীম্ম--আমি পরে. 
পরে ইহাদের সহিত যুদ্ধ করিব। তুমি অগ্রে ক্ৃপাচার্য্যের সন্মুখে রখ 
স্থাপন কর। 

অর্জুন যাইবার পথ নিদ্দেশ করিলেন-_উত্তরকে বলিলেন “রাজপুত্র যাহার 
ধ্বজে এ স্ুবর্ণময়ী বেদী উহার দক্ষিণ পথ দিয়া রথ চালনা কর।” উত্তর, 
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একবারে কুরুসৈন্ট সমীপে উপস্থিত হইলেন আবার. প্রত্যারর্ভন. .করিলেন- 
আবার বামদিক দিয়! প্রদক্ষিণ পূর্বক কুরুপৈন্ত সন্মোহিত , করিলেন-+নিমেষ 
মাত্রে রথ কূপের সনুখীন'হুইল। উত্তর অশ্ববিস্তা বিশারদ .. 

॥ প্রথমেই উভয়ে শঙ্খধ্বনি, করিলেন পরে সংগ্রামে প্রবৃত্ত, হিরন 
যুদ্ধ বর্ণনা পাঠ করিতে ইচ্ছ ক তাহারা মূল দেখিলেই, পরিতৃপ্ত হইবেন । আমরা 
বলিয়া রাখি অর্জন বারম্বার, ক্কপাচার্যের, কার্ম্ম ক ছিন্ন করিলেন---কৃপ বিব্রত ' 
হইয়া পড়িলেন-_-অন্ত বীরগণ কৃপের সাহায্যার্থ আসিলেন। প্রথমেই 
আসিলেন আচাধ্য দ্রোণ--ইনি কুপাচার্যের ভগ্নীপতি। গুরু শিষ্যে যুদ্ধ -- 
উভয়েই নিশ্মিত। 

দ্রোণ অনেকক্ষণ যুদ্ধ করিলেন-_পরতয়ামের শিষ্য এই দ্রোণ, ইনি অর্জুনের 
গুরু। অজ্জুনের রণকৌশলে নিতান্ত : বিন্ময়াবিষ্ট হইলেন--শত শত গ্রশংস! 
করিলেন। আর অক্জুন! কোন্‌ সময়ে শরগ্রহণ করেন, কোন্‌ সময়ে নিক্ষেপ 
করেন, কেহই অনুভব করিতে পারে না, লোকে দেখিতে পায় গাও্ডীব হইতে 
যুগপৎ শত সহম্রবাণ নির্গত হইয়। দ্রোণাচার্যের বথ আচ্ছাদন করিতেছে 
দ্রোণাচার্য্য পরাস্ত হইলেন আবার কর্ণ যুদ্ধক্ষেত্রে দেখ! দিলেন । 

অর্জুন কর্ণকে তাহার অপরাধ স্মরণ করাইয়া দিলেন--কর্ণ বাক্যব্যয় না 
করি যুদ্ধ করিতে বলিল--আর বহু আম্ফালন করিতে লাগিল---অর্জ ন 
অধিক কিছুই বলিলেন না-_এইমাত্র বলিলেন রাধেয়! তুই এইমাত্র যুদ্ধক্ষেত্র 
হইতে পলায়ণ করিয়া জীবন রক্ষ! করিয়াছিস্। এইমাত্র তোর অন্তুজ নি 
হইল_-কিরপে আত্মশ্লাঘা . করিতেছিস্! তোর সমান নিল্লজ্জ কাপুরুষ 
আর কি কেহ আছে? 

কর্ণ ক্রদ্ধ হইয়া! কতক্ষণ যুদ্ধ করিল। অঙ্জুন কর্ণের বক্ষঃস্থলে স্ুতীপ্র 
বাণ নিক্ষেপ করিবেন--বাণ শরীর মধ্যে প্রবি&ই হইল। কর্ণ বিকলেন্দ্িয় ও 
মূৰ্চ্ছিত হইয়া ধরাতলে পতিত হইল-_কিয়ৎক্ষণ পরে চৈতন্ত লাভ করিল-_ 
কর্ণ হুঃসহ বেদনার অস্থির হইয়া রণস্থল পরিত্যাগ করিয়া উত্তরদিকে পলায়ন 
করিল-_-আর অঞ্চুন ও উত্তর উচ্চৈস্বরে হান্ত করিয়া, উঠিলেন। 

বাকি রহিয়াছেন ভীন্ম--অর্জুন উত্তরকে ভীম্ম সমীপে রথচালনা করিতে 
বলিলেন। উত্তর অনবরত শরজালে জর্জরিত কলেবর-_-আর অশ্বরস্মি সংযত 
করিতে পারে না__-কাতর হইয়! বলিলেন, মহাভাগ ! আমার সর্বাঙ্গ বিষয় ও - 

৪৩ 


৩ ।ভাঙড,সমর। 


মন বিহ্বল হইয়াছে । আছি গদ কধির বলাগঞ্ছে। মৃচ্ছিত-প্রায় হইয়াছি।' পূর্বে 
একপ বীর সমাগম (কৰন দেখি নাই-- আর: আপনার শঙ্খধ্যমি, গলাঘাতে। ও. 
গাণ্ডীব বিঘট্রন ! আমার কর্ণ বধির, স্কৃতিভ্রংশ ও . চেতনা, বিনষ্ট হইতেছে) 
আপনার এই উগ্রমূরতি ! অজর্গল তুলা ভূদযুগল! আমাক অন্তঃকরাণ জ্কে।বিহবল 
হইতেছে । আখনি কখন্‌ বাণ গ্রহণ--কখন্‌ সন্ধান --কখন্‌ প্রয়োগ করেন 
আপনার ক্ষিপ্রকারিতায় আমি বিচেতন হইতেছি -আমি আর কশাঘাত ক'রভেও 
অসমর্থ । if 

অৰ্ক্ধুন উত্তরকে আবার প্রবুদ্ধ করিলেন, শেষে বলিলেন উত্তর . ভীত হইও 
না, ধৈর্যাবলম্বন কর। আমি আজ শক্রগণের শোণিত তরঙ্গিণী আলোড়িত 
করিব--কর, চরণ, শির, পৃষ্ঠ ও বাছ শাখা শক্ষুল কুরুকানন অবলীলাক্রমে 
ছেদন করিৰ--দেখ রথ বন্ধুর প্রদেশে আসিয়াছে সাবধানে অবস্থান কর। 

' তখন রথ দেখিতে দেখিতে ভীন্ম রক্ষিত সেন! মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। ভী্ষ 
পগ্ররোধ করিতে চেষ্টা করিলেন, অঙ্জুন. তীন্ষের ধ্বজদণ্ড ছেদন করিলেন। 
এই অবসরে দুঃশাসন বিকণ দুঃসহ. বিবিংশতি- ইহারা আসিয়া আক্রমণ 
করিল। অর্জুন ইহাদের নানাবিধ দুর্গতি করিলেন! আবার. দুর্য্যোধুনাদি 
সঙ্চলে আফিয়া আক্রমণ করিল--আবার পরাস্ত হইয়া পলায়ন করিল। 
এখন ভীষ্ম মাত্র অবশিষ্ট-উভয়ের যুদ্ধ বাধিল, উভয়কেই সকলে ধন্য ধর্ত 
করিল। ইন্স উভয়ের যুদ্ধ দর্শনে প্রীত হইয়া পুষ্পবর্ষণ করিলেন, শেষে তী্মের 
পরাজয় হইল । ভীষ্ম পলায়ন করিলেন। 

সকলে পরাস্ত হইল, । অর্জুন ক্ষপকালের জন্ত নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। অক- 
স্মাৎ দুৰ্য্যোধন কাৰ্ম্মক গ্রহণ করিয়া ফাস্তনীর লর্লাট দেশ বিদ্ধ. করিলেন। 
অঙ্জুন ভল্পবিদ্ধ হইয়া একশৃঙ্গ নীল পর্বতের, শোভা ধারণ করিলেন । লধাটদেশ 
হইতে অনবরত রুধিরধারা ছুটিল । অর্জ্জুন ক্রোধে অন্ধ হইয়া দুর্য্যোধনকে 
লক্ষ্য করিলেন। এই অবসর্পে বিক্র্ণ পর্বত সদৃশ মত্ত মাতঙ্গে আরোহণ 
করিয়! অর্জুনের প্রতি ধাবমান হইল। অর্জুন ক্ষণমাত্রে শর দ্বারা করি বিনাশ 
করিলেন, বিকর্ণ ভীত হয়া ভূতলে পতিত হইল । একশত "অষ্ট পদ গদন 
করিয়া বিবিংশতির রথে আশ্রয় গ্রহণ করিল। অর্জুন লেই অবসরে একশরে 
দুর্ধ্যোধনের' বক্ষ বিদ্ধ করিলেন এবং তৎক্ষণেই' অন্তো্ত যোদ্ধ্‌ গণের প্রতি শত 
শত খর বর্ষণ ফরিলেন। দুর্ধ্যোধগ, ' পদায্নন পর--অর্জুন তিরস্কার করিলেন । 
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'ন্ধশাহত-মত মাতঙ্গের মই তূর্যোধন বাছড়িয়ী আসিল। কর্ণ এই ফালে 
উত্তর্দিক দিয়া আক্রমণ করিল, ভীষ্ম পচ্চিমদিক রক্ষা করিতে লাগিলেন-- 
দোণ, কপ, বিবিংশতি ও দুঃশাসন পুরোভাগে উপস্থিত হইল । 

হংস যেমন উদয়োম্খ মেঘরাশিব সন্মুখে আইসে, ধনঞ্জয় সেইরূপে সকলের 
সন্মুখে আসিলেন। অর্জুন আর বৃথা গৈন্ত ক্ষয় অনাবশ্তক দেখিয়া, বিশেষ 
ধর্মরাজের অনুমতি লওয়| হয় নাই ভাবিয়া, সর্বলোক মৃর্ছা জন্য মহাশঙ্খ 
নিনাদ করিলেন, দেখিতে দেখিতে কুরু বীবগণ মোহ প্রাপ্ত হইয়া ধবাতলে 
শয়ন করিলেন। | 

যুদ্ধ শেষ হইল | অজ্জুন উত্তরার কথ! বিশ্বৃত হয়েন নাই ; উত্তবকে 
বলিলেন তুমি সত্বব হইয়া জ্রোণাচার্য ও কৃবপাচার্য্যের শুরু বস্ত্র, = পের 
পীতবন্তর, অগ্বখামা ও হূর্য্যোধনের নীল বস্ত্র আহরণ কর। 

ভীগ্নের নিকট যাইও না, পিতামহ এই অশ্ব প্রতিঘাত রক অবগত 
আছেন, উহার অশ্বগণকে বামদিক্ষে রাখিয়া সতর্ক হইয়া গমন করিও । 

উত্তব তাচাই করিল, তখন উত্তয়ে রগক্ষেত্র হইতে বহির্দত হবেন এখন 
সমরে তীন্ম, অর্জুন প্রতি শর সন্ধান করিলেন, কিন্তু ভীন্ম শীঘ্র পরাস্ত হইলেন। 

অর্জুন সময় কৃত্যত্যাগ করিয়া একাকী দঙায়মান রহিয়াছেল- আদার 
মু বড় গন্ভীব_নীল কপোল তলে মধ্যে মধ্যে বক্ধবিন্দু চক্ষু বড় প্রশান্ত- 
পবাজিত কুরুসৈন্ত মধ্যে ফি ফেন [ক দেখিতেছ্বেণ--কতকক্ষণে কৌরব সেনা- 
নারকগণের সংজ্ঞালাভ হইল ; চূর্ধোধন গেঞ্টাপতিদিগকে তিরস্কার করিলেন, 
বলিলেন আপনারা কি নিমিত্ত অর্জুনকে ত্যাগ করিয়াছেন? ভীগ্ন হাঁসিলেন, 
বলিলেন ভোমবা তত্তচেতন ছিলে, ন্মর্জ্ুন অনায়াসে তোমাদের প্রাণ সংহার 
করিতে পারিতেন। কিন্তু বীরপুরুষ:কখন স্বধর্ধ ত্যাগ কবেন না, কখন পাপ 
কয়েন না। নতুবা এন্তক্ষণ তোময়! নিহত হইতে। এক্ষণে সত্বর দেশে 
প্রন্থান কর, আগ এই ব্যাঙ্কে পীড়ন কর্িওনা। 

অন্তোন্য বীরগণ আর ধনঞ্জয়-হুতাশনকে বার্ধীত করিতে ভয় করিল -- 
সকলে গ্রস্থানপর হইলেন! অর্জুন প্রহ্ুল্চিত্তে পিতামহ, আচার্য, অখ্খামা, 
কপাচাধ্য ও মাননীয় কৌরবগগকে পরছার! প্রণাম করিলেন কিন্ত হূর্যোধনের 
খিচিত্ত মুকুট ছেদন কর্মিলেন। উত্তরকে রখ কিটাইটে বলিলেন, গণ্তগণ 
প্রন্যান্ৃত ছইল--যুদ্ধ শেষ হইল। ''' ' 
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' ন্মার এই বীরচরিত্র? কত, কথাই বলিতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু নিশ্ফল। এই 
বলি--যথাৰ্থ ক্ষত্রিয় শোণিত যদি কাহারও হৃদয়ে প্রবাহিত থাকে, তিনি যেন 
এই আদর্শ বীরকে একবার "ভক্তি ভরে হ্বদয়ে ধারণ করেন--এই আদর্শ যে 
ক্ষত্রিয়ের হৃদয়ে জাগ্রত তিনিই সর্বসিদ্ধ ।- 


সপ্তম কথ৷। 
. শমীবৃক্ষ__রেশ পরিবর্তন । 


যুদ্ধে জয়লাভ হইল । স্সাধ্য সাধন হইল। গোধন সমস্ত প্রত্যান্ৃত 
হইল! অৰ্জ্জুন ও উত্তর নগরাভিমুখে ফিরিয়াছেন_এক অরণ্যের পার্শ্ব 
দিয়া শ্মশানে যাইতে হয়। অৰ্জ্জুন অরণ্য নিকটে আপিয়াছেন। অকস্মাৎ বড় 
গোল উঠিল। বন্ধ সংখ্যক সৈন্ত কাতরভাবে অঞ্জনের দিকে চুটিয়া আসিল। 
ইহারা বৈদেশিক কুরুসৈগ্ভ, বড় ভয় বিহ্বল এই সমস্ত দৈন্ঠ ; ইহাবাংমুক্ত- 
কেশ ও ক্ষুৎ পিপাসায় কাতর। অৰ্জ্জুন উহাদিগকে আশ্বীসিত করিয়া বিদায় 
দিলেন, বলিলেন আমি কখন আর্তঁজনের হিংসা করি ন1। jl 

পথে আসিতে আসিতে অর্জুন উত্তরকে কছিলেন, তাত! পাওবগণ যে 
তোমার পিতার নিকটে বাস « করিতেছেন এ কর্া তুমিই অবগত হউলে-- 
নগরে প্রবেশ করিয়া কদাচ প্রকাশ করিও না, অতি ভয় বশতঃ তোমার 
পিতার প্রাণ নাশ হইবার সম্তাধনা। তুনি কৌরব পরাজয় ও গোধন প্রত্যা- 
হরণ বৃত্তান্ত আত্মককত বলিয়া প্রকাশ করিও | 

উত্তর কহিলেন মহাশয় ! এ অদ্ভূত কর্ম আমা দ্বার! সম্পন্ন হইতে পারে 
না--তবে অঙ্গীকার করিতেছি যাবৎ অনুমতি না পাইব তাবৎ পিতার সকাশে 
প্রকাশ করিব মা। : 

নিকটে শশানবর্তী শমীতরু ) উভয়ে তরু সমীপে আগমন করিলেন। 
বহ্নি-প্রতিম মহাকপি, ভূতগণ দৈবীমায়া সমভিথ্যাহথারে অনৃষ্ঠ ₹ইল--. 
স্তান্দনে সিংহধবজ সংযোজিত হইল) উত্তস্ক 'পাওবগণের ' আমুধ সমূহ পূর্কাবৎ 
শমীবৃক্ষে বিস্স্ত করিল। ধনঞ্জয় পূর্বের স্কার বেগীবন্ধন করিলেন; হন্তে শঙ্খ ও 
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কৰ্ণে কুণ্ডল পরিলেন । আবার বুণননলা রূপে রাজপুত্রের অশ্ববরা গ্রহণ করি- 
'লেন। শর-বিক্ষত-শরীর পার্থ উত্তরের সারথি হইয়া গগরাভিমুখে রথ চালাই- 
'লেন। 

পথি গধ্যে উত্তর গোগৃহ। দেখিলেন গোধন গোপালগণের সহিত সমা- 
নীত হুইয়াছে। অর্জুন উত্তরকে বলিলেন-_গোপালগণকেআদেশ কর যেন 
বাজিগণকে সলিল পান্করান হয় এবং স্নান করান হয়। আর ইহাদিগের 
কতকগুলিকে নগরে পাঠাইয়া দাও---তোমার পিতাকে সংবাদ দিয়া 
তোমার বিজয় ঘোষণা করা হউক-_আমর! অপরাহ্ণ গমন করিব। 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 


প্রথম অংশ। 
পাণ্ডব প্রকাশ। 
কঙ্ক, বিরাট, উত্তর। 

*চারি পাণ্ডব এবং বিরাট, নগরে ফিরিয়াছেন। অপহৃত গোধন ফিরিয়া 
আসিল-ত্রিগর্ত-লুষ্টিত বহু ধনবত্ব নগৰে আসিয়া পৌছিল। বিরাট অন্তঃপুরে 
প্রবেশ করিলেন। 

উত্তর বৃহয়লা সঙ্গে কৌরব যুদ্ধে গমন করিয়াছেন, অন্তঃপুরচারিণীগণ রাজাকে 
“এই সংবাদ দিল। রাজা বিষন্ন মনে বাহিরে আসিলেন। মন্ত্রীদিগের সহিত 
পরামর্শ করিলেন--উত্তরের প্রাণ রক্ষার জন্য বিপুল সৈন্য মণ্ডলী প্রেরণ করা 
হুউক-_চতুরঙ্গিণী সেনা প্রয়াণের অনুমতি পাইল। | 

রাজা চিন্তা মগ্র-_কুমার কি জীবিত আছে? যে কুমারের সংবাদ দিতে 
'পারিবে সে বাজ সন্মান প্রাপ্ত হইবে। চারিদিকে লোক ছুটিল। রাজা বড়ই 
ভীত। কুরু সৈম্ত মধ্যে উত্তর বালক । বিশেষ ক্লীব'সারথি হইয়া যখন গমন করি 
রাছে, তখন সে ভীবিত নাই। 

ধর্মরাঁজ যুধিষ্ঠির ঈষৎ হাস্ত করিলেন, মনে ২ ভাবিলেন রাজন্_-আজ ধনঞ্জয় 
তোমার পুত্রের সারথি--যে মৃত্যুপ্রয়কে সন্তোষ করিয়াছে, সকল দেবতা যাঁহার 
প্রতি প্রসন্ন, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ যাহার সখা--আজ্জ সে তোমার পুত্রের সারখ্য 
গ্সীকার করিয়াছে।: কন্ধের চক্ষু জল পূরিত, কঙ্ক মহাস্ত বদনে বলিতেছেন 
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চিন্তা না করিব রাজা উত্তরের প্রতি । 
মহাবুদ্ধি বৃহন্নলা আছকে সারথি ॥ 
ইন্দ্র আদি সখা যদি করিবে কৌরব। 
বৃহন্নলা সারথির নাহি পরাভব ॥ 
বৃহন্নলা নপুংসক | কঙ্কের কথা রাজার ভাল লাগিতেছে না । এই অবসরে 
দত সকল রাজ সভায় উপস্থিত হইল, উত্তবের বিজয় সংবাদ ঘোষণা করিল। 
রাজমনত্রী সারথির সহিত কুমারের আগমন সংবাদ দিল ॥ রাজা আনন্দে, বিহ্বল-_ 
কঙ্কের প্রাণে কি খেলিতেছে কে বুঝিবে ? কঙ্ক বলিলেন 
পূর্বে কহিয়াছি. বৃহন্নলা আছে যথা । 
কৌরব জিনিবে এই কোন্‌ চিত্র কথা ॥” 
বিরাট কঙ্কের কথার উত্তর দিলেন না|, সমাদরে উত্তরকে আনিতে লোক 
পাঠাইলেন। 
“কুলের দীপক মম কুমার উত্তর ।' 
কুরুলৈন্ত যুদ্ধেতে জিনিল একেশ্বর ॥' 
তার আসিবার পথ কর মনোহর । 
উচ্চ নীচ কাটিয়া করহ সমসর ॥ 
আর রাজপথে পতাক1 উড্ভীন হউক--পুণ্পোপছ্থার দ্বারা দেবগণক্চে, 
অর্চণ| করা হউক।' যোদ্ধা, অলঙ্কৃত গণিক, বালক ও বাদকেরা উত্তরের, 
প্রতি গমন করুক,-_-অধিকৃত লোন্কেরা মত্ত বারণে আরোহণ করিয়া চতুষ্পথে 
জয় ঘোষণ। করুক, আর উত্তরা উজ্জ্বল বেশ বিশ্তাস করিয়া কুমারীগণ সমভি- 
বাহারে উত্তরকে আনয়ন নিমিত্ত গমন করক্ক। i 
রাজার আদেশ । একেবারে চারিদিক হইতে ভেরী তুরী শঙ্খ বাদিত. 
হইতে লাগিল -_ চারিদিকে মঙ্গল বাজনা বাজিতে লাগিল) প্রমদারা উজ্জল 
বেশে উত্তরের প্রত্যুদগমন করিল-_স্থত ও মাধবগণ রাঞ্জকুমারকে আনয়ন করিতে. 
ছুটিল। 
রাজা! আননে মগ্ন । নিকটে সৈরিন্ধ! দণ্ডায়যানা। রাজ! জানেন না. 
জাজ পাওবরাজলক্গ্মী তাঁহার গৃহে দালী। রাজা টৈরিদ্বীকে আজ! 
করিলেন--”অক্ষ আনয়ন কর। কষ্ধের সহিত দৃতি ক্রীড়া করিব" কষ, 
নি কগিলেন,-বলিলেন পট ও ধর্ের সহিত জীড়া কর! গহিত-.রাজন্‌ 
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"সাজি আপনি অতিশয় হৃষ্ট-_-আমি আপনার. সহিত দ্যুতক্রীড়া করিব না। বলুন 
"আপনা অন্ত কোন্‌ ক্রিয়ামুষ্ঠান করিব ? | 
রাঙ্গা আঙ্গ উম্মত্ত-_অন্ত সময়ে কঞ্কের কথা অগ্রাঙ্থ করিতে যেন পারিতেন 
'নায়েন কঙ্ক কোন মহাপুরুষ-_ষেন কন্ধকে দেখিয়া! রাজ কত সম্মান করিতে 
'চাহিতেন, কত পূজা করিতে চাহিতেন, লজ্জায় পারিতেন না। ইহা হইতেই 
'পারে। রাজন্ুয় যজ্জ কালে তক্তাধীন ভগবান্‌ সমস্ত দেবতা সহিত ধাহারে 
প্রণাম করিয়াছিলেন, বিরাট নৃপতির অজ্ঞাতসারে সেই চরণে যে তাহার মস্তক 
‘নত হইবে এ বড় বিচিত্র কথা ঈছে। কিন্তু আজ রাজা প্রক্ৃতিস্থ নাই। 
“বিরাট কহিল কন্কু ক না বুঝিয়া। 
কোন্‌ শত্র আছে মম বিরোধে আসিয়া ॥ 
রাজ চক্রবস্তী কুরুরাজ! দুর্য্যোধন। 
হেন জনে জিনিলেক আমার নন্দন ॥ 
আর কোন্‌ জন আছে পৃথিবী ভিতৰে। 
হইয়। আমার বৈরী যাবে যম্ঘরে 1” 
রাজা শুনিলেন না। কঙ্ক দুাতে প্রনৃত্ত হইলেন। তখন দৃাতারস্ত হউল। 
মৎস রাজা হবধিত হইয়া বলিতেছেন আমার পুত্র অনায়াসে কৌরব দিগকে জয় 
কাঁবয়াছে-_যুধিষ্টির মৃদু মৃদু হান্ত করিতেছেন এবং বলিতেছেন--. 
“কি ভয় কৌরবে তার যথা বৃহন্নলা 1” 
বিরাট রাজের ক্রোধ জন্থিল। “আমার উত্তর,ভীগ্ন দ্রোণ জয় করিতে কেন 
'অঙ্মর্থ হইবে? তুমি একবারও উত্তরের প্রশংসা করিতেছনা, তোমার বাচা” 
বাচ্য জ্ঞান নাই, তুমি এক্ষণে আমার অবমাননায় প্রবৃত্ত হইয়াছ। 
একা উত্তর কুরুকুল জয় করিল-_ 
“একবার ছুই তাক ন! করিস্‌ গুণ। 
বাখানিস্‌ বৃহন্নল! ক্লীবে পুনঃ পুনঃ |” 
জামার রাজ্যে বৃহন্নলার মত কতরীৰ আছে--আজ আমি ব্যস্ত ভাব 
প্রযুক্ত তোমার অপরাধ মার্জনা করিলাম--তুমি আর. কদাচ, এইরূপ 
করিও'না। 
, মুধিঠির . বিরাটরাজকে বইতে চেষ্টা কি মহারাজ"! 
কষাচারধ্য দ্ৰোণ, তীন্ম, অশ্বথামা, কূপ, কর্ণ, ছুর্যযোধম--এই সমস্ত মহারথ রাজগণ, 


৩৪৪ ভাইত সময়! 


এমন কি দেবরাজ ইন্দ্রও যদি রণস্থলে উপস্থিত হন, তাহাহইলে , বৃহয়লা 
ব্যতিরেকে কেহই তাহাদের সহিত যুদ্ধে সমর্থ নহেন। ' বৃহন্নলা তুণ্য বাহুবল, 
সম্পন্ন কেহ হয় নাই হইবেও না। ঘোরত্র সংগ্রাম দর্শন করিলে তাহার' 
মনোমধ্যে সাঁতিশয় হর্ষ সঞ্চার হুইয়া থাকে--যে ব্যক্তি একত্র সমকেত ‘দেব, দানব, 
ও মানবগণকে অক্লেশে পরাজয় করিতে সমর্থ, তাহার সাহায্যে কোন্‌ ব্যক্কি' 
সংগ্রামে জয়লাভ না করিবে? | 

" বিরাট বড়ই কুপিত হইলেন, বলিলেন “কঙ্ক !--বারংবার নিষেধ করিতেছি 
তথাপি তোমার বাক্য সংযম হইল ন|।- নিরস্ত। না থাকিলে বুঝি কেহই ধর্ম 
পথে প্রবুত্ত হয় না।৮”-_বলিত্ে বলিতে রাজার ক্রোধ বাড়িয়া উঠিল, হাতে 
অক্ষপাটি ছিল, রাজ! কঙ্কের প্রতি ছুড়িয়া মারিলেন--অক্ষ মুখে লাগিল 
নামিকা হইতে রুধির ধারা নির্গত হইতে লাগিল। 

“অক্রোধ অজাতশক্র ধর্মের নন্দন । 
দুই হাতে রুধির ধরেন সেইক্ষণ ॥” 
রুধির ধার! ধরাত্তল স্পর্শ করিতে না করিতে ধর্ণ্মরাজ্জ অঞ্জলি দ্বারা রুধির' 
ধরিয়াছেন, পার্শ্বে কৃষ্চ'--যুধিষ্ঠির কৃষ্ণার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। 

: দ্রৌপদী ভাবিতেছেন--বুঝি আঙ সর্বনাশ হয়_যদি ভীমাঞ্জুন কেহ 
ইহা দেখে_দ্রোপদী ঝটিতে বারিপূর্ণ এক স্বর্ণ পাত্রে শোণিত ধারা ধারণ" 
করিলেন। 

এই সময়ে উত্তর গন্ধমাল্যে আকীণ্‌ হুইয়া নগবে প্রবেশ কবিলেন--সকলে 
অভার্থনা করিতেছে । রাজকুমার পিতারে সংবাদ দিয়াছেন__রাজা বৃহরলার 
সহিত উত্তরকে আসিতে অনুমতি করিলেন।* ধর্শরাজ ধীরবানের কাণেকাণে' 
বলিয়া দিলেন, তুমি একাকী উত্তরকে আনয়ন কর- বৃহন্নলা যেন এখানে 
আগমন না করে। ধর্মরাজ দ্বারবানকে আর এককথা বলিলেন--বলিলেন 
বৃহন্নলার প্রতিজ্ঞা, সংগ্রাম ব্যতিরেকে যে ব্যক্তি আদার কলেবর হইতে শোণিত 
নিষ্কাষণ করিবে বা কোন অঙ্গ ক্ষত করিবে, সে তাহারে কদাচ ভ্বীবিত রাখিবে, 
না। বৃহয্নল| যদি আজ আমার অঙ্গে শোণিত, দর্শন করে তবে অমাত্য সহ 
সেই মুহূর্তে বিরাটরাজ্জকে বিনাশ করিবে । তুষি শুদ্ধ কুমারকে লইয়া আইস) 
দাত উত্তরকে ঘর মংবাদ দিল। পার্থ আসিতেছিলেন, শুনিলেন কষ্কের নিষেধ, 
আর আসিলেন না--উত্তর একাকী সভামধ্যে প্রবেশ করিল। 
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উত্তর পিতার চরণে প্রণাম করিল, কক্ষের চরণ বন্দন| করিতে চায়__ 
কষ্কের দিকে চাহিয়া শিহরিয়া উঠিল, ব্যাকুল চিত্তে পিতাকে জিজ্ঞাসা করিল 
“কহ্‌ তাত কেন দেখি হেন বিপরীত । 
ভূমিতে বসিয়! কঙ্ক কেন বিষাদিত ॥ 
বহিতেছ্ে মুখে রক্ত ধারা কি কারণ। 
কোন্‌ হেতু কহ তাত হইল এমন ?” 
রাজা ঘটনা বলিলেন_উত্তর বড়ই ভয় পাইয়াছে-_যুদ্ধক্ষেত্রেও উত্তরের 
এরূপ ভয় হয় নাই--উত্তর করযোড়ে পিতাকে বলিতেছে প্পিতঃ ! এই 
পাপাচরণ জন্য আপনি উপায় করুণ, কঙ্ককে সামান্ ব্রাহ্মণ মনে করিবেন না । 


“এক্ষণে ইহারে যদি শান্ত না করিবে। 

“নিশ্চয় জানিবে তাত সর্বনাশ হবে। 

উঠ তাত শীঘ্র আগে প্ৰবোধ কন্ছেরে ॥ 

যে মতে চিত্তেতে ক্রোধ না জন্মে তোমারে ॥” 

সংগ্রাম-বিজয়ী পুত্রের কথা পিতা উপেক্ষা কবিতে পারিলেন না । নিজেরও 

ভয় হইয়াছিল--ভন্মাছর হুতাশন সদৃশ রাজ! যুধিষ্টিরের নিকট ক্ষমা চাহি- 
লেঙ্স। যুধিষ্টির বলিতে লাগিলেন | 

“পূর্ববেতে তোমারে ক্ষম| করেছি রাজন্‌। 

যেই কালে সক্ষপাঁটা করিলে ঘাতন ॥ 

জামার ললাটে যেই শোণিত বহিল। 

ঘন পূর্বক রক্ত পাত্রে ধরা গেল | 

সেই রক্ত যদ্পি পড়িত ভূমিতলে। 

তব রাজ্য কভু নাহি থাকিত কুশলে ॥ 

আমার শোণিত বিন্দু যেই স্থানে পড়ে। 

সে স্থানের রাঞ্জ৷ প্রজা সকলেতে মরে ॥৮ 


ধর্মরাজ আবার বলিলেন_তুমি আমারে নিরপরাধে প্রহার করিয়াছ বটে 
কিন্ত আমি তন্নিমিত্ত তোমার অনুমাত্রও অপরাধ গ্রহণ করি নাই। ইহা 
প্রসিদ্বই আছে বলবান প্রতুরা সহপ। অধিক্কৃতের উপর ক্রোধপরবশ হইয়া 
উঠেন। | 
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যুধিষ্টিরের নাসিকা নিঃস্থত শোণিত ' অপনীত্ত হইল। এই সময়ে বৃহন্নলা! 
বাজসভার় প্রবেশ পূর্বক বিরাটের অভিবাদন করিলেন। পরে যুধিষ্টিরকে 
প্রণাম করিলেন । বিরাট সকলের সাক্ষাতে পূত্রেব প্রশংসা. করিতে লাগি- 
লেন। পুত্র যুদ্ধের যথার্থ বিববণ বলিলেন। কিরূপে এক দেবের কুমার 
তাহার সহায় হয়েন, কিরূপে তিনি ভীন্ম, দ্রোণ, কর্ণাদি দুদ্র্ষ বীর গণকে 
পরাস্ত করিয়া গোধন মুক্ত করিয়া দিলেন--উত্তর সজল নয়নে এই সমস্ত 
বলিতে লাগিল-মধ্যে মধ্যে এক একবার অর্জুনের প্রতি ভক্তি দৃষ্টি করিতে- 
ছিল! উত্তর আরও বলিল সেই দেবকুমীর আর দুই তিন দিন পরে উদয় 
চইবেন। উত্তব এই পর্যাস্ত আভাস দিল। বিরাট, মহাবীর অর্জুনের বিবরণ, 
কিছুই জানিলেন না। 

বুননল। আবার অস্তঃপুবে চলিলেন। এবার যেন কেমন কেমন বোধ 
হইল । 

উত্তরা নৃত্যশালে আপন মনে বসিয়া আছে--উত্তরা বৃহন্লার আগমন 
সংবাদ পাইয়াছে। উত্তর কুরুবীরদিগকে জয় করিয়াছেন তাহা শুনিয়াছে 
-"মনে মনে তাবিতেছে যদি বৃহন্নলা আমার জন্য অঙ্গীক্ৃত বিষয় না আনেন 
তবে আমি আর-_ | 

এই .সময়ে পশ্চাৎ দিক হইতে নান! বর্ণের বস্ত্র দ্বারা আবৃত হইলে 
উত্তব! বিশ্বয়ে উঠিয়া দীড়াইল। সন্মুখেই বৃহরল! ! উত্তরা বড়ই তুষ্ট হইল-_ 
দৌড়িয়া বৃহন্নলার নিকট আসিল--কত কথাই জিজ্ঞাসা করিল। 

অর্জন হাসিতে হাসিতে যুদ্ধের কথ! খলিলেন-_-বলিলেন তাহার ভ্রাতার 
কীর্তি। উত্তরা অবাক্‌ হইয়! শুনিল--মনে মনে কতবার বৃহরলাকে প্রণাম 
করিল। আজ কেন বলা যায় না উত্তরা পূর্বকার মত আদর করিতে 
পারিল না । 

উত্তর সেই সময়ে উত্তরার নিকট আদিল--উত্তর সাষ্টাঙ্গে বৃহন্নলাকে 
প্রণাম করিল- উত্তর! কিছুই বুঝিল না। 

ধনঞ্জয় উত্তরের সহিত পরামর্শ করিয়া পঞ্চভ্রাতার মিলনের অনুষ্ঠান 
করিলেন! 


দ্বিতীয় অংশ। 


পাগুব উদয়। 
যুদ্ধেব পরব ছুই দিন অতিবাহিত হইল। দ্বিতীয় দিবস রজনীতে পাগুবের! 
“একত্র সমবেত হইলেন_মুলে ইহার আভান মাত্র আছে। আমর! কাশীরাম 
হইতে এই বিষয় বর্ণনা করিব। মূলের সহিত এক না হইলে ও-_-কাশীরাম 
অসম্ভব কিছুই করেন নাই। মুল ও কাশীবাম মিলাইয়াই বলিতেছি। 
পাগুবেরা একরে মিলিয়াছেন। যুধিষ্ঠির পবকার্যে জ্ঞাতিবধের সংবাদ 
শুনির| দুঃখিত হইলেন। আরও শুনিলেন বিনা যুদ্ধে দুর্যোধন স্চাগ্র পরিমিত 
ভূমও প্রদান করিবেনা। ধন্মবাঞজজ ভীত হইলেন, ব্যস্ত হইয়া! বলিলেন--- 
কিরূপে দুর্য্যেধনের অভিপ্রায় অবগত হইলে? পরিচয় কি দিয়াছ ? 
“পার্থ বলে অস্ত্র মুখে জিজ্ঞাসি্কু দ্রোণে। 
না করিবে সন্ধি জানি দ্রোণের বচনে ॥” 
যুধিষ্ঠির শঙ্কিত হইয়া সহদেবকে গণনা করিতে বলিলেন-_-সহদেৰ গণনা 
করিয়া দেখিলেন--অজ্ঞাতবান শেষ হইয়াছে আরও দিন কতক বেশী 
হইগ্রাছে। কলা প্রাতে সকলে বিরাট রাজো আত্মপ্রকাশ করিবেন, স্থির 
কুরিলেন। 
প্রতিজ্ঞা যুক্ত পাগুবগণ তৃতীয় দিবসে ন্নানাহ্িক শেষ করিলেন--সশুক্ু 
বসন পরিধান করিলেন--নানাবিব আচরণ, শেভ! বদ্ধন করিল---কাঁশীরাম 
কিছু অধিক লিখিয়াছেন। 
অপ্য আধাছী পুর্ণিযা, ইন্দ্রযোগ, উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্র, বৃহস্পতি বাসর-- কাণী- 
কলাম কিরপে এই দিন গণন| করিলেন বলিতে পারা যায় ন!। যাহ! হউক 
এই দিনে শুভ লগ্ন বুঝিয়৷ পাগুবগণ তম্ম হইতে হুতাশনের প্যায় বিরাট রাজো 
প্রকাশ.হইলেন। 
সকলে বিরাট সভায় আগমন করিলেন । উত্তর পূর্ব্ব হইতে সমস্ত আয়োজন 
করিয়াছিল--যুধিষ্ঠির বিরাট সিংহাসনে উপবেশন করিয়াছেন--- 
“বাম ভাগে বদিলেন ক্রুপদ রাজ্রহৃতা। 
দক্ষিণেতে বৃকোদর ধরে দণ্ড ছাতা ॥ 
করযোড়ে অগ্রেতে রছেন ধনঞ্জয় 1 
চামর চুলায় ছুই মাত্রীর তনয় ॥” 


৩৪৮ ভারত সমর । 


বিরাট সভা বড় সুশোভিত হইল ৷ দ্বার দেশে মদমত্ত মাতঙ্গের শোভা 
যেরূপ-_গৃহ মধ্যে অগ্নি সমূহের শোভা যেরূপ--এ সভায় পাণ্ডবদিগের শোভা! 
সেইরূপ হইল। | 
বিরাটরাজ রাজকার্য্য পর্যালোচন জন্য সভায় আসিতেছেন__সিংহাসন 
অধিকৃত। পাবক সন্নিত সিংহাসনাধিরূঢ় ব্যক্তিকে গোচব করিয়া রোষাঁভি- 
ভূত হইলেন, মন্ত্রী ও অন্তোন্ত সভাদগণের বাকা শ্ফু্ণ হইতেছেন1__সিংহাসন 
অধিকারীর শোভা ও তেঞ্জ দেখিয়! সকলেই বিস্মিত । আরও দেখিলেন উত্তর 
কতক দূব হইতে ভূমিতলে পড়িয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া স্তুতি বাক্যে প্রণাম 
করিতেছে। 
বিরাট পুত্রের উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। এতদিন বিজয়ী পুত্রকে কিছুই বলেন 
নাই, আজ পুত্রের প্রতি কুপিত হইয়া কঙ্ককে লক্ষ করিয়া কঠিন বাকে; 
বলিতেছেন-. 
হে কঙ্ক কিহেতু তব হেন ব্যবহার ৷ 
কি মতে বদিলে তুমি আসনে আমার ॥ 
ধশ্ম্ঞ সুবুদ্ধি বলি বসাই নিকটে। 
কোন্‌ বুদ্ধে বৈস আজি মোর বাজপাটে ॥ 
প্রথমে বলিলে তুমি আমি ব্রহ্মচারী । 
ভূমিতে শয়ন করি ফল মূলাহারী ॥ 
কোন দ্রব্যে নাহি মম কিছু অভিলাষ ॥ 
এখন আপন ধশ্ম করিলে প্রকাশ & 
অনুগ্রহ করি তোমা করি সভাসদ। 
এবে ইচ্ছা হল মম নিতে বাজপদ ॥ 
ন! বুঝি বসিলে তুমি সিংহাসনে মোর । 
আমা বিগ্তম|নেতে সন্ত্রম নাই তোর ॥ 
আর দেখ মহাশ্চর্যা সব সভাজনে। 
সৈরি্ধীরে বসাইল আমার আসনে ॥ 
¢ মোরে ভয় নাই কিছু নাহি লোক লাজ। 
রি পরন্ত্রী হইয়া বসে রাজসভ| মাঝ ॥ 


ভারত সমব ॥ ৩৪৯ 


কহ বৃহন্নলা কেন অন্তঃপুর ছাড়ি। 
কঙ্কের সম্মুখে দীড়াইলে কর যোড়ি॥ , 
হেবল্লব স্থপকাব তোমার কি কথা। 
কার বাক্যে কঙ্কোপরে ধর তুমি ছাতা ॥ 
অশ্বপাল গোপাপের কিবা অভিপ্রায়। 
এ দেহে কঙ্কেরে কেন চামর চুলায় ॥ 
হে সৈরিন্ধি জানিলাম তোমার চরিত্র । 
গন্ধর্ধ্বের ভাষ্য! তুমি পরম পবিত্র ॥ 
এখন কক্ষের সহ হন ব্যবহার । 
নাহি লঙ্জা ভয় কিছু আগ্রেতে আমার ॥” 
নরপতি পুনঃ পুনঃ কটুবাক্য প্রয়োগ করিতেছেন-_ভীম ক্রোধে কম্পিত 
হইতেছেন। উত্তর প্রমাদ গণনা কবিতেছেন-__ভাবিতেছেন আজ বুঝি 
কিছু অনর্থ ঘটে। 
“বাপের বচন শুনি পুত্র ভীত মন। 
আখি চাপি জনকেরে করে নিবারণ ॥” 
* পুত্রের ব্যবহাবে পিত| আরও ক্রুদ্ধ হইতেছেন--বিরাট পুত্রকে তিরস্কার 
করিয়া বলিতেছেন 
কহ পুত্র তোমার এ কেমন চরিত । 
মোর পুত্র হ'য়ে কেন এমন অনীত ॥ 
কক্ষের অগ্রেতে করিয়াছ যোড়হাত.। 
মুখে স্তুতি বাক্য ঘন ঘন প্রণিপাত ॥ 
সেই দিন হ'তে তোর বুদ্ধি হ'ল আন। 
কুরু হ'তে যেই দিন গোধনের, ত্রাণ ॥ 
আম! হ'তে শতগুণে কঙ্কেরে ভকতি। 
নহিলে এ কৰ্ম্ম করে কঙ্কের শকতি ॥” 
প্রথমে উত্তরের উপর কটু কাটব্য পরে কঙ্কের উপর তিরস্কার বর্ধিত 
হইল। ভীম ক্রোধ সম্বরণ করিতে পারিতেছেন না। 
“নিষেধ করেন ধর্ম্ম ইঙ্গিতে ভীমেরে ৷” 


৩৫৬ ভারত সমর। 


তখন অৰ্জ্জুন হাসিয়া বলিতে লাগিলেন 
“যে বলিলে বিরাট তন্তথ| কিছু নয়। 
তোমার আসন কি:ইহার যোগা হয়? 
যে আসন এ তিন ভুবন নমস্কারে । 
ইন্দ্র যম বরুণ শরণ লয় ডরে ॥ 
অখিল ঈশ্বর যেই দেব জগন্নাথ। 
ভূমি লুঠি যে চরণে করে প্রণিপাত ॥ 
সে আসনে নিরন্তর বসে সেই জন। 
কি মতে তাহার যোগ্য হয় এ আসন ?” 
ধর্মরাজের গৌরব বর্ণনা করিতে কারতে অর্জুনের ভাষ। গদ্‌ গদ হইতেছে, 
স্বর বড়ই মধুর হইয়া যাইতেছে-_অজ্জুন আবার বলিতেছেন_- 
| “্ৰুঞ্চিভোজ অন্ধক কৌরব আদি করি। 
সপ্তবশ সহ যার খাটেন শ্রীহরি ॥ 
পৃথিবীতে যত বৈণে রাজা রাজ্যেশ্বর । 
ভয়েতে শরণ লয় দিয়। রাজকর ॥ 
দশকোটি হস্তা ধার প্রতি দ্বার রাখে। 
অশ্ব রথ পদাতিক কার শক্তি লেখে ॥ 
দানেতে দরিদ্র না রাখিল পৃথিবীতে । 
নির্ভয় অতুঃখী প্রজা ধার পালনেতে ॥ 
যত অন্ধ অথর্ব অকৃতি তভাজন। 
অনুক্ষণ গৃহে ভুঞ্জে নাহিক বারণ h 
তষ্টাশী সহস্র দ্বিজ নিত্যভুঞ্জে ঘরে। 
যে দ্রব্য যাহার ইচ্ছা পায় সব্ঘনরে ॥ 
ভীমাজ্জুন পৃষ্ঠভাগ রক্ষিত যাহার । 
ছুই ভিতে রাম কৃষ্ণ মাডুল কুমার ॥ 
পাশাতে যে রাঞ্জ দিয়া ভাই হর্য্যোধনে ॥ 
দ্বাদশ বৎসর ভ্রমিলেন তীর্থ বনে ॥ 
হেন রাজা ঘু'ধন্ঠির ধর্ম অবতার । 
তৌঁমার আসন যোগ্য হয় কি ইহার ?” 


ভারত সমর । ৩৫১ 


সেই মুহূর্তে যদি বিরাট রাজের হস্তে চন্দ ্ খনিয়৷ পড়িত--রাজা বোধ- 
হয় অধিক আশ্চর্য্য হইতেন না! 

বিরাট রাজ! কতক্ষণ বিস্মিত হইয়া সই শোভা নিরীক্ষণ করিলেন 
অঙ্ঞাতসারে চক্ষে অশ্রুবিন্দু দেখা দিল--বিরাট রাজা বিনীত ভাবে সকলের 
পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন--অজ্জুন সকলকে চিনাইয়া দিলেন__উত্তর আর 
একবার পরিচয় প্রদান করিল--আপনা হইতেই পাগুৰ গৌরব বর্ণনা করিতে 
ইচ্ছা হঈল। উত্তর বলিতে লাগিল 

“ভাত” ] এই যে সুনণের গ্তায় গৌববর্ণ, সিংভেব ন্যায় তেজন্বী, উন্নত নাসা- 
সম্পন্ন, লোভিত|য়ত নে পুরুন---ইনি রাজা যুধিষ্ঠির! এই যে মত্ত মাতঙ্গগামী, 
তপ্তকাঞ্চনবর্ণ, স্থলস্বন্ধ, দীৰ্ঘবাহু, পুরুষ ইনি বুকোদর-_-ইহার পবে যে বারণী- 
যথ পতি সদৃশ, সিংহের গ্টায় উন্নতস্ন্ক, গ্জবাজগামী, কমলায়তলোচন, স্যাম- 
কলেবর যুবা দণ্ডায়মান উনি মহাধনুদ্ধব ত.ক্জন। ওঁ যে উপ্ন্দে মহেন্দ্র সদৃশ 
দুইটি পুরুষ রাজ! বুধিষ্টিরের পাশ্বদেশ উজ্জ্বল করিয়া উপবিষ্ট 'আঁছেন--মনুষ্য, 
লোকে যাহাদিগের রূপ লাবণ্য, বলনিক্রম ও সুশীলতার তুলনা নাই, ইহারাই 
নকুল, সহদেব। মার 'ইী যে মূর্তিমতি পার্ধতীর প্যায় স্সিগ্ধদর্শনা, ইন্দীবরের 
ন্যায় 'মনোহারিনী, সুরকামিনীর ্তায় শোভনবতী, লক্ষ্মীর স্তায় রমণী ইঠাদের 
পাঁস্দেশে উপবেশন করিয়া আছেন ইনি দ্রপদনন্দিনী কৃষ্ণা। উত্তর 
সকলের পরিচয় দিয়া আবার নূতন কবিয়া র্জ,নের পরাক্রম বর্ণন করিল 
মংস্যরাজ কি করিবেন কিছুই স্থির করিতে পারেন না- পাগবদিগকে সন্তুষ্ট 
করিবার জন্ত উত্তরকে বলিকেন “উত্তর যদি তোমার মত হয় বলআমি এট্- 
ক্ষণেই ধনঞ্জয়কে উত্তর প্রদান করি” উত্তর তংক্ষণাং আগ্রহ জানাল ॥. 
বিরাটরাজ তখন পাওব হস্তে যাহ! উপকার পাইয়াছেন পাগুবদিগের সমঙ্গে, 
তাহ! বর্ণনা করিতে লাগিলেন__বিনীতভাবে বলিতে লাগিলেন 

পমমরা অঞ্জাতগারে ইহাদিগকে যাহা কিছু বলিয়াছি ধর্্মরাজ ভৎসমুদয় 
ক্ষমা করিয়াছেন সন্দেহ নাই”। রাজা, ুধিষ্টিরের সগীপবন্তী হইতেছেন__ 
কত কি প্রদান করিতেছেন__মুখ হইতে “ কি সৌভাগ্য,» “ কি সৌভাগ্য,” 
বাহির হইতে লাগিল-_রাজা ন্নেহভরে অর্জন, যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল ও সহ- 
দেবের মন্তক আগ্রাণ করিলেন। পুনঃ পুনঃ বলিলেন “মহারাজ, সব্যসাচী 
উত্তরার উপযুক্ত ভর্তা। আপনি অনুমতি করুন শীঘ্র এ বিবাহ সম্পন্ন হউক । 


৩৫২ ভারত লমর। 


ধর্শরাজ অনুমতি করিলেন, অর্জন একবার দ্রৌপদীর মুখপ।নে দৃষ্টিপাত 
করিলেন, মুখখানা, যেন কি মাধু! বোধ হইল। অর্জুন ঈষৎ হাসন্ত করিলেন। 


পঞ্চম পরচ্ছেদ। 


উতর! বিবাহ |. 


গীতা শাস্ত্রে অর্জ.নকে লক্ষ্য করি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জীবের সার্বজনীন 
ধন্ম নির্দেশ করিয়াছেন। অর্জুন চরিত্র সর্বাঙ্গ স্ুন্দর। আমর! পূর্বে বহু- 
বার ইহা দেখিয়াছি---উত্তরা বিবাহে আমর! আর একবার ইহা উল্লেখ করিব। 

গীতা পুর্বাধ্যায় পাগুব চরিত্র বুঝিবার জন্য । আমর! এ সুযোগ ছাড়িতে 
পারি না। মহাভারত জগতে অতুল গ্রন্থ। 

উত্তরা স্থন্দরী। দ্রৌপদী উত্তরারে যবীয়পী বলিতেছেন । বয়সে যুবতী 
হুইলেও উত্তরা বালিকা--পুতুল খেলার কথায় আমরা তাহা পূর্বে দেখিয়াছি 
অজ্জুনের সহিত উত্তরার বিবাহ দিতে ব্যাসদেবের মত ছিল কিনা বলিতে 
পারি না__যেখানে উত্তর! পার্থ সন্নিধানে আসিয়াছেন, ব্যাসদেব সেই খানেই 
উল্লেখ করিক্মছেন-_-জলধর সংলগ্রা! সৌদমিনীর মত শোভা, নাগরাজ সমীপ- 


বর্তিনী করিশীর স্কায়_ইত্যাদি। * 
আর উত্তরা? আজ এক বৎসর ধরিয়া অর্জ,নের সহিত উত্তরা নিরস্তর 


রহিয়াছে । শুধু অর্জ,ন দর্শনই যথেষ্ট । তাহার উপর নারী সস্তোষ জনয অঙ্ছুন 
শাস্ত্রীয় গল্প করিতেন। উত্তরা আপন হৃদয় অজ্জুনের নিকট প্রকাশ করি- 
স্বাছে। প্রকাশ আপনি হইয়াছে । 

ইহার উপর বিরাট রাজা অগ্ুযোধ করিতেছেন__উত্তর আগ্রহ প্রকাশ 
ক্রিতেছে--ধর্ম্বয়াজ অনুমতি দিয়াছেন_-আর অর্জন ! 

অর্জুন এ বিবাহ করিতে পারেন না। বিবাহ করিলে শাস্ত্র মর্যাদা রক্ষা 
হয় ন--বিবাহ করিলে লোকে নানা কথা কছিতে পারে । 

' শাস্ত্ৰ বলিতেছেন__যাহাকে শিক্ষা দেওয়া যায়-_যে পিতাকে বিশ্বাস করিবার - 

মত বিশ্বাস ক্স রহ্ত কি প্রকাণ্ড লকল বিষয় একাশ করে সে কন্যার তুল্য । 
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ভুলের সহিত: মতশ্তকুলের : সম্বন্ধ নিবন্ধ হওয়া একান্ত সযুচিত--কিস্ত 
সমাজের উপরও দৃষ্টি রাখা” আবশাক। এই যুবতীর সঞ্জুত অর্জুন এক বৎস 
একত্রে .'বাস' করিয়াছেন! অর্জুন: বলিতে লাগিলেন--ঘদি আমি উত্তরার 
পাণিগ্রহণ ‘করি তাহ! হইলে আপনারও অন্ঠোন্ট বাক্তির সন্দেহ হইতে পারে। 
আমি নির্দোষ জিতেন্দ্রির দাস্তভাবে আপনার কন্যার বিশুদ্ধি সম্পাদন করি- 
ফলাছি। আমি উত্তরাকে বধূ রূপে গ্রহণ করিতে পারি। তিনি পুত্র বধূ 
হইলে কেহ আপনার দুহিতার প্রতি, আমার পুত্রের প্রতি বা আদাব প্রতি 
কোন সন্দেহ করিতে সমর্থ হহধে না ।*' 

'বান্ছদেবের প্রিয়তম ভাগিনেয় আপনার জামাত! বা ও উত্তরার ভরা 
হার উপযুক্ত পাত্র। 

‘আজকাল লোকাপৰাদ ভয় যথাৰ্থ দোষীব্যক্তিকে ও 'দুষৰ্শা হইতে নি 
করিতে পারে না! লোকাপবাদ প্রধান সামাজিক শক্তি। যে সমাজ লোকা- 
পথার্দের ভয়: করেনা সে সমাজ বিকৃত। সমার্জ-শরীরী পদার্থ। যখন 
সমাজের প্রতি অঙ্গ অবিক্কৃত ভাবে আপন আপন কার্য করে---সেই প্রতি 
অঙ্গেক্ক কার্যে সমাজ জীবন অক্ষুর থাকে | লোকাপবাদ ভয়ে লোকে দুপ্রযুক্তি 
মত কাধ্য করিতে ইচ্ছা করিলেও করতে পারে না। উপস্থিত সদরে সমাজ 
মর্যাদা রক্ষা করিয়। মানুষ চলে না, ইহাও সমাজের অধঃপাঁতের সময়। আমরা 
রামায়ণ এবং মহাভারতে দেখিতে পাই কিরূপে সমাজ মৰ্য্যাদা রক্ষা হইত । 
প্রকৃত সাধু চরিত্র ধাহারা, তীহারাও মিথ লোকাপবাদ. ভয়ে নিজের ক্ষতি 
স্বীকার করিয়াও লোক তৃপ্তি করিতেন। পরীতগবান্‌ রামচন্দ্র বৃথা লোকাপবাদ জন্ঠ 
সতী-স্ত্ীকে বনবাসে দিয়াছিলেন। লোকে বুঝিতে না পারিষা এই কার্য্যের অন্ত 
রাষ-উর্িত্রে দোষারোপ করে। '্যাক্সবিচাঁর ও দয়া এই ছইটি' উৎকৃষ্ট পদার্থ । 
অনেক সময়ে স্তায়বিচার করিতে গেলে নির্দক্ ' হইতে হয়। বাম্$জ্জ সীতাকে, 
বদবাস দিয়া গায়বিচার ও দয়া সব্বন্ধে. সুন্দর শিক্ষা দিযাছেন। : জীবে দয়! 
করা, আবহ ' কর্তব্য কিন্তু চ্াররিচার, - সর্বাগ্রে আপনার প্রতি প্রয়োগ আকু" 
ক. আপনার প্রতি কঠোর ব্যবহার করিয়া জীবে দয়া প্রদর্শন: আরশ্ক) 
নীতা ও রাম, অভতিন্ন। লীতার 'ক্রেশ ও' রাদেক ক্লেশ একই 1 নিজের কেশ: 
সন, ক্রিয়া সাধু 'ব্যর্ক্ধি জীবে, দর করেন "৪: জীব শিক্ষা ৷ প্রদান করেন? 
যাহারা ৃ্মপনাধ হিয়াছিল, “তাহারা বখন রাগের যহন্ব-বুঝিধ তখন লিন 
অনুতপ্ত হইব ।: বিশেষত), লোকাপরাদ, নৃত্য হউক্ক বা মিথ্যা হউক হদি:রাধ 
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মিথ্যা বলিয়া উহ! যান্ত না করিতেন তবে প্রন্গাদ্দের অনেক অনিষ্ট হইতে 
পারিত।- দুষ্ট লস্কর যাহা করিতে ইচ্ছা! হয়, তাহার নিদর্শন যদি মহৎ চরিত্র 
হইতে দেখাইতে পারে, তবে আপনার শ্রবৃনতির প্রশ্রয় দিতে কোথাও সঙ্কুচিত 
হয়না । ইহ! নিবারণ জন্য যহাপুরুষের৷ লোকাপবাদ মান্ত করিয়া থাকেন ! 
বিচার নিজের জন্য, দয়া জীবের জন্ত। মহারুপুষের লক্ষণ এই । তাহার! 
সহিদ্। মবই করিতে পারেন কিন্তু করে না। সর্বদাই দয়ামান দীর্ঘনয়নে 
নীবেশন প্রতি অবলোকন করেন, জীবের শত দোষ ক্ষমা করেন। তুমি তোমার 
স্থখের জন্ত প্রকৃতির কত অনিষ্ট করিয়া থাক। বন কাটিয়ন। বাড়ী প্রস্তুত 
কর--প্রঅবণ গুফ করিবার জপন্ত পাথর চাপা দাও প্রকৃতি হাসিতে হাসিতে 
মহ করে। যাহার শক্তিতে অনন্ত ব্রহ্মা গড চলে, সে মনে করিলে তোমায় চূর্ণ 
নিূর্ন করিতে পারে, তাহ! করেনা তোমার দৌড় দেখে। তোমার দুদিনের 
খেল! ছুরাইয়। যায়। তুমি যে স্থানে প্রাচীর তুলিয়াছিলে, প্রকৃতি ধীরে ধীরে 
তাহা ভাঙ্গিতে থাকে, ধীরে ধীরে ক্ষত স্থানে আজ একটি বৃক্ষ, কাল একটি লতা! 
ৰপন করিতে থাকে । ধীরে ধীরে বৃক্ষ লতা বর্ধিত হইয়৷ উচ্চ নীচ স্থান 
দমমতল করিয়! দেয়--আৰার অরণো প্রক্কৃতি আপন অঙ্গ আচ্ছন্ন করে। 
এই কার্েও বিচার ও দয়া আছে। উত্তরা বিবাছে অর্জুনও লোকাপবাধ” 
ভীতি. গণ্য, করিয্নাছিলেন। অর্জুন ইহা অগ্রাহ করিতে পারিতেন"_কারণ, 
নিরাটরাজা' আগ্রহ করিতেছিলেন--যুধিষ্টির অনুমতি দিয়াছিলেন। কিন্ত 
লোক মান্ত করিলে মহাপুরুষের মহস্বই প্রদর্শিত হয়। ইহার নাম যথার্থ 
বি্ভায় নতুবা সামান্ত অর্থ বল থাকিলে যাহারা লোক মৰ্য্যাদ! রক্ষা করেন, 
তাঁহারাই নিতান্ত মূঢ়। ১ রা 
.. বিরাটরাজ অর্জুনের ধর্ম পরায়ণতার মুগ্ধ হইলেন। সকলেই, অর্জনের 
ভূয় ভূয়: প্রশংসা করিতে লাগিলেন। দ্রৌপদী নিতান্ত সন্তষ্টা হইলেন *. 

কদ্িবাহের দিম ধার্য্য হইল। উভয় পক্ষের মিত্রবর্গের নিকট চর প্রেরিত. 
হইজ'। সর্ধাগ্রে দ্ধারকাতে দৃত প্রেরিত হইল--কাশীরাজ ও শৈব্য যুধিষ্ঠিয়ের. 
রিপা । - তাহারা প্রত্যেকে অক্ষৌহিনী দেন! পক্ষে জামিলেন ।- ভ্রুপন্ন-. 
সাজ, ভৌগদীর পঞ্চপুজ, শিখতী, বৃষ্টছায় ও বহু লোক, বহু ধনরত্ব দহ গন: 
করিলেন।। দেশে বিদেশে রাষ্ট্র হইল গাগুবেরা বিরাটদেশে অবস্থান করিতেছেন 
০ ২ কষ ্মাসিপেন--বিরাটগ্াজ্য আনন্দে. পূর্ণ হইল। কা দক ভুত! 


আনিয়াছেন। জনজালিয। দ্রৌপদীয়ে একটি প্রণাম করিলেম। দ্রৌপদী কব 
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ভগিনীকে বক্ষে ধারণ করিলেন! অভিমন্থ্য পিতাকে এবং অন্তান্ত পাণ্ডব- 
দিগকে অভিবাদন করিলেন। সুভদ্রা আভমনাকে জত্ুঃপুরে ডাকিলেন, 
ডাকিয়া ড্রৌপদীকে ভাতে হাতে সমর্পণ করিলেন । দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র ও 
অভিমন্যু এক ঈঙ্গেই থাকিত। 

বড় সমারোহে বিবাহ শেষ হইল। ন্ুদেষার আনন্দের সীমা নাই। 
আজ দ্রৌপদীর নিকট সুদে! কতই ক্রেটা স্বীকার করিল। উত্তবাকে সর্ব" 
লঙ্কাব ভূষিত! করিয়া ম্থদেষ্চ| দ্রৌপদীব নিকট আনয়ন করিলেন--ব্যাসদেব বলিতে- 
ছেন কিন্তু পাঞ্চালনন্দিনীব অসীম রূপলাবপ্য ও উজ্জল কান্তি সন্দর্শনে মত্ত 
নারীগণ পবাভূত হইলেন। এই বিবাহে ব্রাঙ্গণগণ বিস্তর ধনরদ্ব উপহার পাইলেন। 

বিরাট পর্ধ শেষ হইল। কেহ কেহ বলেন সৌন্দর্যে বিরাট পর্ব মহা- 
ভারতের শ্রেষ্ঠ অংশ। আমর! বলি পাঁগুব চরিত্র এই পর্বে বড়ই সুন্দর 
প্রতিষ্চলিত হুইগ্জাছে। দ্রৌপদী, ভীম, অর্জুন, যুধিষ্টির-- ইহাদের ধৈর্ধ্য, পুরুষার্থ, 
সহিষ্ণুতা, ধৰ্ম্মব্যবহার--এ সমন্ত সর্বদা ম্বর্তব্য-_অন্গুকরণে নীচত্ব দূর হয়। 

আর এক কথা ব্লয়া আমরা এই পর্ব উপসংহার করিব । 
পূর্বে রাজগণ গো সেবা করিতেন। দিলীপ রাজার বহুদিন পর্যন্ত পুত্র 
হয় নাই। গুরু বশিষ্ট গো সেবা করিতে ব্লিয়াছিলেন ৷ রাজা রাণী এক বৎসর 
ধর্ঠিস্বা গো! সেবা করিয়াছিলেন_-কাশীদাসে একথা আমরা পাইয়নাছি। বিরাট 
রাজার উত্তর গোগ্ুহের কথা আমরা মহাভারতে দেখিতেছি। এখনকার 
রাঙগসাহি, রংপুব, দিমাব্জপুর প্রভৃতি স্কানই, প্রাচীন মৎস্তদেশ বলিয়া কেহ 
কেহ নির্ণয় করেন। 

গো কে ভগবতী বলিয়৷ হিন্দুগণ পুঞ্জ! করেন। যদি দেশের ধনবানগণ, 
দেশের রাজগণ, বিরাট রাজার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেন-_-যদি আপনাদের 
দেশের এই গোধন রক্ষার চেষ্টা করেন, তবে এই ভারতের বোধহয় বড় শুভদিন 
আইমে। গাভী ভগবতী-_তাহার সেবায় ধর্ম আছে, আবার গাভী প্রতি 
পালনে রাল্সাদিগের বিলক্ষণ আয়বৃদ্ধিও আছে; গাভীর দুক্ধে ঘ্বৃত, মাখম 
ইত্যাদি সাত্বিক আছহার্ম্য প্রস্তত হয়। €গাঁময় বড় পধিত্র বস্ত। প্রতি রাজার 
যদি প্রভৃত পরিমাণে এই সম্পত্তি থাকে তবে আর কিছু না করিলেও দেশের 
নামা: প্রকার উপকার হয়। বে দেশে গোহত্যা হয় লে দেশ দেবতা! কর্ৃর্ধী 
দক্তিত হয়। আমরা ইহা সাক্ষাৎ দেশিতেছি | 


০৯৪৯ ০ মনা 


পঞ্চম খণ্ড | 
উদ্যোগ । 


প্রথম পরিচ্ছেদ । 


প্রথম অংশ। 
বিরাট সভা । 


উত্তরা বিবাহ হইয়া গেল। কিন্তু পাগুবেবা রাজ্য শূন্ত। সমস্ত 
অপমান, সমস্ত দুঃখ, পাগুবেবা বিস্বৃত হইতে পারিতেন যদি আপনাদেব প্রাপা 
অংশ পাইতেন। শুধু পাণুবেবা কেন--নকল মাধু ব্যক্তিই জানিয়াছিলেন, 
তাহারা নির্দোষ অশচ বলশালী। বিবাট যুদ্ধে অর্জুন আপনাব সামর্থ্য 
পরীক্ষা কবিয়াছেন। দুর্ধ্যোধনাদি বিনাশ কবিতে ভীমার্জনেষ কোন 
আশঙ্কা নাই। 

সকলেই জানিতেন যুদ্ধ বাধিবে-শ্রীক্জও জানিতেন--পবে ও বলিবেন 
"লোকান্‌ সমাহ্তাহ প্রবৃত্ত" লোক সং্হাবে তিনি প্রবৃত্ত । দুর্যোধনেৰ 
চবিত্র কাহাবও অবিদিত ছিল নধ। শত উপদেশ প্রদান কব, দুর্ষ্যোধন এক 
কথাই বলিবে -বলিবে__ 


প্তিলাদ্ধং যবষড ভাগং শুচাগ্রে বিস্ততে মহী। 
বিনা যুদ্ধং ন দা তথ্যং সত্যং সত্যং বদামাং ” ॥ 


আদি সত্য কবিয়। বলিতেছি এক তিলের অর্ধভীগে অখব। এক যরেয ছয় 
জাগের এক ভাগে কিনব! সুচির জগ্রভাগে হত টুকু ভূমি পবিহিত হান বিন! যুদ্ধে 
তাঙান্ড দিব না”1 জিজ্ঞাসা কব তাহাদেব পৈতৃক অংশ তুমি দিবে লা কেম? 
RA SUA, (EAT IA বধ ৭ জে থাকে ধজ পূর্ব গ্রহ 


কপ 1 আমি কাঞসও কথ! শুনিব না । সমণ্ড গুয়জন ছর্দ্যোধন 
গুনিল পা । হর্যোধন শুনিত শকুনি মাতুলের কথা bio 


কর্ণের কথা -অন্ত সকলতর্ধ্যোধন যাহা এখন কৰে--এ pts bh 
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করিয়াছিল । '' বাল্যকাল হইতে জানিত পাগ্ডবেরা শত্র__তীমকে বিষ খাওয়াইয়া 
মারিতে চাহিয়াছিল, গাগুবদিগকে বারণাবতে পুড়াইয়! মাঁরিতে চেষ্টা করিয়া 
ছিল, কপট পাশায় পাণ্ডবদিগের বহু ছুর্গীতি করিয়াছিল, আপন বংশের কুলবধু ! 
ইহাকে সভা মধ্যে আনিয়া উলঙ্গ করিতে চাহিয়াছিল, সভা মধ্যে ইহাকে উরু 
দেখাইয়াছিল, আর পাওবগণ সমস্ত সহ করিয়া যাইতেছিলেন--ভীমার্জ্জ,ন দুর্বল 
নহেন। ভীম ও অর্জন শত দুর্ষ্যোধনকে নিশম্পেষিত করিতে পারেন, কেবল 
ধৰ্্মর্নাজের মুখাপেক্ষা্ন কিছুই করেন ন!। দুষ্ট লোকে ধার্দিককে নানা কৌশলে 
কাদা করিয়া থাকে । ধার্মিক ব্যক্তি সমস্ত বুঝিয়াও জাগতিক বাবহাবে সরল-.. 
সকলকেই সহজ মনুষ্য ভাবিয়া যে যাহ বলাইতে বা করাঈতে চায়, তাহাতে 
ভিতরে বুঝিয়াও বাহিরে কিছুই বলেন না--নিজে বুঝেন. ইচাতে ইট্টানিষ্ঠ 
তাঁহার কি হইতে পারে । তিনি জানেন যে সংসার মিথা|। সংসাবে আগমন 
করাই মানুষের ঠক!--ইহার উপর আবার কে কি প্রতারণা করিবে? সমন্তই 
ভগধানে অর্পণ করিধ! প্রারৰধ ক্ষয় কবা তাহার কার্য । ব্রাহ্মণ দুঃখ প্রতি- 
কার না করিয়া তপনস্তা দ্বার! প্রাবন্ধ ক্ষয় করেন, ক্ষত্রিয়াদি যৃদ্ধাদি কর্ম দ্বারা 
প্রারুন্ন ভোগ কবেন ইত্যাদি । আবার কোন দ্রষ্ট লোককে যদি কিছু অঙ্গীকার 
করিয়া ফেলেন--তাহা সহজে অন্যথা করিতে পাবেন না--করিতে প্রাণ চায়, 
নাঁ। যদি কেহ বলে এই পাপিষ্ঠকে কি এরূপ কখনও অঙ্গীকার করিতে হয়, তখন 
ফোন কিছুই উত্তধ করিতে পারেন না। যে সজ্জন হয় তাহার পক্ষে অঙ্গীকার 
অন্তথা করা আর নরকে যাওয়া একই “ন চলতি খলু বাক্যং সজ্জনানাং 
কদাচিৎ” একথা বড়ই সত্য । যুধিষ্ঠির সজ্জন আর হূর্য্যোধন দু । ধুর্ধ্যো- 
ধনকে বুঝিতে অনেকের বড় ক্লেশ * হয়না--সহজেই বুঝিতে পারেন কিন্ত 
যুধিষ্ঠিরকে বুঝিতে গেলে ক্লেশ হয়, যুধিষ্ঠিকে বোকা মনে হয়, যুণিষ্িরের শত 
শত দোষ চক্ষে উদ্টা'নত হয়। কতকগুলি লোকে বলেন ছূর্য্যে(ধন যে বিন! 
যুদ্ধ কুচাগ্র পরিমিত ভূমি দিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন--ইহাই ঠিক করিয়া- 
ছিলেন, কারণ রাজ্যে যৃধিষ্ঠিরাদির কোন স্বত্ব নাই। সং, অন মর, 
লোকেই আপন আপন পক্ষ সমর্থন জয় যুক্তি নির্দেশ করিতে ক্রটী করেন না.) 
বং গা কর্ডা-দেথাইতেছেন, ছুর্যোরন মন্থাময় আর . যুধিতির ধৰ্ম্মময় । ''হুর্যযোধন।। 
কলির অংশে জকন্মিয়াছিল। তথাপি কজি--অংশ--গ্রবল মনুদ্য বপিবৈ দর্ধ্যোধন. 
চিজ বীরপুরুষের ধার যুধিষ্ঠির ' চরিত্র 'শাপুরুষের। উপস্থিত কলিকাল চলি- 
তেছে-ছূর্্োধন সাক্ষাৎ কলি 1" কবির চক্ষে, কৰি সুন্দর--আাগনি। মেনন; 
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হউক না কেন আপনার চক্ষে আপনাকে প্রায় সঙহ্কলেই সুন্দর দেখে। দানা” 
দের মধ্যে কলি অংশ প্রবল ভাবে চলিতেছে। যুধিষ্টির চরিত্র আমরা পরে: 
বিশ্লেষণ করিব। 

যাহা হউক লোকের মনে হইতেছে, যুদ্ধ বাধিবে তথাপি যাহৃতে না বাধে 
নে চেষ্টাও হইতে লাগিল। 

বিরাট রাজে। বিরাট সভা বসিল। কৃষ্ণ, বলদেন, সাত্যকি, জগ, বিরাট 
এবং পাগুবগণ এই সভার প্রধান মভ্য। প্রথমেই কৃষ্ণ পাঁগুব কাৰ্য্য সাধনের 
জন্য ভূপতি বর্গকে সম্বোধন করিলেন। পাগুবদিগের প্রতি যতদূর অত্যাচার 
হইয়াছে, দেখাইয়া দিলেন। পাঁগুবেরা ধর্ম আশ্রয় করিয়! সমস্ত পন্থ করিয়া- 
ছেন-- এক্ষণে ইহার! সত্য উত্তীর্ণ হইয়াছেন; যদি কৌরবের সংখ্যায় অল্প 
দেখিয়! পাণ্ডবদিগকে পরাজয় করিতে সমর্থ ও হয়েন তথাপি পাওবদিগের স্কুহৎ 
আমরা, আমর! সকলে মিলিত হইয়া ধার্তরাষ্ দিগকে সংহার করিতে ঘত্ধ করিব। 

কিন্তু দূর্যোধন এ বিষয়ে কি করিবেন তাহা আমর! জানি না। পরের 
অভিপ্রায় না জানিয়া কার্য আরম্ভ করা কি আপনাদের অভিপ্রেত ? আমার 
ধিবেচনায় যাহাতে দূর্যোধন যুধিষ্ঠিবকে রাজ্যাপ্ধ প্রদান করেন--এইরপ সন্ধির 
জন্ত,কোন এক ধার্মিক দূত প্রেরিত হুউক। বলদেব, কৃষ্ণের বাক্য সমর্থন 
করিলেন কিন্তু ধর্ম্মরাজের দ্াৃতাসক্তি জঙ্ঠ ধর্ম্মরাজকে নিন্দা করিলেন--বলিলেন : 
কৌরৰগণ বল পূর্বক গাগুবদিগের ধন সম্পত্তি অপহরণ করিয়াছেন বটে কিন্ত 
সকল অবস্থায় তাহাদিগকে কুপিত ক্রা কর্তব্য নহে। 

সাত্যকি বপদেবের অন্তায় বাক্যে যৎপবোনান্তি জুদ্ধ হইয়া সর্ব সমক্ষে 
দোষৰ দেখাইলেন--পুনঃ পুনঃ দৰ্য্যোধনের নিন্দা করিলেন, . শেষে বপিলেন হয় 
আজি কৌরবগণ, সম্মান পূর্বক রাজ! যুধিষ্ঠিরকে তাঁহার পৈতৃক রাজ্য প্রদাগ 
করুক নতুবা আমর! কৌরবদিগঞ্ে সমূলে নির্মল করিব। 

ব্াঞ্ষ। ভ্রপন সাত)কির বাকা সমর্থন করিলেন আরও বলিলেন নর 
প্রতি মৃতু ভাব দেখান উচিন্ত কিন্তু যণ্ডদকলের প্রতি তীব্রভাৰ গরলদ্বম করা 
কর্তব্য । : এক্ষণে আমাদের ভীত্রত! আবশ্তক। 'ভ্রুপদ তখন আপন পুরো” 
ছিতকে.ফৌরব সভায় প্রেরণ করিতে চাহিলেন এবং ' সুহৃৎ রাজগণের রাঃ 
যা ব্যবস্থা ফরিলেন। ' : 
এ ৰ্াসুদেব জ্রপদ্ রাজার রাক্য বহুমান TT জ্রপদ. না 
দানি লাসদিলে অতিশয় মূর্খতা প্রকাশ হইবে. ..... ৮.1... 


ভারত সমর। ০৫৯ 


গ্রীকৃষ্ণ পুনরায় বলিলেন আমর! বিবাহে নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছি এক্ষণে 
আমাদের গৃহে গমন কর। কর্তব্য। আমরা দেখি তগবানও সাধারণ মঙ্ছয্যের 
মত সাময়িকত! রক্ষার জন্য ব্যস্ত । অথব1 সাধারণ মনুষ্য ভগবানের নিকট 
হইতেই ইহ! ধশিক্ষ। করিয়াছে । 

কৃষ্ণ দ্বারকায় প্রস্থান করিলেন। চারিদিকে দূত প্রেরিত হইতে a) | 
দ্রুপদরাজ. পুষ্যানক্ষত্রযুক্ত বিগয় গ্রদ শুভ সময়ে প|ওবদিগের প্রয়োজন সিদ্ধির 
জন্ত স্বীয় পুরোহিত প্রেরণের ব্যবস্থা করিলেন । 


দ্বিতীয় অংশ। 
জ্রীকৃষ্ণ, অর্জুন ও দুর্য্যোধন। 


ছুর্য্যোধন চরমুখে পাওবদিগের চেষ্টা অবগত হুইয়া স্থানে স্থানে"নগপন্তি- 
গণের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন । যখন শুনিপেন ধনঞয় দ্বারাবতী গিক্কা' 
ছেন তখনই তিনি অগ্রে কৃষ্ণকে আমন্ত্রণার্থ সচেষ্ট হুইলেন। দুর্ঘ্যোধন অগ্রে 
গিক্ন৷ কৃষ্ণের মস্তক পার্খস্থিত সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। অর্জুন পরে 
গিয়া হাদবপতির পদতল সমীপে সমাসীন হইলেন কৃষ্ণের আবার নিজ 
কি.? তথাপি তিনি যেন কপট নিদ্রায় নিগ্রিত ছিলেন। শ্রীভগবান দর্পণের 
মত। তুমি সরল হইয়া শ্রীভগবানের নিকটে যাও তাহাতে সরলতাই দেখিবে. 
কপট হও-ব্যবহারে কপটতাই পাইবে। শ্রীকৃষ্ণের স্বপক্ষ পরপৃক্ষ নাই।' 
তিনি ধার্ন্িকের গক্ষে। দুর্য্যোধন ইহা জানিয়াও শ্রীরুঞ্ণকে সামাজিকতা 
হিসানে অগ্রে আমন্ত্রণ করিলেই কার্ধ্য উদ্ধার হইবে--এই কপটতা লইয়| গিয়া”, 
সিল ভ্রীফগবান সকলের অভিপ্রায় জাদেন। ' তিনি অধার্ন্িকের মনোরথ. 
বিফল করিবার জন্তু উঠিয়াই প্রথমে দেখিলেন পদতলে ক্মঞ্ুন। ভুৎপরে 
পশ্চাতে দৃষ্টি পড়িলে' দেখিলেন রাজ! দৃর্ধ্যোধন সিংহাসনে উপবিষ্ট ' উপস্থিত 
কাৰ্য্য’ সাধনের জন্য ভগবান ও ফৌশল 'করিক্বাছিলেন কিনা ব্যাসফেব ইস, 


৩৬৪ চাবত সমর । 


ভাঙ্গেন লাই। যাহ! হউক কৃষ্ণ উতয়েব কথা শুনিপেন, শুমিযা কৌশলে ধর্ম্ম- 
রক্ষা জন্য “ভাবী যৃদ্নে নিবস্ত্র ও পবান্মুধ হইয়া অঙ্জনের সারথ্য করিখেম 
এবং দুর্য্যোধনকে মাবামণ নামে বিখ্যাত এক অর্ব্বদ গোপ সেনা প্রদ্নান 
কবিবেন--ইহাই মামা'সা হইল । উতৎমে কস্থুষ্ট হইলেন। দুৰ্য্যোধন তৎপবে 
বলদেবেৰ সহি 5 স।ক্ষাৎ কবিলেন। বলদেৰ কোন পক্ষই অবলম্বন কবিবেন 
মা। হর্য্যোধন মহানন্দে ৬ক্ঠিনাপুৰে ফিবিযা আগিলেন । 

বানুদেবেগ মাহত অজ্জ,নেধ যে কথা হইল তদ্দাবা অর্জনের সম্তোষেব 
কাবণ প্রদশন কবা হইযাছে। বাস্তদেব কহিলেন, সমব পবাস্ুখ জানিয়া ও 
তুমি কি নিমিত্ত আমায় ববণ কৰিলে ” 

অজ্ঞুণ--আমি একাকী সমস্য ধাতরাষ্ত্দিগকে বিনাশ করিয়া অসীম যশো- 
লাঙ করিও ইহাই আমাব অশ্ঠিপ্রায়। তুমি সম্মুখে থাকিলে, আবও আমি 
প্রবল উৎসাহে যুদ্ধ কৰিব এ অপেক্ষা! আমি ক্ষত্রিয়, আমাব আব কিসে অধিক 
তৃপ্ত হইতে পাবে? 

কৃষ্ণ সন্তুষ্ট হইলেন এবং অঙ্জুন সমতিথ্যাহাবে যুধিষ্ঠিবের নিকট আগমন 
কবিলেন। ' 

শল্য কুখ পাণ্ডবের যুদ্ধ সংবাদ পাইয়া, পাণ্ডবদিগেব সাহায্যাথ আগমন 
করিতেছিলেন কিন্তু পথে দুর্য্যোধন আসিয়া ধবিল। শল্য কুকপন্ধে যুদ্ধ করিবেন 
শ্ৰীকাব করিলেন। শেষে ষধিষ্টিরেব সহিত সাক্ষাৎ কবিলেন। খুধিষ্টি 
চিব দিন .কণেব ৬য় কবিতেন- স্বলাকে একটি অগ্ুবোধ কবিলেন। গ্ষেহ 
মানুষে শ্রাধান বন্ধন। যেখানে স্সেহ যত অধিক সেইখানে মোহও ত 
প্রথল। যুধিষ্টিব শলাকে বপিণেন- আপনি না বাসুদেব সদশ বপন কর্ণ ও 
অর্জনেব দ্বৈরথ যুদ্ধ শুহবে, ৩২ক!লে আপনি সারথ্য স্বাকাৰ করিয়া আমাদের 
হিতোদেত্যে আজ্জণকে বক্ষা ও কর্ণের ডেজ সংভাব কবিব্ন- ছে তাত। 
অকাধা হইবেও আপনাকে ইহা কাধতে $ইবে। 

'আকাধা হইলেও কৰিতে হইবে? ইহার বিচাৰ আমবা কৰিব না। 
ইহা যথার্থ ₹ইয়াডিল কিনা ভহাও প্রদর্শন করা অষস্থানে অষোগা। 
মরা স্বীকাব কবিলেন। অধন্ম বিনাশে ধান্মিকেৰ কপটতা ইহাও 
খোর ভগ V 

লাগ বদিগের মনোকষ্ট শাখবেশ্ন জন্য শলা ইন্দ ও গাচীদেবীর ছুঃখ ব্রন 
ঝা্ধিলেন। বুর্জ বধেব পব ইন্দ বাল্য অষ্ট হইয়াছিলেন এবং নব বাজ! 


ভারত-সমর । ৩৯১ 


হইলে শটীদেৰীত দুঃখের অবধি ছিল না। এই ইজ্জবিজয় উপাখ্যান উদ্ভোগু 
শার্কের অষ্টম অধ্যায় হইতে সপ্তদশ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য । 


তৃতীয় অংশ। 


সৈন্য সংগ্ৰহ | 


পূর্বে বলা হুইয়াছে বিরাটরাজোযে পাণ্ডবদিগের দৈন্য সংগ্ৰহ হইতেছিল। 
-পাণুবদ্দিগের ৈন্ত সংখ্যা সপ্ত অক্ষৌহিণী । তন্মধ্যে সাত্যত বংশীয় সাত্যকি 


এক অক্ষৌহিষী, মগধাধিপতি জরাসন্ধ তনয় জয়ংসেন এক অক্ষৌহিণী সৈন্ত 
আনিয়াছিলেন, বিবাট বাজ৷ ও দ্রুপদ রাজ! প্রভৃতি আর পঞ্চ অক্ষৌহিণী 
‘ৈষ্য সংগ্ৰহ করিলেন। 

দুর্য্যোধনের সৈন্য সংখ্যা একাদশ অক্ষৌহিণী । চীন ও কিরাত কুলের রাজা 
ভগদত্ত এক অক্ষৌভিণী, তুরিশ্রবা এক অক্ষৌফিপী, শল্য এক অক্ষৌচিণী, হাদ্দিক্য 
এৰঞুকতবশ্মা ভোজ অন্ধক ও কুকুরগণ সমভিব্যাহাবে অক্ষৌহিণী সেনা লইয়া 
আগমন কবিলেন। সিদ্কুরাজ জয়দ্রধ এক অক্ষোহিণী, কাদ্বোজাধিপতি 
সুন্দক্ষিণ এক অক্ষৌহিণী শক ও যবন সৈল্ত লইয়া কুরু গৈষ্ঠ মধ্যে প্রবেশ 
করিলেন। মাহিগ্নতী নিবাসী নীল, দক্ষিণাপথ নিবাসী সেন! সঙ্গে আগমন 
করিলেন। অবস্তীরাজ এক অক্ষৌহিণী, কেকয় বংশীয় পঞ্চ সহোদর এক , 
অক্ষৌহিণী এবং অন্তান্ত স্থূপতিগণ তিন অক্ষৌহিণী সৈন্য আনয়ন করিলেন 1 
একাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্ঠ হস্তিনানগর চাইয়া ফেলল । এই বিপুল দৈন্ত 
হত্তিনানগর হইতে পঞ্চনদ কুরুজাঙ্গাল বোছিতকারণ্য মরুভূমি অহিচ্ছত্র 
কালকূট গঙ্গাকুল বারণ বাটধান ও যামুন পর্বত এই স্থবিস্তীর্ণ প্রদেশে বাস 
করিতে লাগিল। 

এখানে আমর! একটি বিষয় উল্লেখ যোগ্য মনে করি। হিমালয় হইতে 
কুমারিকা পর্যন্ত ভারতের সীমা__ইধা যাহারা নিদ্দেশ করেন তাহারা কত 
দুর সত্য পথে চলিতেছেন তাহাও বিবেচনা যোগ্য । ছুর্যোধনের পক্ষে যে 
সমন্ত ম্লেছ রাজ! যোগ দিয়াছিলেন তাঁহারা উপস্থিত ভারতবর্ষের বছিঃগ্রদেশ 
হইতে আসিয়াছিলেন। টীনদেশ, কেকয় রাজ্য (আধুনিক হিবাট ) কাম্বোজ 
দেশ (আধুনিক আরব) শক তুর (টরকী) ইহার! আধুনিক ভারতবর্ষের, 
বাহিরে। 'শ্ব্রান্ত, রথাত্রান্ত, বিষুক্রান্ত লইক়্া. ভারত। কাজেই ঠষুজাতা 
(ইয্রাপ): সুর্য্যারিকা (আফ্রিকা ) কৃমারঘীপ বা মাহে (আমেরিকা, বা 


৩৬ ভারগ-সর্মর | 


মহিরাবণেধ দেশ) অসেচনক ( এসিয়া ) ইনু্বীপ (ইংলগ) ইত্যাদি নাম/ 
শাস্ত্রে দেখা যায়। ভাবতবর্ধে শুধু বর্ণাশ্রম ধর্থিগণ বাঁ করিতেন। যাহারা 
ব্যভিচার করিতেন তীহাব! ভাবত হইতে বিতাড়িত হইয়া ম্লেচ্ছ যবনাদির বংশ- 
ধর রাজা হইয়া ভাবতের বাহিরে রাজত্ব কবিতেন। উপস্থিত সময়ে ইহাও 
কাহারও কাহাবও মত। $ 

আমরা অক্ষৌঠিণীব সৈন্য সংখ্যা কত তাহাই এখানে নির্ধাবণ কবিব। 
ধাহাবা বলিয়া থাকেন কুরক্ষত্ যুদ্ধ কান্ীনিক কারণ এত সৈন্েব স্থান কুরু- 
ক্ষেত্রে হইতে পাবেন।--সৈন্ত সখা! নির্ধাবণ করায় বোধহয় তীহাদের কথঞ্চিৎ 
উপকারে আসিতে পাবে । উপস্থিত দিল্লী হইতে আবন্ত করিয়া সমস্ত পঞ্জাব 
দেশ এক দিকে গঙ্গাকুল অন্য দিকে মধ্যভারতেব পর্ধতশ্রেণী পার হইয়। 
কুরুক্ষেত্র-_-এই সমস্ত স্থান খ্যাপিয়া তধ্যোধনের সেন! নিবাস স্থাপিত হটয়া- 
ছিল। কুরু পাণুবদিগের সেবা লিচয় সমস্ত আধ্যবর্ত ব্যাপ্ত হইয়াছিল ইহা 
সল। যাইতে পারে। সে সমন্ত দেশ লইয়| কুরুক্ষেত্র সেই স্থানেই যে সমস্ত 
সৈন্ত সজ্জীকৃত ছিল ইহ! বলা হয় নাই। 

এক্ষণে সৈন্তের সংখ্য। নিদ্দেশ কর! যাইতেছে । মহাত্মা তুলসীদাস কৃত 
রামায়ণ হইতে ইহ! উদ্ধত হুইল। 
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ভারক ঘর । ৩৬৩ 


ধাহারা বলেন কুরুক্ষেত্রে এত লোক আঁটিতে পারে না তাহার! কুরু- 
-ক্ষেত্রকে একটি বড় গড়ের মাঠ মনে করেন। থানেশ্বর--কুরুক্ষেত্র-ষ্টেশন 
হইতে বহুদূবে কর্ণাল আমিন প্রভৃতি ষ্টেশন। এ সমস্ত কুরুক্ষেত্রের অন্তর্গত। 
বিশেষতঃ সঞ্চল সৈন্য একবাবে যুদ্ধ কবিত না। যাওয়া আসা হঈত। তৎ- 
পবে আমবা পূর্বে দেখাইয়াছি যে র্্াধনের সৈন্য নিবাস সমস্ত পঞ্জাব 
লইয়া। এতদুষ্টে সহজেই অবিশ্বাসীব ভ্রম সংশোধন চইতে পারে । এ সময় 
বড়হ বিচিত্র। যুধিষ্ঠি, ভীম, অঞ্জু, রুষ্চাদি কেহই ছিল না ইচাঁবা 
আকাশ, বাধু, অগ্নি, সাদা আলো, নীল রং, এইকপ ! সব রূপক কেবল এই 
কালেব লোকগুলি মাত্র রূপক নহে। ' ইচাবাই মনুষ্য--আব যাহা কিছু লেখা 
আছে সব লাল নীল রং। অদ্ভুত ইন্দ্রজাল__ইন্দ্রজালের ভিতর ইন্্রজাল 
চলিতেছে, তথাপি মামুষ মানুষকে বুঝিতেছে। 

মূলে আছে “মহাবল পবাক্রাস্ত ধার্তরাষ্ট্রগণ এরূপ সমাগত হউন! স্যায়াছ- 
সারে কুরুক্ষেত্রের পশ্চিমর্ধে অবস্থান কবিতে লাগিলেন । পঞ্চ যোক্জন বিস্তৃত 
মগুলাকার রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া নানা দ্রব্য সম্পন্ন শিবির সকল সন্নি- 
বেশিত হইল ।” ১৯৬ অধ্যায় উদ্বেগ পর্বব। 


চতুর্থ অংশ। 


ধৃতরাষ্ট্র ও সঞ্জয়-_যুধিষ্ঠির ও কৃষ্ণ । 

এদিকে দপদরাজপুবোহিত কুরু সভায় উপগ্জিত-_ভীম্ম, প্রোণ, ধার্তরাষ্ 
দ্িগকে ভালরূপে বুঝাইয়৷ দিলেন যে পাগুবদিগেব উপব নিতান্ত অত্যাচার 
করা হইতেছে। ভীম্ম, পুবোহিতের মতে মত দিলেন, কর্ণ দুর্য্যোধনকে উত্তে- 
জিত কবিলেন। ধূতবাষ্টর, কর্ণ ও দুর্ধ্যোধনকে পুনঃ পুনঃ নিন্দা কবিলেন 
এবং সঞ্জয়কে পাগুবদ্িগের নিকট প্রেবণ করিলেন। যুধিষ্ঠির সকলের কুশল 
জিজ্ঞাসা করিয়া, সন্ধিব প্রস্তাবে লন্মতি প্রান করিলেন। যুদ্ধ কর! যুধিঠিরের 
অন্যায় ববং বনবাসী হওয়া ভাল সঞ্জয় ইহাই, সমর্থন করিলেন। বাহ্দেব তখন 
ব্রাহ্মণ .ও ক্ষত্রিয় দিগের- ধু বুঝাইয়। দিলেন। সঞ্জয় পাওৰ পক্ষের দুত হইয়া 
বৃতরাইরকে বুঝাইবার জন্য প্রস্থান করিলেন । ক্ষণ স্বয়ং কুরুদিগের , নিকট 
দৌত কাধে গমন করিবেন ইহাও বুলিলেন। 


৩৬৪ ভারত সমব। 


সঙ্ধাকালে সঞ্জয় গৃহে ফিরিলেন এবং পাগুবদিগের অভিপ্রায় জ্ঞাত, 
করাইলেন। ধূতরাষ্ট্র কিছুতেই সুস্থ হইতে পারিতেছেন না । তিনি সেই রাত্রে 
বিদ্রবকে আহ্বান কবিলেন। 


পঞ্চম অংশ । 


বিদুর ও ধৃতরাষ্ট্র । 
বিঠর ও ধৃতবাষ্টর সংবাদের নাম প্রজাগর পর্কাধ্যায় । এই পব্বাধ্যায়ে বিদুর' 
নান! প্রকার সদ্পদেশ প্রদান করিয়াছেন। এই প্রজাগর পর্ধ্বাধ্যায়ে। 
এবং পববর্তী সনংস্ুজাত পর্বাধ্ায়োক্ত উপদেশ সমস্ত গীতা পূর্বাধ্যায়েব' 
পরিশিষ্ট--“ভারতীয় উপদেশ” মধ্যে সঙ্কলন করিব, আমাদের ইচ্ছা রহিল। 
ধৃতরাষ্র সেই রাত্রি বিদ্ুর ও কুমার সনংস্থজাতের সহিত অতিবাহিত 
করিলেন। সনৎসুজাত ব্রহ্মার পুত্র । :সনৎ অর্থেও সনাতন ব্রহ্মা । ব্রহ্ম! হৃ্তে 
জাত এজন্য নাম সনংস্থজাত। ইহার অন্ত নাম সনৎকুমাব । ভগবান শঙ্কব 
এই সনৎস্ুজাতীয় রহ্মোপদেশেব ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। ভাবী পুত্রশোক 
কাতব ধৃতবাস্ট্রেব শান্তিব জন্তু বিহুর যোগবলে সনতকুমাবকে আহৰান কবেন। 
বিদ্ব শূদ্ব । এজন্য ত্রঙ্গবিষ্ঠা প্রদানের তিনি অধিকাখী নহেন, বিবেচনা 
করিয়া, সনৎস্থজাত দ্বাব| বতবাষ্ট্রেব শোক অপনোদন মানসে এই ব্রহ্মবিদ্া 
উপদেশ করাইয়াছিলেন। 'আমবা ইহাৰ, সার সার 'উপদেশ অন্ত স্কানে সর্নি- 
বেশিত করিব। এখানে সনৎসুজাতের প্রথম শ্লোকে যেরূপ বিষয়ের অব- 
তারণা কর! হইয়াছে তাহাই মাত্র উল্লেখ কবিলাম। ধৃতরাষ্্র উবাচ 
সনৎস্থজাত যদিদং শৃণোমি 
মৃত্যুহি নান্তীতি তবোপরিষ্টং । 
দেবান্থুরা আচরন্‌ বর্ষা 
মমৃত্যবে, তৎ কতবন্ন সত্যম্‌'॥. 
ধৃত সনৎহৃজাতকে বলিতে লাগিলেন--আমি' বিছুপ্ের মুখে আপনার 
উপধৈশ শ্রধণ করিয়াছি। আপনি বলিয়াছেন প্যৃত্যু নাই, নি 
'অধৃতমেব মৃত্যো ভাঁরায় অমৃতত্ধ প্রাধারে, ব্রহ্ষচর্যযমাচাবক্তে গুরুং বাং 


ভারত-সষর'। ৩৬ 
কতবস্তঃ1 অর্থাৎ দেবতা ও অস্ুরেরা অমর হইবার জন্য মি অবলম্বন 
করিয়া গুরু গৃহে বাস করিয়াছিলেন ।: 

ছান্দোগ্য শ্রুতিতে দৃষ্ট হয় “তদ্বোতয়ে দেবা অন্ুরা 'ন্ুবুধিরে” ইত্যাগ্থা 
রভ্য “তোহ' দ্বাত্রিংশতং বর্ধাণি ব্রক্ষচ্য্যমুষতু” বিতান্তেনেন্্র বিরোচনয়োঃ 
্রজাপতৌ ব্রহ্মচ্য্যাচরণম” অর্থাৎ দেবতা ও অস্ুরেরা মৃত্যু বিনাশ কামনায় 
ব্রহ্মচারী হইয় প্রজাপতির নিকট ৩২ বৎসর বাস করিয়াছিলেন আরও দেখা 
যায় “একশতং হবৈ বর্ষাণি মঘবান্‌ প্রজাপাতৌ ব্ৰহ্মচৰ্য্য সুবাস” ইতি চ। এজন্য 
বলিতেছি --যদি মৃত্যুনরণস্তীতি তব পক্ষঃ তহি কথং দেবাসুবানাম্‌ মৃত্যবে ব্রহ্ম- 
চর্য্যাচবণম্‌ ? আপনি বলেন মৃত্যু নাই, শাস্ত্রে শুনি মৃত্যু আছে--এ সন্দেহ 
“আপনি মীমাংসা করিয়! দিয়া আমাকে শান্ত করুন। দুর্ধ্যোধনাঁদির মৃত্যুতয়ে 
এবং কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে স্বজনাদি বিনাশ ভয়ে আমি নিতান্ত ভীত হইয়াছি।, 
সনৎ সুজাতে ইহীরই মীমাংসা রহিয়াছে? 
সে রাত্রি রাজ! ধৃতরাষ্ট্র সংসঙ্গে কর্তন করিলেন। প্রভাতে সঞ্জয় মুখে সমস্ত 
বৃস্তান্ত শ্রবণ মানসে সভাতলে উপস্থিত হইলেন। সমস্ত রাজা সভাতে 
উপুবিষ্ট আছেন। সঞ্জয় পাগুবদিগের অভিপ্রায় জ্ঞাত করাইলেন। সঞ্জয় 
অর্জনের কথা বলিতে লাগিলেন । অর্জ্জ ন যুদ্ধের জন্য নিতান্ত উ বপন হইয়াছেন 
* বলিয়াছেন আমার গাণ্ডীব শরাসন পর করে নাই তথাপি ক্ষীত হইতেছে, 
অনাহত মৌব্ৰী কম্পিত হইতেছে-শর সমুদায় তুণমুখ হইতে বহিগঁত হইবার 
নিমিত্ত মুছুমুহু উৎস্থক হইতেছে--আমারু নিৰ্ম্মল খড় নি্শ্মোক মুক্ত বিষধরেব 
ন্যায় কোষ হইতে বিনিঃস্থত হইতেছে ইত্যাদি । 

এই,অঞ্জুন ও শ্রীক্ৃষ্চ নর-নারায়ণ। একমাত্র আত্মাই নর ও নারায়ণ 
রূপে দ্বিধাকৃত হইয়াছেন। সঞ্জয় বলিতে লাগিলেন ইহাদের সহিত যুদ্ধ কে 
করিবে? যে স্থানে তুমুল সংগ্রাম সমুপস্থিত হয় ইহারা সেই সকল স্থানে জন্ম 
গ্রহণ করিয়া থাকেন । যুদ্ধই ইহাদের কর্তব্য কর্ম্ম। ভীগ্ম ও দ্রোণ পুনরায় . 
সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। ধৃতরাষ্ট্র ইহাদের কথা অনাদর করিয়া আবার সঞ্জয়কে 


অক্টোন্ত পাওবদিগের চেষ্টা জিজ্ঞাসা করিলেন। সঞ্জয় মুখে ভীমাদির চেষ্টা. 
অবগত হইয়া ধৃতরাষ্ট্র অত্যন্ত ভীত হইলেন । 


' ছূর্য্যোধন নান! প্রকার সাহস দেখাইস্া রাজাকে উৎসাহিত » করিতে চেষ্টা 
করিতে লাগিলেন এবং ভীগ্ন দ্রোণাদির প্রতাগের কথা বলিতে লাগিলেন। 
দুৰ্য্যোধন কিছুতেই সন্ধি করিবে না। কর্ণ খুর্ধ্যোষনের পক্ষ সমর্থন 'কথিলেন. 
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এবং অর্জনকে বিনাশ কবিবেন ইহাও উল্লেখ কবিলেন। ভীন্ম কর্ণকে তিরস্কার 
কবিলেন। কর্ণও প্রতিজ্ঞ! কবিলেন ভীশ্ম জীবিত থাকিতে অস্ত্র ধাবণ কবিবেন 
না। যাহা হউক স্থিব হইল যুদ্ধ হইবে। সঞ্জয় আসিবার কালে ধনঞ্জয় 
বলিয়াছিলেন, ভীম্ম, প্রোণ, কর্ণ ও দে'শব রাজ! সকলেই মুমুখু , দীপ্ত 
পাগুবাগ্সিতে হোম জন্য ইচাদেব আনধঁন করা হইয়াছে । সকলেই ইহাই চিন্তা 
কবিতে লাগিল। 


ষষ্ঠ অংশ। 
কৃষ্ণ দৈত্য । 


সঞ্জয় বিদায় হইবাব পবেই শ্রীকৃষ্ণ কুরু সভায় গমন কবিবেন স্থির হইয়াছে। 
যুধিষ্ঠিৰ কৃষ্ণ কে সঞ্জয় সংবাদ জানাইলেন। 

সঞ্জয়েব মুখে বাজা ধৃতরাষ্ট্রের অভিপ্রায় যে্প অবগত চইয়াছেন--যুর্ধিষ্টির 
বলিতে লাগিলেন যাহা গুনিতেছি তাচাতে সন্ধিব আশা কবা যায় না। কাব 
মহাবাজ ধৃতবাষ্র লোভ বশতঃ আমাদিগকে বাজ্যা'শ প্রদান না কবিয়াই আমা- 
দেব সহিত শাস্তি সংস্থাপন কবিতে বাসনা কবিতেছেন। আমি ধৃতবাষ্ট্রের 
আল্ানুমাবেই দ্বাদশ বৎসব বনবান ও এক বংসব অজ্ঞাতবাস কবিয়াছি। 
মহারাজ ধতথাষ্র চতুদ্দশ বর্ষে আমাদিগকে বাজ্য প্রছান কবিবেন বিবেচনা 
কৰিয়া আমবা প্রতিজ। ভঙ্গ কবি নাই। এক্ষণে হুষ্ট পুত্রেব বশীভূত হইয়া, সে 
যাহা বলিতেছে, তিনি তাহাই কবিতেছেন। বৃকস্থল মাকাদী বাবাণাবত ও অন্ত 
দুঃপানি গ্রাম চাহিলাম কিন্তু ছুশ্মতি ধৃতবা্ট্র তাহাতেও সন্মত হইলেন না। 
'ামি স্বীয় মাতা ও বান্ধবগণেব ছ.খ নিবাবণ কবিতে পাবিতেছিন! ইহা 
অপেক্ষ| ছুঃখব বিষয় আব কি হহতে পাবে? ধৃতবাষ্ট বৃদ্ধাবস্থাতে অতি 
লোভী হইয়াছেন। হে কেশব ৷ রাজা ধতরাষ্ট্রের পৃত্রন্েহ অতিশয় প্রবল | 
তিনি পুত্রের বশীভৃত হই আমাদের প্রণিপাত 'অঞ্রান্ব করির! বাজা প্রদানে 
পরায়ুধু ছুইবেন। এস্থলে তুমিই আমোদের আশ্রয়। যেরূপে আমাদের ধর্ম 
ও কর্ম রক্ষ] ছয় তুমিই তাহার উপার কর। 
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উভয় পক্ষের হিতার্থ কৃষ্ণ কৌবব সভায় গমন কবিবেন এবং পাগুধদিগেব 
স্বার্থেব অব্যাথচে যাহাতে সন্ধিস্থাপন করিতে পাবেন, তাহাই কবিবেন 
অঙ্গীকার কৰ্িন। যধিঠিব প্রথমে কৃষ্ণে কুক সভায গমনে গীত হষ্ট 
লেন। রুষ্ণ শক্তি প্রদর্শন কবায় বলিলেন, তোমা ইচ্ছা কেহই বোধ কবিতে 
পাৰিবে না। তুমি গমন কব। 


কষ্চ কুক সভায় গমন কবিয়া কিরূপ বাবহাব কবিবেন গে তাহা 
"বাটিরকে লক্ষ্য কবিয়' প্রকাশ কাঁখলেন। হৰণ হামসেশ, অক্ষ্,প, লকুণ, 
সহদেণ সকলে যাহ! যাগ বলিতে হইবে বলিয! দিলেন। 

শেষে (দীপদী | দ্রৌপদী সজল নয়নে যোচভস্তে 'বলিতে লাগিলেন-_কুষঃ 1 
বাহাতে সন্ধি না হয় তুমি তাহাই কবিও। সাম দান দ্বারা কৌববদিগের নিকট 
হইতে কাৰ্য্য সিদ্ধি কবা কাহাবও সাধ্য নহে । এক্ষেত্রে দয়! প্রকাশ হউতেই পারে 
না। দণ্ডই এক্ষেত্রে ব্যবস্থা । দ্রৌপদী তখন সমাপন ঢুঃখেব কথা! জানালেন । 
বাসুদেব শান্তনা করিলেন, কৌববদিগকে বিনাশ করিবেন বলিলেন, আবও 
বলিলেন যদি ঠিমবান্‌ প্রচলিত, মেদিনা উৎক্ষিণ্ড ও আকাশমণুল নগ্ত্র সহ 
নির্গীতত হয়, তথাপি আমাব বাক্য মিথ্য। হইবে না। 


& কার্ঠিক মাস। বেবী নক্ষত্র, মৈত্র মৃহর্তে, কৃষ্ণ যাত্রা কবিলেন-- মান৷ 
প্রকাব মাঞ্জল্য কার্য্য ব্রাহ্মণ দ্বাবা সম্পাদিত হইল। $ষ? সশগ্ম হইয়া গমন 
কবিলেন, সঙ্গে চলিলেন সাতাকি। দারুক বথেব সাবধী। যাত্রাকাঁণে 
বশিষ্ঠ, বামদেব, ভৃপ্ড প্রন্থতি খষিগণ কৃষ্ণক প্রদক্ষিণ কবিলেন। কিয়ৎ্দুব 
গমন কৰিলে অগ্যোন্য শহধিগণ ধবাতলে আগমন কবিলেন -জামদগ্ন্য সকলেব 
হইয়া বলিলেন_-আমবা কৌবব সভামধ্যে আপনাব মুখ নিঃস্থত ধৰ্ম্মার্থ যুক্ত 
বাক্য শ্রবণে অভিলাধী। আপনি অগ্রে গমন করুন, আমবা পরে যাইতেছি। 
কুষণ সঙ্গে বহু সৈন্য সামন্তও চলিল। 


কৃষ্ণ উপপ্নব্য নগবে আসিলেন_-নগবেব আবাল বুদ্ধ বনিতা কৃষ্ণ সন্দর্শনে 
আগমন করিল-_বাস্ুদেব সকলেব সংকাব কবিলেন। 

সন্ধা হইল। ভগবান্‌ মরীচিমালী স্বীয় কিরণ জাল পবিত্যাগ কবিয়া 
লোহিত কলেবখ ধাবণ কবিল্নে। কৃষ্ণ বুকস্থলে উপস্থিত হইপেন। সাদ্ধা 
ক্রিয়া শেষ হইল--রথাশ্ব মোচন হইল। নগবের লোক কৃষ্ণে অর্চনা ফিতে, 
আগমন করিল। কৃষ্ণ সে বাতি ওঁ স্থানে যাপন করিলেন। Fes 
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খধৃতরাষ্্র দূড়মুখে কৃষ্ণাগমন সংবাদ প্রাপ্ত হইলেন। কৃষ্ণের অভ্যর্থনা 
জন্য বহুবিধ আয়োজন করিতে আজ্ঞা দিলেন। সঞ্জয় ও বিদুরকে বলিলেন 
যদি আমর! যথাবিধি পুঞ্জা দ্বারা কৃষ্ণকে সন্তুষ্ট করিতে গারি তাহ! হইলে 
আমাদের সমুদায় অভিলাষ নফল হইবে। স্থানে স্থানে রমণীয় ‘সভা প্রস্তুত 
হইল--বৃকহুলেও কুষ্ণের বাসের জন্য বহু রত্রমপ্তিত সভা প্রস্তুত হইয়াছিল। 
মহাত্মা কেশব সেই সকল সভা ও রত্বঙ্জাতের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া কুরু 
সভায় গমন করিতে লাগিলেন। 

ধৃতরাষ্ট্র ধিদুরের নিকট কৃৃষ্ণাভ্যর্থনার্থ ভ্রব্জাতের উল্লেখ করিলেন। 
সভামদের! প্রশংসা করিল। বিছ্রও প্রথমে সুখ্যাতি করিলেন। পরক্ষণেই 
ধৃতরাষ্ট্রের অভিপ্রায় বুধিয়া বলিলেন মহারাজ সরলতা অবলন্বন করুন। 
আপনি ধশ্মানুষ্ঠান বা কৃষ্ণের প্রীতি সাধন উদ্দেশে ওঁ দ্রব্যজাত প্রদান করিতে 
বাদন! করেন নাই, কেবল কপটতা সহকারে তাহাকে বঞ্চিত করিতে অভি- 
'লাষ করিতেছেন। কি আশ্চর্য্য! অমন্তকোটি ব্রন্ধাণডের নায়ক__মহারাজ ! 
কাহার সহিত কপটতা করিবেন ? 

আপনি অর্থ প্রদান দ্বারা কৃষ্চকে প্রলোভিত করিয়া পাওব পক্ষ হইতে 
পৃথক করিতে বাসনা করিয়াছেন? এ বাসন। ত্যাগ করুন। অর্জন কৃষ্ণের 
প্রাণ। অর্জুন ছাড়িয়া কৃষ্ণ আপনার পক্ষ আশ্রয় করিবেন এ দুরাশা করি- 
বেন না। কেশব মঙ্গল কামনায় এখানে আমিতেছেন--শাস্তি বিধানই 
ঠাহার উদ্দেশ্য । বিশেষতঃ আপনি পাণ্ডবদিগের পিতা! স্বরূপ, তাহারা বালক, 
"আপনি বৃদ্ধ । যাহাতে সকলের মঙ্গল হয় তাহাই করুন।, 

দুৰ্য্যোধন বিছুর বাক্যে ক্রুদ্ধ হইয়া প্রতিবাদ করিল। কৃষ্ণ লকলের ধা 
“হইতে পারেন কিন্তু যখন তাহারে অর্চনা! করিলে উপস্থিত যুদ্ধ শাস্ত হইবেন! 
'তখন তাহারে পুঁজ! কর! আমাদের মতে রীতি বহিভূতি কার্ম্য। 

ভী্ব হিতবাক্য. কহিলেন। লংকার কর বা অসংকার কর রঙ কদাচ 
জুদ্ধ হন না। কিন্তু তিনি যাহা বলিবেন তাহা করাই কর্তব্য । .. 

॥্ুধ্যোধন, তখন. তীম্রকে বলিতে লাগিলেন--পিতামহ! পাওব্রিগকে 
সত নক আমি কিছুতেই শব্দ, রাজ্য “ভোগ, করিতে পারিব না 

রু..কারারুদ্ধ করিয়া, রাখিলেই পানের স্হলেই বুনে আসিবে! 

আপনি ইহার উপার রু্র)..... nc না 


ভারত সমর । ৩৬৯, 


' ছুর্য্যোধনের নিষ্ঠুর বাকা শ্রবণে ধৃতরাষ্ট্র নিতান্ত ব।খিত হইলেন। ভীষ্ম 

দুর্য্যোধনকে শত ধিক্কার দিলেন এবং ক্রোধ ভরে সেই স্থান ত্যাগ করিলেন। 

ভীষ্ম প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন-_ 

* কৃষ্ণ নিন্দা স্থলে আমি তিলেক না থাকি । 
নিন্দুকেরে মারি কিম্বা সে স্থান উপেক্ষি ॥ 

যাহ! হউক ভীগ্ম, দ্ৰোণ, ও ধৃতরাষ্ট্র নন্দনগণ বহু দূব অগ্রে আগমন করিয়া 
কৃষ্ণ দঙ্গে নগব মধ্যে প্রবেশ করিলেন। কৃষ্ণের সম্মান জন্য নগর অলঙ্কৃত ও 
বাজমার্গ বহু রত্ধে সুসজ্জিত হইয়াছিল । আধুনিক সময়ে রাজ আগমনে 
যেরূপ আয়োজন হইয়া থাকে-_কুষ্ণ সম্ভাষণা তদপেক্ষা কোটি গুণে উত্তম । 

আবাল বুদ্ধ বনিতা নগর হইতে বহির্গত হইয়া রাজমার্গে দণ্ডায়মান হই- 
য়াছে--দকলে স্তুতি পাঠ করিতেছে__স্ত্রীগণ পথিপার্শস্থ গৃহ মধ্য হইতে স্তব পাঠ 
করিতেছে আর ও সমস্ত মহ! গৃহ প্রচলিতেব ন্যায় বোধ হইতেছে । জনতায় 
বাস্থদেবেব বায়ু-বেগগামী-অখ সমুদায়ের গতি মন্দীভূত হইয়াছে । 

কৃষ্ণ প্রথমেই ধৃতরাষ্ট্র ভবনে প্রবেশ করিলেন। তিন কক্ষ অতিক্রম করিয়া 
ধৃতরাষ্ট্র নিকটে উপস্থিত হইলেন। সমস্ত রাজ! গাত্রোখান করিয়া কৃষ্ণের পৃজ! 
করিলেন। কৃষ্ণ সকলের যথাবিধি মর্ধযাদা রক্ষা করিলেন, পরে দ্রোশাচাধ্যেব 
মন্ধীপে গমন করিলেন, এবং কাঁঞ্চনময় আসনে ক্ষণকাল উপবেশন করিলেন, পরে 
কুরু সভা এবং কুরু সভ। হইতে বিদুর ভবনে যাত্রা করিলেন। 

অপরাধে পিতৃস্বসা কুস্তীর নিকটে গমন করিলেন। কুস্তী কৃষ্ণের ক 
ধারণ করিয় বহুক্ষণ ক্রন্দন করিলেন। পরিশেষে দ্রৌপদীর দুঃখ স্মরণ করাইয়! 
যুদ্ধের জন্য আপন পুত্রকে বন্ধ পরিকব হইতে অনুজ্ঞা করিলেন। পুনঃ 
পুনঃ বলিতে লাগিলেন ছুর্যোধন এই চহুদদিশ বৎসর আমার ও আমার পুস্র- 
গণের নানাপ্রকার অপমান করিয়াছে। ভীমার্জুন যেন শীস্তই ইহার প্রতিকার 
করে। কৃষ্ণ পিতৃস্বসারে প্রবোধ দিয়া ছুর্যোধন ভবনে প্রবেশ করিলেন। তিন 


কক্ষ পার হইয়া! দুর্য্যোধনের প্রাসাদে মারোহণ করিলেন । - 
দুৰ্য্যোধন ভোজনের আয়োজন করিয়া! রাখিয়াছিল। কৃষ্ণকে অভ্যর্থন। 


করিয়৷ ভোজন করিতে অনুরোধ করিল। . কৃষ্ণ সন্মত হইলেন না। 
দুৰ্য্যোধন কারণ জিজ্ঞাসা করিল। কৃষ্ণ দূর্য্যোধনের বাহু ধরিয়া! মেষ” 
গম্ভীর স্বরে বলিলেন-ছর্য্যোধন! দুতগণ কায সমাধানান্তেই ভোজন ও পুজা; 


গ্রহণ করিয়া থাকে--ক্বৃত কাধ্য হইলে পূজা! গ্রহণ করিব। ,. ..... .... ৯.7, 
৪৭ 


৩৭০ ভারত সমর! 


তথাপি দুৰ্য্যোধন জেদ করিল। হূর্য্যোধন বাতুল । প্রতারণা যার তার 
সঙ্গে হয় না। ক্ৃৃষ্চের চক্ষু লজ্জা নাই। 

বাস্থদেব ঈষৎ হান্ত করিয়া একবার দুর্ঘ্যোধনের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন পরে 
বলতে লাগিলেন k 

হে কৌরব ! আমি কাম, ক্রোধ, দ্বেষ, অর্থ, কপটতা বা লোভ নিবন্ধন কদাচ 
ধর্ম পরিত্যাগ করিতে পারি না। লোকে হয় গ্রীতি পূর্বক অথবা বিপন্ন 
হইয়া অন্যের অন্ন ভোজন করে। আপনি গ্রীতি সহকারে আমারে ভোজন 
করাইতে বাসনা করেন নাই, আমিও বিপদ গ্রন্থ হই নাই, তবে কি নিমিত্ত 
আপনার অন্ন ভোজন করিব ? আমি বিছুরের ভবনে ভোজন করিতে পারি কিন্ত 
কখনই আপনার এই সকল ভঙ্ষ্য সামগ্রী ভোজন করিব না। 


কৃষ্ণ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কোন কোন স্থানে অন্যায় করিয়াছেন ; (অশ্বথাম! হত) 
এই মিথ্যা কথা পাকে প্রকারে যুধিষ্টিরকে বলাইয়াছেন অজ্ঞ লোকে এই সমস্ত 
বলিয়! থাকে। কিন্ত যিনি সর্ব দ্রষ্টা, সাধারণ বুদ্ধিতে লোকে তাহার কার্ধ্য 
আলোচন! করিয়৷ নিতান্ত দুর্ববদ্ধির পরিচয় প্রদান করে! অনস্ত কোটি 
ব্রহ্মাণ্ডের কার্ধ্য ভার ধাহার--কিরূপ কাধ্য করিলে ব্রহ্মাণ্ডের হিত হুইবে 
তাহা কে নির্ধারণ করিতে পারে? তাহার সম্বন্ধে ব্যাসদেব এই কথা স্মরণ 
রাখিতে বলেন যে তিনি কাম, ক্রোধ, ভয় বা অর্থের বশীভূত হইয়া কদাচ 
অন্তায় আচরণ করেন নাই। 

আর বিছুর? খুদ কুঁড়া সংগ্রহ * করিয়াছেন__ভগবান্‌ প্রীতি পূর্বক তাহাই 
গ্রহণ করিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিলেন। ভক্তের সামগ্রী ভগবান্‌ কত 
সাদরে গ্রহণ করেন! ভগবান্‌ বিছুর প্রদত্ত অন্নপান দ্বারা সর্বাগ্রে বেদবিং 
্রাহ্মণগণকে পরিতৃপ্ত করিয়া বহুবিধ ধন সম্পত্তি প্রদান পূর্বক পরিশেষে সেই 
ব্রাহ্মণগণের তুক্তাবশিষ্ট অন্ন ভোজন করিলেন। 

কোথায় সেদিন যে দিন ভগবানও উপযুক্ত ত্রাক্ষণগরণের অমর্যাদা রক্ষা 
কব্ধিতেন। 


সে রাত্রি ভগবান্‌ বিন্রের গৃহে ধাপন করিলেন। ছূর্য্যোধন সম্বন্ধে অনেক 
কথা হইল ৷ ছ্রাত্মা! ছর্যোধন বহু সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছে, মনে মনে আপনাকে 
নির্ভর ও বৈরী শূষ্ত বিবেচনা, করিয়াছে মি বারিযা চেষ্টা কয়িৰে 
ন!। বিছুর বলিতে লাগিলেন ; 


ভারত সমর | ৩৭১ 


এই পৃথিবী বিপর্ধযস্ত হইয়াছে । কালগ্রাসে পতনোন্ুখ ভূপতিগণ ও 
আন্টোন্ যোদ্ধাগণ দুর্ধ্যোধনের নিমিত্ত পাগুবগণের সহিত সংগ্রাম করিতে চতু্দিক 
হইতে আগমন করিয়াছে। 

হে কৃষ্ণ যাহার! পূর্বে আপনার প্রভাবে অবনত হইয়াছিল তাহারা এক্ষণে 
দুধ্যোধনের সহিত যোগ দিয়াছে । তাহাদের মধ্যে প্রবেশ করিয়। সন্ধি স্থাপনের 
কথ| উত্থাপন করা আমার মত নয়। কিন্তু আপনাকে আমার বলিবার কিছু 
নাই, আপনি সর্বভূতের অস্তবাত্মা। 

"বন কথাব আলাপে সে রাত্রি অতিবাহিত হইল। কৃষ্ণ প্রাতঃকালে 
গাত্রোখান করিয়া প্রাতঃকৃত্যসমৃহ সম্পাদন করিলেন। উদকক্রিয়া, হোম 
ও অলঙ্কার পরিধান করিয়৷ আদিত্যের উপাসনা ও উত্তর সন্ধ্যার আরাধনা 
করিতেছেন--এমন সময়ে দুর্য্যোধন ও শকুনি সংবাদ দিল ধৃতরাষ্্ ভীন্মাদি সভায় 
সমুপস্থিত হইয়| তাহার প্রতীক্ষা করিতেছেন । 

শ্রীকৃষ্ণ, সাত্যকি, কৃতবম্মা ইত্যাদি বৃষ্ণিবংশীয়গণ সঙ্গে, কেহ রথে, কেহ গজে 
কেহ অশ্বে আরোহণ করিয়! সভামুখে চলিলেন। 

*কুষ্ণ সভাতে প্রবেশ করিয়া সকলকে যথামোগ্য সম্মান করিলেন এব 
প্রথমেই ভীগ্মকে বলিলেন, নারদাঁদি মহধিগণ সভা অবলোকন জন্য মর্তা লোকে 
আগমন করিয়াছেন--উহাদেব সৎকার করুন। সকলে সভাস্থলে উপবেশন 
করিলেন--অতসীকুমুমের ন্যায় ঠ্যামবর্ণ পীতবসন জনাদ্দন সুবর্ণ জড়িত নীলকান্ত 
মণির স্তায় সভার মধ্যে শোভা! পাইতে লাগিস্লোন। 

উভয় পক্ষের মঙ্গল বাসনায় ক্ষণ বহু প্রকারে সংগ্রাম যে ক্ষয়ের হেতু 
তাহাই বুঝাইলেন--শকুমি ও দুর্যোধনের অত্যাচার এবং পাগুবদিগের ধৈর্যোরং 
কথাও বলিলেন__আরও ধৃতরাষ্্রকে বলিলেন, মহারাজ আপনার পুত্রগপ অনর্থকে 
অর্থ ও অর্থকে অনর্থ বিবেচন! করিতেছে, আপনি তাহাদিগকে শাসন করুন। 

রাঞ্জগণ রোমাঞ্চিত কলেবরে স্তব্ধ হইয়া রহিয়াছেন--জামদগ্র্য তখন সেই 
সভাস্থলে দস্তেত্তব সম্রাটের ইতিহাস কীর্তন করিলেন এবং নর নারায়ণের 
হস্তে দৃস্তোত্তবের কিরূপ লাঞ্ছনা হইয়াছিল তাহারও দৃষ্টান্ত দিলেন। অনজ্জুন 
ও কেশব সেই নর নারায়ণ, অতএব কেশবের বাক্য মত কাধ্য, কর! সর্বতো- 
ভাবে কর্তব্য। জামদগ্যের পরে তগবান্‌ কথ দৃষ্ঠোধনকে বহু উপদেশ প্রদান, 
করিরেন। ইন্দ্রের মাতলি কিরূপে--আপন কন্তা গুণকেণীর স্বামী নির্ধা- 
রণে পাতালপুরে নারদসঙ্গে. গমন করিয়াছিলেন তাহ! কহিলেন। এইখানে 
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গাতালের বর্ণনা রহিয়াছে। ভগবান্‌ বিষ্ণু প্রতাপ প্রদর্শন করাই উদ্দেশ্য 
ছিল। কিরূপে ভগৃবান্‌ গরুড়ের দর্প চূর্ণ করিয়াছিলেন তাহাও এই স্থানে 
বলা হইয়াছে। 

দুষ্যোধন মহার্য কথেব বাক্য শ্রবণে জ্ঞকুটিকুটিলমুখে কর্ণের দিকে দৃষ্টিপাত 
কবিরা হান্ত কবিল। মনর্ষিব বাক্য অশ্রদ্ধা! কবিয়া উকদেশে চপেটাঘাত কবিয়! 
কহিল-_পবমেশ্বব আমাবে স্ব কবিয়া যেরূপ বৃদ্ধি প্রদান করিয়াছেন আমি 
তদন্ুরূপ কার্ধাই কবিতেছি। আমাব অৃষ্টে যাহা আছে ঘটিবে--আপনি কেন 
বৃথা প্রলাপ বকিতেছেন ? | 

যাহার মৃত্যু শিয়বে লেইরূপ মনুষ্যে বাক্য এইরূপ । কিন্তু যে এই বাক্য 
প্রয়োগ করে সে বাঝতে পাবে না যে মৃত্যু তাহাকে এইরূপ বাকা বলাই- 
তেছে। অন্ত সকলেব স্থির নিশ্চয় কবা উচিত যে ধার্মিক ব্যক্তির সছুপদেশ 
শ্রবণ কবিয়াও যে ব্যক্তি বলে অন্বৃষ্টে যাহা আছে ঘটবে, পবমেশ্বব আমাকে 
বেরূপ বুদ্ধি দিয়াছেন তাহাই করিতেছি, চেষ্টা না কবিয়াও যাবা বলে, যাহা 
বুঝিতে পাবিব না, তাহা বল কেন--ইহাবা ভূতাবিষ্ট জনেব মত কোন অপকাবী 
শক্তির অধীনেই কাধ্য কবে__-এবং ইহাদের জীবনেব কোন নিশ্চয়তা নাই! 
শত্পতান ইহাদিগকে যে কোন সময়ে হউক সংহাব কবিয়া থাকে । 

দর্য্যোধনেব বাক্য শ্রবণে সকলেই বিশ্মিত হইলেন_-ভগবান্‌ ব্যাসদেৰ 
পিতামহ ভীশ্ম এবং দেবর্ষধি নারদ বহু প্রকাবে বৃঝাইলেন। প্রথমেই নাবদ, 
বিশ্বামিএ্রশিষ্য গালর, চর্য্যোধনেব মনত, শুরু বিশ্বামিত্রেব নিকট নির্বন্ধাতিশয় 
প্রকাশ করিয়াছিলেন তজ্জন্ট ঠাহাকে নিতান্ত ক্লেশ ভোগ কবিতে হুইয়া- 
ছল--এই উপাখ্যান বলিলেন, পবে বলিলেন মহাবাঞ্জ ফধাতিও তোমাব মত 
অভিমানধশতঃ যংপরোনাগ্তে বিপন্ন হইয়াছিলেন, এমন কি স্বগচাত হুইয়া 
ছিলেন --অনহ্এা সুহাজ্জনের বাক্য শ্রথণ কব--নির্বন্ধাতিশয় কদাপি 
বিখেয় নহে। 


নারদেব উপদেশ শেষ হইল বাসুদেব মধুব বচনে দর্য্যোধনকে বহু শিক্ষা 
প্রদান কবিলেন, গীতিপূর্বক বলিলেন তুমি যে যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিয়াছ - 
তোমাৰ নেম{পতি মধ্যে অজ্জু নেব সমকক্ষ একজন বাহির কবিতে কি পাব? 
সমুদর কুল উচ্ছিন্ন করিও সা। আগমনোনুখী রাদলক্মীকে অবমানন। 
করিও না। 
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' দুৰ্য্যোধন. কৃষ্ণের কথার সমাদর. করিতেছেন দেখিয়া ভীম্ম অসহিষ্ণু হইয়া 
'উঠিলেন--র্য্যোধনকে তিরস্কার করিলেন, বলিলেন তুমি কুল্দ্র, কাপুরুষ, 
‘হু্বুদ্ধি ও কুপথগামী, তোমার দোষে কুরুকুল-রাজলম্্মী দূরীভূত হইবেন । 

ভীম্মের ৎকথ শুনিয়া ছুর্যোধন ক্রোধে ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতে লাগিল । 
আচার্য্য দ্রোণ ও বিছুর তখন দুর্য্যোধনের ক্রোধ শান্ত করিতে চেষ্টা করিলেন। 
মিষ্টবাক্যে অন্ুনয়করিলেন। রাজা ধৃতরাষ্ট্র দুর্য্যোধনকে বাস্দেববাক্য সমাদর 
করিতে বলিলেন-__কিন্তু বিপরীত ফল হইল-_মতিত্রষ্ট রাজ! ভূর্যোধন ভগবান্‌ 
কেশবকে বলিতে লাগিল--ছে বাসুদেব! অগ্রে উত্তম রূপে বিবেচনা করিয়া 
বাক্য প্রয়োগ করা তোমার কর্তব্য। তাহা না করিয়া তুমি আমার নিন্দা 
করিতেছ। তুমি অকস্মাৎ কোন্‌ বলাবল সন্দর্শন করিয়া পাগুবদিগের- প্রতি 
ভক্তি প্রদর্শন পূর্বক আমারে নিন্দা করিতেছ ? ভীষ্ম, দ্রোণ, তুমি প্রভৃতি 
সততই আমার নিন্দা করিয়া থাক-_অন্ত কোন ভূপালকে নিন্দা কর না। 
আমি বিশেষ অনুসন্ধান করিয়াও নিজের অপুমাত্র অপরাধ ও অন্তায়াচরণ 


‘দেখিতে পাই না। 
পাণ্ডবেরাত পরাস্ত হইয়াছিল--ইচ্ছা করিয়াই তাহাবা ক্রীড়া ফরিয়া- 


ছিল--তাহাদের রাজ্য কোথায়? শকুনি তাহাদের রাজ্য জয় করিয়াছে 
ভাহাতে আমার অপরাধ কি? তাহারা বনে গমন করিয়াছিল তাহাতেই বা আমার 
দোষ কি? তাহারা আমার অনি চিন্তা করিতেছে, কিন্তু আমি এমন কোন 
ক্ষত্রিয় দেখি না যে যুদ্ধে আমাদিগকে পরাজয় করিতে পারে? পাণ্বদিগের 
কথা দূরে থাকুক, দেবগণও ভীম্ম, দ্রোণ, কর্ণকে পরাজয় করিতে পারেন না। 
ছুধ্যোধন অন্যায় ক্লথ! বলিতেছে, কিন্তু ভীষ্ম দ্রোণাদিই যে তাহার বন 
তাহাণ্ড বলিতেছে। শেষে বলিল-_ুদ্ধে প্রাণ ত্যাগ করাই ক্ষত্রিয়ের ধৰ্ম্ম 
মতঙ্গ মুনি বলিয়াছেন “উদ্ভমই পৌরুষ বলিয়া গণা। অতএব উদ্যম করা 


নিতান্ত আবগ্তক।:; নত হওয়৷ কদাপি বিধেয় নহে | বরং অসময়ে ভগ্ন হইবে, 
তথাপি কোন সময়ে নত হইবে না” । ূ 
আমি জীবিত থাকিতে পিতৃবাক্যে পাগুবদিগকে অর্ধরাজ্য প্রদান করিব 


না-ষে পর্য্যন্ত মহারাজ ধৃতরাসট্র জীবিত থাকিবেন তাবং আমরা বা তাহারা 
এক পক্ষকে অবশ্যই ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্বক ভিক্ষুকের স্যায় কালাতিপাত 
করিতেই হইবে। হে, কেশব! পূর্বে আমি পরাধীন ও বালক ছিলাম 
তৎকালে অজ্ঞান বজাই হউক বা ভয় প্রযুক্তই হউক. আমার 'অদেয় রান 
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প্রদান করা হুইয়াছিল। এক্ষণে আমি জীবিত থাকিতে পাগুবগণ কদাপি 
তাহা প্রাপ্ত হইবে না। অধিক কি সুতীক্ষ হুটীর অগ্রভাগ দ্বারা যে'পরিমাণে। 
ভূমিভাগ বিদ্ধ করা যায় পাওবদিগকে তাহাও দান করিব না। 

দর্যোধনের বাক্য শ্রবণে জনার্দন ক্রোধপর্ধযাকুললোচন হইয়া হাস্ত করিতে 
লাগিলেন। স্ভাপমক্ষে দুর্য্যোধনের সমস্ত অপরাধ প্রদর্শন করিলেন-- 
পরিশেষে বলিলেন-স্থির হও, অচিরাৎ মহৎ সংগ্রাম উপস্থিত হইবে-তুমি যে 
অমাতোর সহিত বীরশয্যা লাভ করিতে ইচ্ছা কবিয়াছ তাহ! তোমার অবশ্যই 
লাভ হইবে । ূ 


এই সময়ে দুঃশাসন আর এক কথ! প্রকাশ করিল । ছূর্যোধন, দুঃশাসন: 
ও কর্ণকে বন্ধন করিয়া যুখিষ্টিরের নিকট সমর্পণ করা হইবে এই বার্তা শ্রবণে 
চুর্য্যোধন সকলকে অবজ্ঞা করিতে করিতে সভা ত্যাগ করিল-_তাহার ভ্রাতা 
গণও সভা ত্যাগ করিতে লাগিল । 


ধৃতরাষ্ট্র বড়ই ব্যাকুল হইলেন_-তখন গান্ধারীকে আনয়ন জন্য বিছুরকে 
অস্তঃপুরে পাঠাইলেন। গান্ধারী বিপদের কথ ভাল করিয়া প্রকাশ করিলেন-- 
বলিলেন রাজন্‌ এই ব্যাপারে তুমিই নিন্দনীয় হইবে--বিশেষ তুমি দুর্য্যোধনৈর 
পাপপরারণত৷ জানিয়াও তাহার মতের অনুসরণ করিয়া থাক। 

গান্ধারীর বাক্যে দুর্যোধনকে পুনরায় সভায় আনয়ন কর! হইল-_গান্ধারী 
নানাপ্রকার উপদেশ দিলেন--দুর্ধ্যোধন ক্রুদ্ধ হইয়া আবার সভা ত্যাগ করিল 
--এবারে পাপিষ্ঠ শকুনির সহিত পরামর্শ করিতে লাগিল--কর্ণ ও দুঃশাসন 
মিলিত হইল--এই অধর্মবৃক্ষ ফলে ফুলে সমৃদ্ধ হইন্ত--পাপাত্মাগণ কৃষ্ণকে 
বলপুর্বক নিগৃহীত করিবে পরামর্শ করিল-_ইহাকে বন্ধন করিয়া রাখিলেই 
পাগুবন্দিগের বিষদ্স্ত ভগ্ন হইবে । 


সাত্যকি পাপাত্মাদিগের ঢুরভিসন্ধি জানিতে পারিছেন। আতি শীত হার্দি- 
ক্যের সহিত তিনি বিনিক্ষাস্ত হইলেন, এবং কৃতবন্্মারে কবচ ধারণ করিয়া সৈশ্ 
যোজন! করিতে বলিলেন। 

 স্কতবর্ম। সভাদ্ধারে সসৈন্তে দণ্ডায়মান রহিল, সাত্যকি কৃষ্ণনিকটে সংবাদ 
দিতে গমন করিলেন। 

রণ সংবাদ পাইলেন।' ধৃতরাষ্্রকে বলিলেন, রাজন্‌ { কে কাহারে নিগৃহীত 
করিতে পাঁরে এখনই দেখিতে পাইবেন, তাহাতে আমার কোন পাপ নাইট, কিন্তু 
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আপনার সরিধানে ক্রোধ ও পাপ বুদ্ধি জনিত.গর্হিত কার্য আমি করিব না। 
দুর্য্যোধন ইচ্ছা মত কাৰ্য্য করুক ৷ 

আর একবার দুর্ধ্যোধনকে সভাতে আনয়ন করা হইল । ধৃতরাষ্ট্র মাধবের 
প্রতাপ বর্ণনা করিলেন। বিহুর ভগবানের বাল্যলীল! কীর্তন করিলেন। ভগবান্‌ 
দুর্যোধনকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, “ুর্য্যোধন ! তুমি যে আমাকে 
একাকী মনে করিয়া রুদ্ধ করিবার অভিলাষ করিয়াছ তাহা তোমার ভ্রম। 
পাগুব, অন্ধক, বৃষ্ণি, আদিত্য, রুদ্র, বন্থু ও খষিগণ এই স্থানে বিগ্তমান। কৃষ্ণ 
ভখন উচ্চৈঃস্বরে হাম্ত করিতে লাগিলেন। 

সকলে বিশ্ময়াবিষ্ট হইয়া দেখিতে লাগিল-_কৃষ্ণের শরীর হইতে রূপবান্‌ 
অগ্নির প্যায় তেজন্বী অন্ুষ্ঠ পরিমিত দেবগণ আবিভূতি হইতেছেন, ললাট হইতে 
ব্রহ্মা, ক হইতে রুদ্র, হস্ত হইতে লোৌকপালগণ, মুখ হইতে অনল, আদিত্য, সাধ্য, 
বন্থুগণ, বাযুগণ, অশ্থিনীকুমারদয়, ইন্দ্র ও ত্রয়োদশ বিশ্বদেব সমূৎপন্ন হইলেন ৷ 
দক্ষিণ বাহু হইতে ধনঞ্জয়, বাম ৰাহু হইতে হুলধর, পৃষ্ঠ হইতে ভীম, যুধিষ্ঠির, 
নকুল, সহদেব, প্ররদ্যক্নাদি উচ্চতাধুধ হইয়। বাহির হইলেন। চারিদিক হইতে 
শ্তু সহস্র অন্ত বাহির হইয়া বাহু সমূহে দীপ্যমান হইতে লাগিল। নেত্র, 
-নাপিকা, শ্রোত্র হইতে সধূম অগ্নিশিখা আবিভূতি হইল, লোমকুপ হইতে শৃর্যয- 
ফিরণের স্তার় কিরপসমূহ নির্গত হইতে লাগিল। ভগবান্‌, ভীক্ম, দ্রোণাদিকে 
"দিব্য চক্ষু দ্রিয়াছিলেন-_-তীহার! তিন্ন অন্ত সমন্ত ভূপাল কেশবের সেই ভঁয়ন্কয় 
মৃত্তি দেখিয়া তয়াকুল চিন্তে নেত্র নিমীলিত কৃরিল । ধৃতরাষ্ট্র দিব্য চক্ষু চাহিলেন। 
কৃষ্ণ স্বীকার করিলেন। ধৃতরাষ্্র রূপ দেখিয়া বিল্বয়াবিষ্ট হইলেন এবং 
নধু্দনের স্তব করিতে জীগিলেন'। » 

বাসুদেব নিজরূপ উপসংহার করিয়া সভা! ত্যাগ করিলেন_ মহর্ষিগণ অস্ত- 
"হৃত হইলেন-__চারিদিকে অন্তুত কোলাহল উপস্থিত হইল। 

কৃষ্ণ আর -কৰার কুম্তীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন । কৌরব সভায় যাহ! 
স্বাহা ঘটয়াছিল, 'সমন্তই বলিলেন। কুন্তী কেশবের নিকট. নিজের অভিপ্রায় 
জানাইলেন-_পুক্রদিগকে যাহ! যাহা বলিতে হইবে বলিয়া দিলেন। সর্বশেষে 
'ভ্ৌপদীকে দ্মানীর্কাদ প্রদ্নান করিয়া পুত্রদিগকে রা উত্তেজিত করিতে 
বলিয়া দিলেন । . 

স্কষ্চ যাইবার, কালে কর্ণের লহিত কতকদূর একরথে গমন জা 
কর্ণের প্রকৃত পরিচয় প্রদান করিলেন। কর্ণ এ সময়ে দুর্ধ্যোধনকে ত্যাগ 
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কবিবেন না বরং ক্ষত্রধর্ম্ম পালন কবিয়া স্বর্গে গমন কবিবেন, ইহাই তাঁহার 
পক্ষে শ্রেয়ঃ। কর্ণ' কৃষ্ণসমক্ষে দুর্য্যোধনেব পস্ত্রযজ্ঞেব কথা কহিলেন এবং কে 
কাহাকে সংহাব কবিবেন তাহাও জানাইলেন। 

যাইবাব সময়ে মধুসূদন কর্ণকে বলিয়া গেলেন আজি হইতে সপ্ত দিংদেক 
মধ্যে অমাবস্তা হইবে, পুবন্দব এই তিথিব অধিষ্টাত্রী দেবতা । তী্ম, দ্ৰোণ 
যেন সেঈ:দিনে সংগ্রামসাধন সামগ্রী সংগ্রহ কবেন। 

ইচাব পবে কুস্তীও গঙ্গাতীবে কর্ণেষ সহিত সাক্ষাৎ কবিলেন। কর্ণ 
মাতাব নিয়া ম্মবণ করাইয়া দিলেন। এই সময়ে অক্ষত্রিয়েংচিত কর্ম 
আমি কৰিব ন| বলিলেন । এব* অজ্জুনি ভিন্ন কাহাবও প্রাণ সংহার কবিবেন 


না ইহা স্বীকাব কবিলেন। 


দিতীয় পরিচ্ছেদ । 


প্রথম অংশ। 
পাগুবদিগের যুদ্ধ যাত্র! । 


যুধিষ্ঠির কৃষ্ধের নিকট সমস্তই শ্রবণ কবিলেন--কুরুকুলের অস্তকাল 
উপস্থিত হইয়াছে বুঝিলেন ; তখন কৃষ্ণকে পাবগুদিগেব সেন! বিভাগ করিতে 
বলিগেন। যে দাত অক্ষৌহিণী সৈন্য সঞ্চয় হইয়াছে ক্রুপদ, বিধাট, ধৃষ্টতযু়, 
চেকিতান, সাঙ্যকি, ভীমসেন ও অজ্জুন ইহাৰ এই সাত অক্ষৌহিণী সেনার 
নায়ক হইবেন। ততৎপবে ধৃষ্টদ্রায়কে সেনাপতি পদে নিযুক্ত কবা হইল | 

ধান্িকালে এই সমস্ত স্থির হইয়া গেল। প্রাতঃকালে যুদ্ধ যাত্রা করা 
তইবে স্থিব হইয়া গেল। 

প্রভাতে পাগুবসৈন্ মধ্যে গভীর আননকোলাহল উ্িত হইল। চারি 
দিকে দৈন্ধগণের সাজ সাজ শব্ধ, অশ্বের হেবারব, মাতঙগণৈয বৃংহিত, ঈধচন্রেষ 
ধর্ম ধ্বনি এবং শঙ্খ ও দুন্দুভি নিনাদে চারিদিক পরিপূরিত ইইল। দূত সফল 
ইত্স্ততঃ বাৰিত হইতে লাগিল। পাঁওবগণ সগৈস্তে যুদ্ধ বাত! জন্ত বর্ম ধারণ 
করিতে লাগিলৈন। মেই বিপুল সৈষ্ঠ সঙ্গে শকট, আপণ, বেগ্থাগণ, বাদ বাহন, 
কো) ধনত, দাধুয, অন্থচিকিত্নক ও চিকিৎসক সকগ ধাতা বরিল। রাজ) 
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যুধিষ্ঠির সমস্ত পরিচারক এবং অকর্্মণ্য ও দুর্বল সৈনিক পুরুষদিগের জন্তু পশ্চাতে 
স্থান নির্দেশ করিয়া দিলেন। সত্যবাদিনী দ্রুপদননদিনী দাসী ও দাসগণ পরিবৃত 
হইয়া উপপ্লব্য নগরে অবস্থান করিতে লাগিলেন । | 

সেই দিনে সকলে কুরুক্ষেত্রে উপনীত হইলেন। সকলেই শঙ্খধ্বনি করি- 
লেন। বাস্থদেব ও অজ্জুনের শঙ্খধ্বনি প্রতি সৈন্য শ্রবণ করিল--বীরগণের 
সিংহনাদে পৃথিবী, অস্তরীক্ষ ও মহাসাগর প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। 

রাজা যুধিষ্ঠির শ্মশান, দেবস্থান, যজ্ঞস্থান, মহধিগণের আশ্রম ও তীর্থ 
সকল পরিহার করিয়া সমতল প্রদেশে সেন! নিবেশ করিলেন। সাত্যকি, 
যুযুধান ও ধৃষ্টহ্যুত্ন শিবিরের পরিমাণ স্থির করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ পাওবশিবিরের 
ঢারিদিকে এক পরিখা খনন করাইলেন এবং আত্মরক্ষার্থ কতকগুলি সেনাকে 
অনৃষ্তভাবে সন্নিবেশিত করিলেন। শিবিরে সর্ব প্রকার শন্্র ও আহারীয 
সংগৃহীত হইল । 


সক জকি সপ 


দ্বিতীয় অংশ । 


কৌরবদিগের যুদ্ধ যাত্রা । 


'রাজা দুৰ্য্যোধন সংবাদ পাইলেন পাগডবেরা সসৈন্যে কুরুক্ষেত্রে আগমন 
করিয়াছেন। রজনী প্রভাতে তিনিও একাদশ অক্ষৌহিণী সেন! সঙ্গে সমরা- 
জনে উপনীত হইলেন। নানাপ্রকার অস্ত্র, শত, ধবজ পতাকা, রজ্জু তৈল, গুড়, 
সলিল, স্বত, বালুকা, কুন্ত, ধুনকচর্ণ, তৈলাক্তবস্ ও অন্যান্য সকল প্রকার দ্রব্য শকটে 
শকটে আসিতে লাগিল শত সহত্র* আন্ত্রচিকিৎসক, হয়তত্ববেত।-_-শিল্প, মজুর 
আনিতে লাগিল । ধনুধ্ণারী, খড্তাধারী, ত্রিশ্লধারী, অন্কুশধারী, রক্ষিবর্গে চতুর্দিক 
পূর্ণ হইয়া গেল। সমস্ত রাজ্গগণ পৃথক পৃথক স্থানে শিবির স্থাপন করিলেন। 

কৌন্নব্ধিগের সেনাপতি হইলেন ভীন্ম। সৈন্তগণ যুদ্ধার্থ বন্ধবান্‌ হইলে 
রাজা ধৃতরাষ্ট্র সঞ্কে নানাপ্রকার সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন । 
সঞ্জয় বলিতে লাগিলেন-মহারাঁজ আপনি যে বলিতেছেন অদৃষ্টই বলবান্‌ ও 
পুরুষকার নিরর্থক, তাহ! ঠিক বটে, কিন্তু পুরুষ স্বয়ং শুভাগ্ুভ কর্শ্মের অনুষ্ঠান 
করে না। দারযন্ত্রের ন্যায় অন্থতস্্র হইয়া কার্যে নিয়োজিত হয়। কেহ 
ঈশ্বরের নিদেশে, কেহ শ্রেচ্ছামুসারে, কেহ্‌ না পূর্ব কর্ণ বলে কার্যযানষ্ঠান 


৪৮ 
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করিয়া থাকে। এই তিন প্রকার ভিন্ন আর কিছুই নয়নগৌচর হয় ন! 
আপনি এক্ষণে স্থিরচিত্তে সমরবৃত্তাত্ত শ্রবণ করুন। | 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 


ধৃতরাষ্ট্র ও সঞ্জয়। 

ছর্ষোধন সৈন্য সামন্ত লইয়া কুরুক্ষেত্রে গমন করিয়াছেন ।  ধৃতরাষ্ট্ যুদ্ধ 
ংবাদ জন্য ব্যস্ত হইলেন.। সঞ্জয়কে রাজ! জিজ্ঞাস! করিলেন কুরু পাঁগুবেরা 
কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া কিরূপ করিলেন তাহা তুমি আমার নিকট বর্ণন! 
কর'। সঞ্জয় বলিতে লাগিলেন-- | 

মহারাজ! পাগুবগণ কুরুক্ষেত্রে হিব্ধতী নদীর নিকট অবস্থান করিলে: 
পর কৌরবের! তথায় প্রবেশ করিবেন। আপনার পুত্র দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, 
কর্ণ ও শকুনির নহিত পরামর্শ করিল এবং শকুনির পরামর্শে উল,ক দৃতকে 
পাণ্ডবদিগের নিকট প্রেরণ কবিল। ৰ | 

এই উলূক দূত সংবাদে পাগুবক্রোধানল প্রহ্ছলিত হইয়া উঠিল। 
দর্দ্যোধন উলুকের মুখে পাগুবদ্দিগকে তিরস্কার করিয়া পাঠাইলেন। দ্রৌপদীর 
বস্ত্রাপহরণে আমি যে প1ওবদিগকে ষণ্ড বলিয়াছিলাম তাহা অমূলক নছে। 
দর্য্যোধন ভীমার্জুনকে পৃথক্‌ পৃথকু গালাগালি বর্ষণ করিল। কাপুরুষ পাওবদিগের : 
সাধ্য কি আমার এই অগাধ সৈন্য সাগর উত্তীর্ণ হয়। 

উলুকের নিদারুণ বাক্যে অর্জুন ও ভীম নিতান্ত রোষাবিষ্ট হইয়া ন | 
মার্জন করিতে লাগিলেন। সভাস্থ নৃপতিগণ অজ্জুনের ক্রোধ নিবারণ, করিতে 
সমর্থ হইলেন না। বাসদের অজ্জুনের প্রতি দূর্যোধন প্রযুক্ত তিরস্কার বাক্য 
শ্রবণ করিয়া ক্রোধে প্রজ্মলিত হইয়া উঠিলেন। সমস্ত সেন! নায়ক দশনে 
দশনে নিস্পেষণ ও স্থক্কণী লেহনপূর্ববক সহসা আসুন হইতে উিত হইলেন। 

বৃকোদর নেত্রদ্বয় উন্নত করিয়! দত্তের কড়_ মড় শবে ও হস্তে, হস্ত. নিম্পেষণ, 
করত উল্ককে কতকগুলি কথা বলিয়া দিলেন। যুদ্ধ. ত..কল্যই আরম্ভ 
হইবে-"তখন আমাদের প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন . করিয়া. জার! জুস্থ :হইব॥.. 
উল্কসংবাদে আমরা দেখিতে পাই রাজা যুিষ্টিরের ক্রোধানলে ককুকুব ধ্বংস” 
হইতে চলিল। 


ভারত সমর। ৩৭৯, 


উল,ক ফিরিয়া আসিয়া দুর্য্যোধনকে পাওবদিগের ক্রোধবাকা জানাইল। 

ধৃতরাষ্ট্র তৎপরে কৌরবপৈন্যমধ্যে যাহা যাহা ঘটিতেছিল সমস্তই জিজ্ঞাসা 
করিলেন। 'সঞ্জয় তখন ভীম্ম ও দুর্য্যোধনে যে যে কথা হইয়াছিল তাহাই 
বলিলেন। এঁইখানে দুর্ধ্যোধন প্রশ্নোত্তরে ভীগ্ম, কৌরব ও পাগুব পক্ষীয় 
প্রধান প্রধান যোদ্ধাগণ মধ্যে < বথী, কে অতিরথ, কে অদ্ধীরথ, ইহা নির্দ্ধারণ 
করিলেন। সর্বশেষে ভীম্ম আপন প্রতিজ্ঞার কথা জানাইলেন। একমাত্র 
শিখণ্ডীর সহিত তিনি যুদ্ধ করিবেন না ইহাও জানাইলেন। দুর্য্যোধন কারণ 
জিজ্ঞাসা করিলে, ভীষ্ম - অদ্বোপাখ্যানপর্্বাধ্যায়ে শিখণ্ডীর পূর্ব বৃত্তান্ত বর্ণন! 
করিলেন। এই শিখণ্ডী দ্রৌপদীর সহিত যজ্ঞকুণ্ড হইতে এককালে উত্থিত 
হইয়াছিল। পূর্বজন্মে ইনি কাশিরাজের জোষ্ঠা দুহিতা অন্থ। ছিলেন। 
ভীগ্মবধ কামনায় শিখণ্ডীরূপে জন্ম গ্রহণ করেন। শিখণ্ডী পূর্বে কণ্ঠ! ছিল, 
এক্ষণে স্থণাকর্ণ নামক যক্ষের বরে পুরুষ হইয়াছে। স্ত্রী ছিল বলিয়া ভীষ্ম ইহার- 
সহিত যুদ্ধ করিবেন না জানাইলেন। | 

উদ্যোগ পর্বের শেষে আমবা দেখিতে পাই কৌরবগণ কুরুক্ষেত্রের পশ্চিমার্দ্ধে 
অবস্থান করিয়াছিলেন। তরধ্যোধন পঞ্চ যোজন বিস্তৃত মগুলাকার রণক্ষেত্র 
পরিত্যাগ করিদ্না নানাদ্রব্যসম্পন্ন শিবির সকল চারিধারে সন্নিবেশিত কবিল। 
পাগুবের! পূর্ববাংশে অবস্থান করিতে লাগিলেন। 


ষষ্ঠ খণ্ড । 
কুরুক্ষেত্র -মহাঁসমর । 


প্রথম অংশ। 
কুরুক্ষেত্র-সমরসজ্জ। | 


ভারত-সমরের উৎপত্তি ও বিস্তৃতি দেখান হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে কুরু-: 
পাঞ্চবদিগের চরিত্র ও ব্যবহার প্রদর্শিত হইয়াছে! . ঃ 

মধ্যে বিশ ক্রোশ মণ্ডলীকার স্থান.। যুদ্ধের জন্য এ স্থান বাক 
তাহার চারিদিকে কুরু ও পাণ্ডবদিগের সৈন্ত ও শিবির সংস্থাপিত হুইয়াছে। 


৩৮৪ তারত সমর। 


ছুই মহাসমুদ্রের মত উভয় পক্ষ _পরম্পর পরস্পরকে নিরীক্ষণ করিতেছে । 
পাওবসৈল্ত পূর্বমূখ হইয়া দীড়াইয়াছে, কুরুসৈস্ত পশ্চিমমুখে অবস্থান করিতেছে। 

হস্তী, অশ্ব, রথ এবং পদাতি--এই লইয়া সৈন্তসমষ্টি । অষ্টাদশ অক্ষৌ- 
হিনী সৈন্ঠ কুরুক্ষেত্র-সমরাঙ্গনের চতুঃপার্খ জুড়িয়া শিবির সরিবেশিত 
করিয়াছে। 

উপস্থিত সময়েও বহ্যাত্রী স্যমস্তপঞ্চক-তীর্থে স্নানার্থ গমন করিয়া থাকে। 
স্তমন্তপঞ্ককে এখনও যে সমস্ত হদ দৃষ্ট হয় তাহাতে অল্প পরিমাণে জল থাকে। 
দিন দিন হন শুষ্ক হইতেছে। স্ত্রীলোক ও পুরুষের স্নানের জন্ত এখনও 
পৃথক পৃথক ঘাট দৃষ্ট হয়। ঘাট সমূহের স্থানে স্থানে শিবমন্দির আছে। 
স্তুমন্তপঞ্চকে কুম্ভীর প্রতিষ্ঠিত শিব আছেন, পাগ্ডাগণ এখনও ইহ! দেখাইয়া 
থাকেন। শ্তমস্তপঞ্চক হইতে পূর্বদিকে কিছুদুরে থানেশ্বর | উপস্থিত 
সমন্বের কুরুক্ষেত্র সহর স্তমন্তূপঞ্চক ও থানেশ্বরের মধ্যদেশে। স্থাণু মহাদেবের 
স্থান বলিয়া উহার নাম থানেশ্বর। রেলওয়ে ষ্টেশনের নাম কুরুক্ষেব্র- 


থানেশ্বর। 
রানা যুধিষ্টির স্তমস্তপঞ্চক তীর্থের বহির্ভগে সহজ সহস্র শিবির সংস্থাপন 


করিলেন। সমস্ত ভূবলয় (ভূমিপরিধি ) হইতে সৈগ্তগণ আগমন করিতে লাগিল। 
ব্যাদদেব বলিতেছেন মেদিনীমগ্ডলে বালক, বৃদ্ধ ও স্ত্রীলোক ভিন্ন অন্য মনুষ্য 
রছিল না--প্বালকবৃদ্ধাবশিষ্ট। পুরুযবিহীন, রথাশ্বকুঞ্জররহিত মেদিনীমণ্ডল যেন 
শৃন্তপ্রায় হইয়া উঠিল।” ys 

শুধু ক্ষত্রিয়গণ যে যুদ্ধ করিয়াছিলেন এদত নহে, ব্রা প্রস্থতি সমুদায় বর্ণ ই 
সেই সৈন্তের অন্তর্গত ছিল” । ৮ 

আজ কাল শিক্ষিত লোকের রীতি হইয়াছে নিধন যাহ! চক্ষে দেখি 
নাই তাহা যে ছিল প্রমাণ হয় না। ঈশ্বর, আত্মা, মন ইত্যাদি চক্ষে দেখা 
যায় না_-ইহারা আছেন ইহার প্রমাণ নাই । আত্মা ইত্যাদি আমাদের 
মগজে যে শুত্রবর্ণ এবং ঈষৎ লোহিত ধুসরবর্ণ পদার্থ আছে তাহার 
মিশ্রণে জাত। শিক্ষিতের মধ্যে যাহাদের হৃদয় বিশাল হইয়াছে 
তাহার! বলেন এ সমস্ত থাকিলেও থাকিতে পারে, আমরা গর সম্বন্ধে আলোচনা 
করি নাই, কীজেই বলিতে পারিনা এট রীতিতে কুরুক্ষেত্র-বৃদ্ধ হইয়াছিল 
কিনা তাহার প্রমাণ নাই। লোকে কুরুক্ষেত্র শব্দের অর্থ দেখিয়া, এবং শান্ত 
দেখিয়্া--একটা স্থানকে ইক্ষেত নাম দিয়াছে মাত্র। কেছ বলেন কুরুক্ষেত্র এই 


ভারত সমর । ৩৮১ 


দেহ, যুধিষ্টির ভীমার্জ্জ নাদি আকাশ, বা, অগ্নি, ইত্যাদি। মহাভারত কবিকল্পন। 
মাত্র । তাহার প্রধান প্রমাণ এই যে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্য পঞ্চ যোজন 
অর্থাৎ বিশ ক্রোশ মধ্যে সন্কুলন হইতে পারে না। অক্ষৌহিণীতে কত সৈন্ঠ 
থাকে, আমরা পুর্বে দেখাইয়াছি। বিশ্বকোষ অভিধানে এবং "দামোদর বাবুর 
গীতায় যে গণনা কর! হইয়াছে তাহা ভ্রম মাত্র । মূল মহাভারতে উহাপেক্ষা অধিক 
সংখ্যক সৈন্যের কথাই বলা হইয়াছে। কিন্তু যে পাচ যোজনকে আধুনিক 
পণ্ডিতের! কুরুক্ষেত্র বলিতেছেন সেই কুড়ি কোশ যুদ্ধস্থান মাত্র । কুরূ- 
পাগুবদিগের সেনাপত্তিগণ এক এক দিনে এক অক্ষৌহিণী অপেক্ষা অধিক 
সৈন্য লইয়া যুদ্ধ করিয়াছেন। পাঁগুৰ পক্ষের সাতজন সেনানায়ক এক সঙ্গে 
কৌরব সেনাধ্যক্ষদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন। বড় মাঠ দেখিয়া যাহার! 
কুরুক্ষেত্রের ধারণ! করিতে চাহেন তাঁহাদের এ ধারণা কখন ঠিক হইতে পারে 
না। বিশ ক্রোশ মণ্ডল বাদ দিয়া যে যে স্থানে সৈন্য সমবেত হইয়াছিল 
সমস্তই কুরুক্ষের। আমরা গীতাপরিশিষ্টে কুরুক্ষেত্রের স্থান নির্দেশ করিয়াছি । 
ব্যাসদেব ভীগ্মপর্কের প্রথমেই লিখিতেছেন ‘ব্রাহ্মণ. প্রভৃতি সমুদায় বর্ণ ই সেই 
সৈষ্ষ্ঠব অন্তর্গত ছিল। তাহার! একত্র হইয়া শৈল, কানন, দেশ ও নদী সকল 
আক্রমণ পূর্বক বহু যোজন বিশ্বত এক মণ্ডল প্রস্তুত করত অবস্থান করিতে 
লাগিল”। রাজা যুধিষ্ঠির সেই সকল বর্ণকে অত্যুতৎরুষ্ট ভক্ষ্য ভোজ্য প্রদানের 
আদেশ করিয়! বিশেষরূপে পাগুবসৈন্যকে অবগত হইবার নিমিত্ত বিবিধ আখ্যা 
প্রদান করিলেন। পরে সংগ্রামকাল উর্পবস্থত হইলে সকলকে অভিজ্ঞান গু 
জলঙ্কার প্রদান করিতে ,লাগিলেন। 

ধাহাদের ধারণ! এসিয়ার লোকসমুহ একত্রিত হইলে কোন বন্দোবস্ত থাকেনা 
তাহাদের এই যুদ্ধব্যাপার একটু আলোচনা করা কর্তব্য। এত অধিক লোকের 
কিরূপ বন্দোবস্ত হইতে পারে ইহা কল্পনায় স্থির করা যায় না, বিশেষ সুঙগানুকুক্ম- 
রূপে এরূপভাবে বলা যায় না যদি চক্ষে না দেখা থাকে । 

রাজা দূর্যোধন পাগুবদিগের ধ্বজ্াগ্র সন্দর্শনমাত্র ব্যুহ রচনার আদেশ 
প্রদান করিলেন! পাঞ্চালগণ ও পাগুবগণ দুর্য্যোধনকে সমরে আগমন করিতে 
দেখিয়া অতিশয় হৃষ্ট হইল। ধনঞ্জয় ও কৃষ্ণ রথে অবস্থান করিয়া দিব্য শঙ্খ ধ্বনি 
করিতে লাগিলেন। সেই সঙ্গে শত শত শঙ্খ ও ভেরী নিনাদিত হইল । কৌরব 
পক্ষের যোদ্ধাগণ কৃষ্ণের পাঞ্চজন্য ও অর্জ্জুনের দেবদত্ব শব্ধের গভীর নিননাদ 
শ্রবণে শঙ্কিত ও ভীত হইল । হস্তী অশ্ব প্রভৃতি মুত্র পুরীষ ত্যাগ করিতে লাগিল। 
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ঠিক এই কালে আব এক অন্কৃত ব্যাপাব সঙ্ঘটিত হইল। আজ কালকাঁব 
দিনেও কুরুক্ষেত্রে এই ব্যাপাব মধ্যে মধ্যে ঘটিয়া থাকে। 

অকস্মাৎ ধুলিপটল উিত হইল। চাবিদিক সমাচ্ছন। কিছুই আর অন্ধু- 
ভুত হয় না। মনে হইল স্থা অস্ত গিয়াছেন। জলধব চতুর্দিকে মাংস শোণিত 
বর্ষণ করিতে মাবন্ত কবিল। সমীবণ কঙ্কব বর্ষণ কবিয়া বেন সৈন্যদিগকে প্রহার 
কবিতে লাগিল। আব সেই সৈন্য বাশি! ক্ষভিতসাগবসদৃশ উভয় পক্ষীয় সৈন্য 
প্রলয়কালীন সাগবদ্বয়সমাগমেব ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। 

একদিকে ছুধ্যোধন, দ্রঃখ।সন, কর্ণ ও শকুনি মিলিত হইয়াছে । অন্যদিকে 
যুধিষ্টিব, ভীম, অর্জন, নকুল, সহদেব ও কৃষ্ণ মিলিত হইয়াছেন। 

মন্থ্যমঘ ও ধৰ্ম্মময় ই মহাবক্ষ পুষ্প কলে সমৃদ্ধ ভইয়াছে। উভয় পক্ষীয় 
সৈন্য সামন্ত দুই মহাৰুক্ষেৰ শিশ্কতি । 

যুদ্ধের প্রাক্কালে এই গ্রষ্ঠ মঙাবুক্ষ বাধুভবে ছুলিতেছিল। বুক্ষান্তর্গত 
অগ্নি ধূমায়িত হইয়াছে, ক্রমে ঝযবেগে বদ্ধিত হইতেছে _অগ্সি ধূৰ তাগ 
কবিয়া প্রজলিত তষ্টল---বঘু চত বৃক্ষকে পবস্পব পবস্পবেব উপর ফেলিতেছে 
এবং সবাঈতেছে। ঢই অগ্নি মিলিত হইয়া ঢই মহাবৃক্ষেব প্রায় সমস্তই দগ্ধ 
করিয়াছিল । মষ্টাদশ মক্ষেঠভিণী মধ্যে সাত জন মাত্র অবশিষ্ট ছিল। 

যাহা হউক কৌবব ও পাঞ্ুবেবা সময় নিদ্দেশ করিলেন এবং যদ্ধের নিয়ম 
বাঁধিয়া দিলেন। যুদ্ধ নিন্দনীয়, তথাপি এখানেও আমবা ধর্ম্মভাৰ দেখিতে 
পাই। নিয়ম এই “আবন্ধ যদ্ধ [নিব হইলে পবস্পবেব প্রীতি সংস্থাপিত 
হইবে | তুল্য যোগ অতিক্ধম, অন্যায় আচবণ ও প্রতাবণ! করা হইবে না। 
বাক যুদ্ধ আবন্ত তইলে বাকা দ্বাবাই যুদ্ধ চলিবে। সেনা হইতে নিক্কান্ত 
হইলে কাহাকে ও প্র্াব কবা হইবে না। বথী বণীব সহিত, গজাবোহী গঞ্জা- 
বোহীব সচ্িত, অশ্বাবোহী অশ্বাবোহীব সঠিত, পদাতি পদাতিব সহিত যোগ্যতা, 
উৎসাহ, বল ও অতিলাধান্তপাবে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে। অগ্রে সতর্ক কবিয়া পশ্চাৎ 
প্রচাব কবিবে। বিত্রস্ত ও ভয়বিজবল ব্যক্তিকে আঘাত কর! হইবে না। যে 
এক ব্যক্তির সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়| ক্ীণশস্ত্র, ধর্ম্মরহিত ও সমবপরা্মখ 
হইবে, কদাচ তাহাকে প্রহার কব! হইবে না। সারথি, তারবাহক, শঙ্্রোপজীৰী, 
ভেরী ও শঙ্খ বাদককে কদাচ আঘাত কবা হইবে না ইত্যাদি ।” 

যদিও নর্বাকালে এই সমস্ত নিয়ম প্রতিপালিত হয় নাই--যুদ্ধকালে প্রতি- 
পালিত হওয়াও সম্ভব নহে--তথাঁচ অগ্জ নাদি যহাযোদ্ধা প্রায়ই ধর্মের দিকে 
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লক্ষ্য রাখিতেন। যাহার! যুদ্ধের নিয়ম লঙ্ঘন করিতেন, তাহার! জন সমাজে 


নিন্দনীয় হইতেন। 


দিতীয় অংশ। 
ব্যাস, ধৃতরাষ্ট্রী ও সঞ্জয় | 


ত্রিকালজ্ঞ ব্যাসদের যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বেবে হক্ডিনাপুবে আগমন করি- 
লেন। শোকাকুল ধৃতরাষ্ট্রকে জানাইলেন তাহার পুত্রগণের মৃত্যুকাল আসন্ন- 
প্রায়। “মহারাজ !”-_-ব্যাসদেব বলিতে লাগিলেন--প্তুমি কালের বৈপরীতা 
পর্যালোচনা! কর। পুল্রগণের বিনাশদর্শনে শোকাকুল হইও না। যদি রখ- 
স্থলে উহবাদিগকে অবলোকন করিতে অভিলাধী হও, আমি তোমায় দিব্য চক্ষু 
প্রদান করিতেছি, তুমি স্বচক্ষেই রণক্ষেত্র প্রতাক্ষ কর। 

বঙ্গের কৃতী সন্তানও যখন দিব্য চক্ষুর বাপার বুঝিতে অসমর্থ, তখন ইহা 
বৃঝাইতে চেষ্টা করাও যে অদ্ভুত সাহস 'প্রদশন ইহ! অনেকেই বুঝিতে পারি- 
তেছেন। তবে এই পধ্যন্ত অসঙ্কোচে বলা যায় যে, অষ্টাঙ্গযোগ বস্তুটি 
এখনও আছে, এখনও অন্ষ্ঠিত ‘য় | ভগবান পতঞ্জলিকে আমরা 
দেখি নাই--তিনি শান্্কারগণের কল্পনা হতে পারেন। ব্যাস বশিষ্ঠ - 
কল্পনা বা রূপক হইর্তে পারেন। *কিস্থা যোগ বস্তুটি রূপক নহে এবং এই 
যোগে অষ্টসিদ্ধি লাভ হইয়াও থাকে। দিব্য চক্ষু প্রদান যোগীর 
পক্ষে অসম্ভব নহে। ভগবগদীতার ১১৮ শ্লোকে দিব্যচক্ষুর বিষয়ে কথঞ্চিৎ 
আলোচনা কর! হইয়াছে। এখানে এই বলিলেই পর্যাপ্ত হইবে যে জগতে 
নূতন কিছুই হইতেছে ন1। অনস্তকোটি ব্রঙ্গাণ্ড মহাশূন্যে ঝুলিতেছে। এই 
ব্ৰহ্মাণ্ড সমূহের কাৰ্য্য হইয়া রহিয়াছে, কার্ধ্য সহ এই অনস্ত ব্রহ্মা ভগবানের 
মধ্যে রহিয়াছে। তীহার নিকট ভূত ভবিষ্যত নাই, সমস্তই বর্তমান। ভগবান্‌ 
নিজে যেমন সমস্ত অবগত, জীবশ্মুক্তও সেইরূপ | ভূত ভবিষ্যৎ লোকে যাহা 
বলে ভগবান. বা জীবস্মুক্ত তাহা সর্বদাই বর্তমান দেখিতেছেন। ইহ! অন্যকে : 
দেখাইবার শক্তি তাহাদের আছে। অন্তের উপরে তাহারা এই শক্তি সঞ্চারিত 
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করিতে পারেন। দিব্য দৃষ্টি অর্থে ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান দর্শন শক্তি । জ্ঞানে 
সমস্তই দর্শন হয়। আর যাহা একের পক্ষে ভবিষ্যৎ তাহা! আবার অন্তের 
পক্ষে ভূত বটে। দিব্যদৃষ্টি অসম্ভব নহে। অসম্ভব বলিতে যিনি তৃপ্তিলাভ 
করেন তিনি তাহাই করুন, আর কি করিবেন? 

যাহা হউক ধৃতরাষ্ট্র জ্ঞাতিবধ সন্দর্শন করিতে অভিলাষ করিলেন না-_ 
যুদ্ধবৃত্তান্ত শবণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তখন ব্যাসদেব সঞ্জয়কে 
বর প্রদান করিয়। ধৃতরাষ্্রকে কহিলেন, মহারাজ! এই সঞ্জয় তোমার নিকট 
অবিকল যুদ্ধবৃত্তীস্ত বর্ণনা করিবেন। ইনি কি দিবা কি রাত্রি, সকল সময়েই 
কি প্রকাশ কি অপ্রকাশ সকল বিষয়ই জানিতে পারিবেন এবং অন্তে যাহা 
মনে মনে কল্পনা করিবে তাহাও অবগত হইবেন (ইহার শরীরে শত্রম্পর্শ 
হইবে না এবং ইনি পরিশ্রমেও কদাচ ক্লান্ত বা শ্রাস্ত হইবেন না)। একমাত্র 
সঞ্জয়ই এই যুদ্ধ হইতে বিমুক্ত হইন্জ জীবিত থাকিবেন। আমি কৌরব ও পাগুব 
দিগের কীর্তিকলাপ সর্বত্র প্রথিত করিব। তুমি শোকাকুল হুইও না। 
ইহাদিগের অনৃষ্টে এইরূপই নিদ্দি আছে। তুমি ইহা নিবারণ করিতে কখনই 
সনর্থ হইবে না। যেখানে ধন্ম সেইখানেই জয় জানিও । 

ইহা দ্বারা জানা যায় কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের পর ব্যাসদেব মহাভারত রচনা 
করেন। 

ব্যাসদেব তৎপরে এই যুদ্ধে যে ভয়ঙ্কর হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইৰে তাহারই 
পূর্ব লক্ষণ সমূহ বৰ্ণনা করিলেন। যে সমস্ত দুনিমিত্ত উপলক্ষিত হইতেছে 
তাহা নিতান্ত ভয়প্রদ। 

আমর! দ্রনিমিত্তের কতক কতক উল্লেখ করিব_কাক শোন গৃধাদি 
সমবেত হইয়া! বৃক্ষাগ্রে নিপতিত হইতেছে; কঙ্ক পক্ষী কঠোর চিৎকার করিয়! 
দক্ষিণ মুখে ধাবমান হইতেছে; হুধ্যদেব উদয়াস্ত কালে কবন্ধপরিবৃত, সন্ধযা- 
কালে কৃষ্ণগ্রীব, শ্বেতলোহিত প্রান্ত, বিছ্যদ্দামমণ্ডিত পরিধিমগুলে পরিবেষ্টিত; 
দিবাভাগেও চন্দ্র নক্ষত্র প্রজ্বলত হইতেছে, দিন ও রাত্রির ভেদ নাই। 
কার্তিকী পৌর্ণমাসীতে নভোমওল পদ্মাভ--এবং আকাশে অলক্ষ্য প্রজ্লিত অগ্রিবর্ণ 
চক্র! সমুদিত হইয়াছে। | 

“মহারাজ | প্র্গাক্ষয়ের বহু চিহ্ন দেখা যাইতেছে-_রাত্রিকালে অস্তরীক্ষে 
বয়াহ ও মার্জারের তুমুল শব্ধ শ্রুতিগোঁচর হইয়া থাকে। দেবসূর্তি কম্পিত, স্বেদ 
সিক্ত ও ভূতলে পতিত হইতেছে । ময়ূর, কোকিল, শুক, সারসাদি কঠোর 
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চিৎকার করিতেছে । প্রাতঃকালে শত সহজ পঙ্গগাল দেখা দিতেছে। 
অরুন্ধতী নক্ষত্র বশিষ্ঠদেবকে পশ্চাদ্বর্তী করিয়াছেন। ানৈশ্চর রোহিণীকে 


নিপীড়িত কবিতেছেন। চন্ত্রমার কলঙ্বচিহ্ন তিরোহিত হইয়াছে__আকাশ 
মেঘ শূষ্ঠ -অকসম্মাৎ মহাগর্জন শোনা যাইতেছে ।” 


আরও অনেক ভুল্লক্ষণ ব্যাসদেব দেখাইয়াছেন-__শিশুগণ দগুহস্তে পর- 
ম্পর পরম্পরের প্রতি ধাবমান হইতেছে । সমীরণ প্রবলবেগে বহিতেছে। অন- 
বরণ ভূমিকম্প হইতেছে । মঙ্গল, বক্র হইয়া মঘানক্ষত্রে ও বৃহষ্পতি শ্রবণাতে 
অবস্থিত । শান, উত্তর ভাদ্রপণ নক্ষত্রে আরোহণ করিয়া শোভা পাইতেছেন। 
রানু র্মাসন্নিবানে গমন করিতেছে । দ্বিতীয় উপগ্রহ কেতু সধূম পাবকের ন্যায় 
প্রজ্লিত হইয়া জোষ্ঠানক্ষত্রকে আক্রমণ করিয়াছে । গ্রবনক্ষত্র প্রজ্বলিত 
১ইয়া বামপার্শে প্রবন্তিত হইতেছে। ক্রর গ্রহ চিত্রা ও স্বাতী নক্ষত্রের মধ্যভাগে 
আসিয়াছে । মঙ্গল গ্রহ বক্রভাবে বৃহস্পতি সমাক্রান্ত শ্রবণা নক্ষত্রকে আবরণ 


করিয়াছে । 
মহারাজ! পুর্থবীতে সর্বপ্রকার শশ্ত জন্মিতেছে। সর্ব শশ্তের প্রধান 


9 বিশ্বব্যাপী যব পঞ্চশীর্ষশালী এবং ধান্য শতশীর্ষসম্পন্ন দেখ! যাইতেছে । 
আব দেখুন একমাসের ত্রয়োদশী, চতুর্দাশী, পঞ্চদশী, ও ষোড়শী [তিথি এবং 
জুূপব্র দিনে চন্দ ধা রানৃগ্রপ্থ হইতেছে-_সযুদায় প্রজাক্ষয়ের এই সমস্ত চিহ্ন 

এই স্থানে ব্যাদদেব আর একবার ধতরাষ্ট্রেরে অভিপ্রায় জিজ্ঞাস' 
করিলেন। বতরাষ্ট্র সংশয়াকুলচিন্ত। যুদ্ধ না হয় ইহাই ধৃতরাষ্ট্রের উচ্ছা। 
পাগুবদিগকে রাজ্য না দেওয়াই ছধ্যোধীনের ইচ্ছা--বৃতরাষ্্র এ পুত্রকে 
শাসন করিতে অসমর্থ । যদি যুদ্ধ না হয় এবং পাগ্বের! চিরদিন বনে বাস 
করে তবে মন্দ হয় না। কিন্তু তাহা ত হইবে না--যুদ্ধ হইবেই, কুরুকুলও ধ্বংস 
হইবে। পুত্ৰগণ আমার বশ্য নহে। 

ধৃতরাষ্ট্র তখন পাণ্ডবপক্ষের শুভলক্ষণ শুনিতে বাসন! করিলেন। ব্যাগ 
বলিতে লাগিলেন--যখন হুতাশন বিমলপ্রভাসম্পন্, ধুম শৃন্ঠ ও দক্ষিণাবর্ত 
হয়--শিখ! উৰ্দ্ধে, গমন করে--আহুতির গন্ধ অতি পবিত্র হয়, তখন জয় হইবে 
নিশ্চয়। যাহারা প্রস্থিত বা গমনে অভিলাষী তাহাদের পক্ষে কাকের 
শব্দ প্রিয়তর | বায়সেরা পশ্চান্তাগে শব্দ করিয়া গমনোম্বুথ ব্যক্তিকে ত্বরান্বিত 
করে এবং সন্মুখে শব্দ করিয়া নিবারিত করে। শকুনি রাজহংসাদি দক্ষিণা- 
ভিমুখ হইলে রণ স্থলে জয় ছয়। যাহাদের গৈন্ত বড় সুশোভিত দেখাক 'জাহাহা 
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জয়লাভ করে। সেনা অল্পই হউক আর অধিকই হউক তর্ষই যোদ্ধাগণের জয় 
লক্ষণ । 

ব্যাসদেব এই সমস্ত বলিয়া প্রস্থান করিলেন। সঞ্জয়কে তখন ধৃতরাষ্টর 
যে দেশ হইতে যে যে বীরপুরুষ আগমন করিয়াছেন তাহার ব্বিরণ জিজ্ঞাসা 
করিলেন। এই উপলক্ষে সঞ্জয় ভারতবর্ষের স্থান সমূহ ও নদী সমূহের উল্লেখ 
করিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে হৈমষত্বর্য ও ভরিবর্ষেবও বিবরণ দিয়াছেন । এই 
সমস্ত ভীন্মপর্ববান্তর্গত জন্বুখণ্ডবিনিশ্মাণ পর্বে লিখিত হইয়াছে । ধৃতরাষ্ট্র তখন, 
জন্ুখণ্ডের বিস্তার পরিমাণ, সমুদ্রের প্রকৃত পরিমাণ, শাকদ্বীপ, কুশদ্বীপ উত্যাদির 
বিবরণ জিজ্ঞাসা করিলেন । ভীন্মপর্বাস্তর্গত ভূমিপর্কে ইহার উল্লেখ আছে, ॥ 
ভীম্মপর্ধের মধ্যে তৃতীয় পর্বের নাম ভগবদগীত। পব্বাধায় } 


তৃতীয় অংশ। 


ভগবদৃগীত।-পর্ববাধ্যায় । 


ধৃতরাষ্ট্র ও সঞ্জয় সংবাদ । 


ভীম্ষপর্ষের, ত্রয়োদশ হইতে চতুর্দশ অধ্যায় পর্য্যন্ত গীতা পর্বাধ্যায়েব 
প্রথম অংশ। পঞ্চবিংশতিতম অধ্যায় হইতে গীতা উপনিষৎ আরম্ভ । 

আমরা প্রথম অংশের ১২ টি অধ্যায় সংক্ষেপে উল্লেখ করিব। ধূতরাষ্ট্রকে 
তন্তিনাপুরে রাখিয়া সঞ্জয় কুরুক্ষেত্রে গমন করিয়াছিলেন। স্বচক্ষে ভীম্মের 
সহিত পাগুবদিগের যুদ্ধ দেখিয়াছেন। দশ দিন যুদ্ধের পর ভীম্ম শর শয্যায় 
শয়ন করিলেন _'আর সঞ্জয় রণক্ষেত্র হইতে প্রত্যাগত হইলেন। 
. সঞ্জয় চিস্তাপরায়ণ ধৃতরাষ্্র সন্মুখে সহসা উপস্থিত হইলেন। ধৃতরাষর 
এষকুনমান্ধ। সঞ্জয় প্রণাম করিয়া, দীনবচনে বলিলেন আমি সঞ্জয়। মহারাজ! 
নী প্রশয্যার. অবস্থিতি করিতেছেন-_-এই মহাবীর অস্ত অযোগ্য ব্যাক্তির 
নিত হইয়া বাত তরু সায় ধরাশায়ী হইয়াছেন। 
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ধৃতরাষ্্ী বড়ই ব্যাকুল হইয়াছেন-__নিতাস্ত দুঃখিত, ভাবে ভীগ্বের সংগ্রাম 
ও মৃত্যুর কথা৷ শুনিতে চাহিতেছেন-_-মনের আবেগে কত কথাই শুনিতে 
চান_-বলিতেছেন “সঞ্জয় ! শুনিলাম দশদিনের যুদ্ধে ভীম্ম দশ কোটি সৈন্য নিহত 
করিয়াছেন হায়! আজ তিনি আমাব দুৰ্ম্মন্রণায় অযোগ্যরূপে নিহত হইয়া 
বাতভগ্ন তরুর ন্যায় ধরাশায়ী হইয়াছেন। শিখণ্ডী কিরূপে ভীক্মকে সংহার 
করিল? কৌরবগণ কি তখন ভীম্মকে পরিত্যাগ করিয়াছিল? হায়! আমাব 
জয় কি প্রস্তরময় ? তায়! ইহা কি কসিন-- পুকষোন্তম ভীন্ের মৃত্যু সংবাদ 
শুনিয়া ইহা বিদীণ হইয়া গেলনা । হায়! হায়! যুধিষ্ঠিব কি নিষ্ঠর--সে ত 
ধার্মিক--তার হৃদয়ত করুণাপবিপূর্ণ--সেও কি ইহা নিবারণ করিতে পারিল ন!? 

হায়! যে ভীম্মরূপ সমুন্নত মহামেধ--মৌব্বানির্ঘোবরূপ গঞ্জন ও ধনুধ্বনি- 
রূপ বজ্রধবনি সহকাবে পাগওব, পাঞ্চাল ও স্প্নয়গণের উপর বাণরূপ বারিধারা 
বর্ষণ করত দানবান্তকারী দেবরাজেব স্তায় অরাতিরথ সমুদায় নিপতিত করি- 
ঘাছেন, আজ সেই ভীত্ম ধরাশারী হইয়াছেন _ইহাও আমাকে শুনিতে হইল ? 
আজ বেলাভূমি সাগব বোধ কবিল? সঞ্জয়! তুমি আমাব কাছে বল কোন 
বীর ভীম্মকে অবরুদ্ধ করিয়াছিল? ভীশ্মকে আদিত্যের স্তায় ধরাতলে নিপতিত 
দ্রেখিয়া দুর্যোধন কিরূপ হইয়াছিল ? দেখ সঞ্জয় । ভীক্মনিধনবার্তী শ্রবণে 
আমার শান্তি চিরদিনেব জন্য দৃব হইয়াছে । আমাব জদ়ে পুরবিয়োগজনিত 
যে শোকানল সমুখিত হইয়াছে তুমি যেন তাহা রত দ্বাব! উদ্ধীপিত কবি- 
তেছ। ঢরাস্মা দুর্গ্যোধনের বুদ্ধিতে নীত্তিঘুক্ত বা নীতিবহিভ ত যাহ! যাহা 
বটিয়াছে, কুৰু পাণ্ডব সৈষ্ঠ যে যাং কবিয়াছে, ভুমি তাহা কীর্তন কর। 

তগবদগীতার প্রথমেই যে সঞ্জয়কে প্রশ্ন করা হইয়াছে ইহাই ধৃতরাষ্ট্রে 
প্রথম প্রশ্ন । সঞ্জয় তখন বুদ্ধ ভূমি হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন-_ভীগ্মরকে শব- 
শয্যায় নিপতিত হইতে দেখিয়া আপিয়াছেন__এক্ষণে ধৃতরাষ্ট্র নিকটে প্রথম 
হইতে বলিতে আরম্ভ করিলেন । সঞ্জয় বলিলেন, মহারাজ ! আমি প্রত্যক্ষ ও 
যোগবলে তুরঙ্গ, মাতঙ্গ ও রাজাদিগের অদ্ভুত কার্ধা দর্শন করিয়াছি, এক্ষণে 
যেরূপ ঘটিতেছে তাহাও পূর্বে দর্শন করিয়াছি। 

আমি ব্যাসদেবকে নমস্কার করি--যাঁহার প্রলাদে আমি দিব্যজ্ঞানু, অতীন্দরিয় 
দৃষ্টি, দূর হইতে শ্রবণ, পরচিত্তবিজ্ঞান, উতকষ্ট আক্কাশগৃতি, অতীত অনাগত 
বৃত্তাস্তের অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি--ধাহার বরদালে অস্ত্রসূহের অল্প শু হুই- 
'্লীছি, সেই ব্যাসদেবকে পুনরায় নমস্কার করিতেছি ॥ 


৩৮৮ ভারত সমর ।' 


কৌরবসেন! বাহিত হইয়াছে । ছুর্ম্যোধন, দুঃশাসনকে ভীগ্নের রক্ষাকারী রথ- 
সকল যোজনা করিিতি বলিলেন--সৈন্তগণ সঙ্জীভূত হইল। ঢৃয্যোধন বিশেষ 
করিয়া বলিয়া দিলেন--ভীশ্মকে বক্ষা কবাই এখনকার প্রধান কাধ্য-_ভীম্ম 
শিখণ্ডীর সহিত যুদ্ধ কবিবেন না, কারণ শিখণ্ডী পূর্বে স্রীলোক ছিল। সকলে 
শিখণ্ডীকে বিনাশ করিবার চেষ্টা কর। অরক্ষিত হইলে সিং5ও শৃগাল কতৃক 
বিনষ্ট হয় আমর! যেন সিংহরূপ ভীম্মকে শগালকপ শিখণ্ডীব হস্তে নিপাতিত ন! 
করি। হে ছুঃশাসন! যুধামন্ত্য বাম চক্রে, উন্তমৌজা দক্ষিণ চক্রে অবস্থান করিয়া 
অঙ্জ নকে রক্ষা করিতেছে, আবার অঙ্জন শিখণ্ডীকে রক্ষ। করিতেছে-- 
এক্ষণে যাহাতে শিখণ্ডী ভীম্মকে সংহার করিতে না পাবে তোমরা তাহাই 
কর। 

যুদ্ধের পূর্ব রাত্রিতে চন্দ্রমা মঘানক্ষত্রে গমন করিলেন, দাপ্যমান সপ্ত 
মঠাগ্রহ আকাশে পতিত হইল, দ্িবাভাগে দিবাকর যেন দিধাড়ত হইয়া 
উদিত হইয়াছিলেন। 

রজনী প্রভাত হইতেছে । এখনও চারিদিক প্রকাশ হয় নাই ! চারিদিকে 
একটা কোলাহল ক্রুত হইতেছে ভুঁপালগণের সাজ সাজ শব্দ, শঙ্খ দুন্দুভির 
বাগ, সৈন্যগণের সিংহনাদ, তুরঙ্গের হেষাবন, রথনেমির ঘর্ঘরশন্দ, মাতঙ্গের' 
বৃংহিত, যোদ্ধাগণের বাহ্বান্কালন-_সমুদ্রা় শব্দ মিলিত হইর। দশদিক আকুল 
করিয়া! তুলিল। দেখিতে দেখিতে হুধ্যদেব আকাশে উদ্দিত হইলেন--অস্তর শঙ্ 
কবচে সবর্য্যকিরণ ঝক্মক্‌ করিতে লাগিল । হস্তী, অশ্ব, রথ,পদান্তি-_সমস্ত নয়ন: - 
গোচর হইতেছে । কোৌরবসেনামধ্যে পিতামহ তীক্স পূর্ণচন্দেব ন্যায় শোভা ধারণ 
করিয়াছেন প্রধান প্রধান বীরপুরুষগণ আপন আপন সেনামখে শোভা 
পাইতেছেন। সেনাপতি ভীম্ম এক অক্ষৌহিণী মহাসেনা সমভিব্যাহারে 
সকলের অগ্রে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন । শ্বেত উষ্ভীষ, শ্বেত ছত, শ্বেত 
কবচে ভীম্ম সুন্দর, শৌভাবিশিষ্ট হঈয়াছেন। যেমন ক্ষুদ্র মৃগগণ জস্তমাণ 
মহাসিংহকে দেখিয়া ভীত হয়, সেইরূপ ব্ষটদন্স প্রভৃতি সগ্জয়গণ ভীম্মকে 
অবলোকন করিয়া উদ্বিগ্ন হইয়াছেন । আর একদিকে একাদশ অক্ষৌহিণী, 
অন্তদিকে সপ্ত অক্ষৌহিণী সেনা উন্মত্ত মকরাবর্তযুক্ত মহা গ্রাহসমাকুল যুগাস্ত- 
কালীন সমবেত সাগ্রদ্বয়ের স্রায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল । 
. ভীক্স প্রথমেই সমস্ত মহীপালকে আনয়ন করিলেন এবং সকলের উৎসাহ, 
বর্ধনের জন্য গ্ত্রিরের ধর্ম জ্ঞাপন করিলেন--নাভাগ, যযাতি, মান্ধাতা, নহুষ,, 


ভারত সমব। ৩৮৯ 


নগ পড়তি নবপতিগণ যুদ্ধদ্বারাই সিদ্ধ হইয়াছিলেন-ব্যাধি দাবা গৃহে প্রাণ- 
ভাগ কবা ক্ষত্রিয়ের অধশ্ম__শস্ দ্বারা মৃত্যুই তাহাদের সনতন ধন্ম। 

উপদেশবাকা শেষ হইলে দড্রোণ, অশ্বথামা, বাহিলক, রুপাচাধায আপন 
আপন ব্যভ'চরনা কবিলেন। 

আবার ছদরকম্পন তুমুল শব্দ উথিত হইল । হে রাজন! ন্সাপনাব পুর্ব 
একাদশ অক্ষৌহিণী সেন! বমুনাসঙ্গত জাঙ্গবীব গ্যায় নরনগেচির হইতে 
পণ | 

কৌববসেন! পতিত দেখিয়া যুধিষ্ঠির, অক্জুনকে বৃহস্পতি উক্ত ক্রৌঞ্চারুণ 
পাত খ5না করিতে পলিলেন। অল্প দেনা লইয়া অধিক “সনাব সহিত যদ 
করিতে হইলে এইরূপ এ হই প্রশস্ত । 

অর্জুন সত্বব বাহ রচনা করিলেন। তখন পরিপূর্ণ ও স্তিমিত ভাগীরথাক 
ন্যায় পাগুবগণেব মহতী সেনা কৌরবগণকে আগমন করিতে দেখিয়া মন্দ 
মন্দ গমন করিতে লাগিল । ভীমসেন পাগুবসৈন্ের অগ্রনেতা। বষটদায়, 
নকুল, স্হদেব, ধষ্টকেতু--উহারাও অগ্রনেতা হইলেন । বিবাট এবং অক্ষৌভিণী 
পাঁরবৃত রাজ| যুধিষ্ঠির এবং অন্যোন্য নাত! ও পুত্রগণ পৃষ্ঠগোগ্বা হইলেন । 
সূ্য্যোদয় হইলেই পাগুৰ সৈন্যগণ সন্ধ্যা বন্দনা, সমাপন করিল। আকাশে 
‘মেঘের লেশ মাত্র নাই। গঞ্জনশীল সমীবণ জলবিন্দুসহকারে প্রবাহিত 
হউল--প্রবল বায়ু কর্কব হ্মণ করিল । অকন্মাৎ জগৎ অন্ধকারময় ভষ্টল । 
পূ্্বমুণে উল্কা শিপতিত হয়া মহাশব্দে, বিদীণ হইয়া গেল । দিবাকর প্র» 


শন্ত হইলেন । 
প্রথমে ভামসের্ন গদা! ঘণন* করিতে কবিতে বিপঙ্ষসৈন্ঠমথে চালিলেন। 


শাহ কিরূপে রচনা করা হইত ইহা জানিত পাঠকের ইচ্ছা হইতে পারে । 
সঞ্জয় ধুতরাষ্ট্রকে বলিতে লাগিলেন-_-মহারাজ ! একলক্ষ তস্তীর এক এক ত স্টরাব 
প্রতি এক এক রথ, এক এক রথের প্রত এক এক শত অশ্ব, এক এক অশ্বের 
প্রতি দশ দশ বন্ুদ্ধর, এক এক বনুদ্ধরের প্রতি দশ দশ চর্সী এইরূপে 
সৈন্য ব্যতিত হইত । 

আর অজ্জুন! অক্ুন রুদ্ররূপ ধারণ করিয়াছেন। কেশন পুনঃ পুনঃ 
ভীম্রকে দেখাইয়া দিলেন। ভীন্মের সহিত বুদ্ধ করিবাব পূর্বে ভগবান, 
বাঙ্জুদেব অ্জ্জুনকে দুর্গার স্তব করিতে বলিলেন। 

রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া অৰ্জ্জুন কৃতাঞ্জলিপুটে দুর্গার স্তব করিলেন } 


৩৯৩ ভারত সমব। 


এই স্তব অতিশয় সুন্দর । ধাহাদের ইহা প্রয়োজন তাহারা ভীন্মপর্ধে গীতা 
পর্বাধ্যায়ের ২৩ অধ্যায়ে ইহা! প্রাপ্ত হইবেন। 

অৰ্জ্জুনের স্তবে আগ্যাশক্তি প্রীত হইলেন। অৰ্জ্জুন ও বাস্থদেব সমক্ষে 
ভগবতী আত্ম প্রকাশ করিলেন--বলিলেন অর্জুন! যুদ্ধে তোমার জয় হইবে 
তুমি নর, নারায়ণ তোমার সহায়__কে5ই তোমাকে পরাজয় করিতে পারিবে না। 

ভগবতী অন্তৃিত হইলেন। অর্জুন বরলাভপুর্ঘক জয়লাভে কৃতনিশ্চয় 
ভইলেন। তখন বাস্থদেবের সহিত রণে আবোহণ কাঁবয়৷ শঙ্খধ্বনি করি- 
'লেন। ইহার পবেই গীতা আরম্ভ হইয়াছে। 


সমাপ্ত 


ভারতমাবিত্রী । * 


(শত তং বেদশান্ত্রপরিনিষিত-শুদ্ববুদ্ধিং 

চর্মান্বরং সুরমুনীন্দ্র-মুতং কবীন্দ্রং। 

কুষ্ণত্বিষং কনকপিঙ্গ-জটাঁকলাপং 

ব্যাসং নমামি শিবসা ভিলকং মুনীনাম্‌ ॥ ১ 

ওঁ নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোতমং | 

দেবী* সবন্ধ তীঞ্চৈব তাতো অযসকারায়ত ॥ ১.) 
ধৃতবাষ্ট্ উনাচ। 

ও বি সঞ্জয় যদবৃত্তং যুদ্ধে তেষাং মহাত্মনা* । 

পাণ্ডবানাং কুরূণাঞ্চ সম্প্রবৃত্তে মহাহবে ॥ 

কে তত্র প্রমুখ! যোধাঃ কে চ তত্র মহাবলাঃ। 

মহারথাশ্চ কে তত্র কথং তে ত বিনিপাতিতাঃ ॥ ৩ 


* সাবিত্রী অর্থাৎ গীয়ত্রীর মধ্যে যেমন সমগ্র বেদেব তাৎপযা আছে, সেহরূপ ইতর মদে। 
সমগ্র ভাবতের তাতপযা আছে বলিষ| ইহাকে ভাবছসাবিত্রা বলে! উহা মহ'ভারতের 
গর্গারোহণপর্বের অন্ডণঁত বলিয়া প্রসিদ্ধ : কিন্তু প্রচলিত নহ ভাবলে বর্গারে।ভণপবেল 
*তাবতসাবিনী আছে, তাঁচা হইতে উহা! সম্পুণ লিডিন্ন । ভবে একটিমাত্র ক উভয়পুন্াকঈ 
একরপ দেখা বায়, যখ।--“ইমাং ভারতনাবিত্রা' পাণকখায় ম: পটে স ভারহফল" প্রাপা 
পর” বঙ্গ ধিগচ্ছতি ॥” ইহাতে বোধ হয় যে, মহষি বেদব্যাস প্রথমত যে সষ্টিলক্ষাশ্জাকাহ্াক 
মহাভারত প্রণয়ন করিয়াছিলেন--যাহাব ত্রিংশল্লক্ষ /দবজোকে, পঞ্চদশলক্ষ পিতৃলোঁকে, চতুপণলঙ্গ 
গঙ্ধর্ধলে'কে ও একলক্ষ মনুষ্কলোকে প্রতষ্ঠিত আছে,- -তাহাবই কোনপ্রকার 1 মস্তবত: 
পিতৃলোকে প্রতিষ্টিত ) মহাভারতের অন্তর্গুতই ইহ! হইবে) ইহা শ্রদ্ধ'ক।লে ( শরবাপ'ঠের পর ) 
অনেকে পাঠ করিয়া থাকেন | 


যাহাব নিশ্মল বৃদ্ধি বেদশাস্তরে | পরিনিষ্ঠিত শেন যিনি বেদের তত্বজ্ ), মুগচন্ম সাহার 
পরিধান, দেবতা ও দুনিগণ যাহাকে স্তব করেন, যিনি কবিশ্রেষ্ঠ, যিনি কুষ্ণবর্ণ, যাাব জট সমূহ 
সুবর্ণ স্তায় পিঙ্গলবর্ণ, সেই মুনিশ্রেষ্ঠ ব্যাসকে মণ্তক অবনত করিয়া প্রণাম করি । :। 

নারায়ণ, নরোত্তম নর, ও দেবী সরম্বতীকে প্রণাম করিয়া, তার পর জয়নামক গ্রন্থ প'ঠ 
করিবে । ১। 

ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা কবিলেন-হে সঞ্জয়, সেই মহান্ত্র। পাণ্ডব ও কৌরবদিগের যুদ্ধে যাহ! যাহ! 
ঘটিয়াছিল, বল। সেই মহাযুদ্ধ প্রবৃত্ত হইলে কে কে প্রধান ঘাচ্ধা, কে (ক মহ'বল, ও কে কে 
মহারথ ছিলেন ? এবং কিরূপে তাহার! নিহত হঃলেন ?1৩। 


০৯২ ভারতসাবিজী । 


ভীন্মদ্রোণৌ কথং ভগ্ন কর্ণশল্যৌ কথং ভতৌ । 
পুত্রশ্চ মম মন্দা! কথং ঢর্য্যোধনো| হতঃ ॥ ৪ 


সঞ্জয় উবাচ। 
শৃণু রাজন্‌ যথা বৃত্তং যথা দৃষ্টং ময়া প্রভো। 
যথা! তে নিহতাঃ শূরাঃ কুরক্ষেত্রে মহাহবে ॥ 
যে তত্র প্রমুখা যোধা যে চ তত্র মহাবলাঃ। 
মহারথাশ্চ যে তত্র যথা তে বিশিপাতিতাঃ ॥ ৫ 
ভীম্ম্রোণৌ যথা ভগ্মৌ কর্ণশলেটা যথা হতো । 
পুত্রশ্চ তব মন্দায্ম! যথা ছূর্যোধনো! হতঃ ॥ ৬ 
যুধিষ্ঠির উবাচ । 

ইন্জপ্রস্থং তিলপ্রস্থং জায়স্তং বারণাবতঃ । 
দেহি মে চতুরো গ্রামান্‌ পঞ্চমং ভন্তিনাপুবং ॥ ৭ 
পঞ্চ গ্রামানিমান্‌ রাজন্‌ যাচ্যমানান্‌ সুযোধনঃ। 
শ্ত্বা চ তব মন্দাত্মা পুত্রঃ প্রোবাচ ভন্মাতিঃ ॥ ৮ 

দুৰ্য্যোধন উবাচ । 


স্চাগ্রেণ সুতীক্ষেণ ভিগ্ঠতে বা চ মেদিনী। 
হদদ্ধন্ত ন দাল্তামি বিন! এ যুদ্ধেন কেশব ॥ * 


সা ও দ্রে।ণ রি ই হতলেন ? কণ ও শলা aie হত হঈলেন £ এবং আম 
এমি পুত্র দ্ুষেশীধনহ বা কিকূপে হত হইল } । ৮) 

গঞ্জয় কহিলেন_-হে মহারাজ, হে প্রভো, কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে নেরপ ঘটিয়াছল, আমি যেরূপ 
দখিয়াছি, এব দেই বীরেরা যেরূপে নিহত হইয়'ছেন, তাহা শুনুন । ও যুদ্ধে যীহারা প্রধান 
“বান্ধা, মহাবল ও মহারণ ছিলেন, এবং যেরূপে তাহারা নিহত হইয়াছেন, শুনুন । ৫| 

ভীষ্ম ও দ্রোণ মেরূপে নিহত হইয়াছেন, কণ শলা যেরূপে হত হইয়াছেন, এবং আপনার 
মূচমতি পুত্র হুষযোখন যেরূপে হত হইয়াছেন, তাহাও শুনুন । ৬! 

যুধিষ্ঠির কৃষ্ণ দ্বারা বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন--ইন্দপ্রস্থ, তিলপ্রস্থ, জয়ন্ত, বারণাবত ও 
হস্টিনাপুর-_-এই পাঁচখানি গ্রাম ( পঞ্চল্রাতার জন্য ) আমাকে প্রদান কর । ৭1 

হে রাজন, আপনার ছুঃশীল ছুন্মতি পুত্র ছুধ্যোধন এই পাঁচখানি গ্রামের প্রার্থন! শুনিয়া 
কুষ্ণকে বলিলেন ; ৮ 

হে কৃষ্ণ! যতটুকু ভূমি সৃতীক্ষ হুচীর অগ্রভাগে বিদ্ধ হয়, তাহার অদ্দধেকও বিনা 
যুদ্ধে দিব না ।৯। 


ভাবতসাবিত্রা। ৩৯৩ 


জীবিতো লভতে লক্ষ্মীং মৃতো যাতি স্থরালয়ং। 
রণমৃদ্ধাস্থিতঃ কায়ঃ কা চিন্তা মবণে বণ্চে॥ ১০ 


স্পেস 


এষ সন্ধিঃ কৃতে| যত্তে লক্ষীঃ কন্ত ন রোচতে ॥ ১১ 
শ্রীভগবান্থুবাচ | 
যদ! যদা! দ্রক্ষ্যসি বানরধ্বজং 
ধনুদ্ধরং পাণ্ডব-মধ্যমং রণে। 
গদাগ্রতস্তং ভ্রমিতং বৃকোদবং 
তদা হুদা দাশ্যসি সর্বধামদিনীং + ! ১১ 
বিদ্ুব উবাচ । 
মক্বতাৰ্থে গতে কৃষ্ণে সর্বনাশো ভবিষ্যতি ॥ ১৩ 
পাগুবানাং রণে যোধাঃ সর্ব্বে বিষ্ণুপবায়ণাঃ । 
কৌববাণাং রণে যোধাঃ সর্বেব বীবপরাক্রমাঃ ॥ ১৪ 
অজ্জুনঃ সাতাকিশ্চৈব ধৃষ্্যয়ে। ঘটোৎকচঃ | 
নকুলঃ সহদে বশ্চ ধ্মপুত্রে। যুধিষ্ঠির: । 
ভীমসেনো বিরাটশ্চ দ্রুপদশ্চ মহাবথঃ । 
সৌভদ্রো ভ্রৌপদেয়াশ্চ ষোড়শৈতে মহারথাঃ ॥ ১৫ 
দোণে। দ্রৌণিঃ কুপঃ কর্ণ! বুষসেনস্ত্বলম্বুষঃ । 
ভূরিশ্রবাশ্চ বাহলীকো ভগদন্তস্তথৈব চ। 
জয়দ্রথশ্চ শকুনিঃ শশবিন্দুশ্চ পার্থিব: । 
নথ দুঃশাসনশ্চৈৰ কৃতবন্মা মহাবলঃ । 


১০ a” set EOL SENEEES 


* যদা! যদা-_অবধারণে দ্বিত্বম্‌, যদৈব হতাৰ্থং | এবং তদা তদেতি। অমিত, ₹__জ্রমধাতৌত 
“অন্যেপি ধাতব; কচিৎ" ইত্তি চুরাদিত্বাৎ স্বার্থে ণিচ.। অথব। ভ্রমণ” ভ্রমঃ, ততঃ করোত্যর্থে 
িচ, ভ্রমি ইতি নাশধাতো রূপম্‌ । রি 


মানবদেহ সন্মুখযুদ্ধে অবঠিত হইয়া জীবিত থাকিলে রাজলগ্ষী লাভ করে, মরিলে শ্বর্গলোকে 
গমন করে ; অতএব যুদ্ধে মরিলেই বা ক্ষতি কি?। ১০। 

তুমি এই যে সন্ধি করিতে উদ্যুক্ত হইয়াছ, বল দেখি লক্ষ্মী কাহার না ভাল লাগে ? (অর্থাৎ 
অতুল প্রশ্যযশালী ব্যক্তিও অল্প-্রশ্বর্ধ্যে উপেক্ষ। করে না )। ১১। 

ভগবান্‌ বলিলেন--যখনই কপিধ্বজ পাওবদিগের মধ্যম অর্জুনকে রণে ধনুর্ধারী দেখিবে, 
এবং উৎকৃষ্ট-গদাধারী ভীমসেনকে যুদ্ধে ভ্রমণ করিতে দেখিবে, তধনই সমগ্র পৃথিবী প'গবদিগকে 
দিতে হইবে | ১২ | 

সেই সময় বিছুর বলিয়াছিলেন-_কুষ্চ বিফলমনোরথ হইয়! ফিরিয়া গেলে সর্বনাশ হইবে । ১৩। 

পাওবদিগের যুদ্ধে যাহারা যোন্ধ! ছিলেন, সকলেই বিষ্ণুভক্ত ; আর কৌরবদিগের যুদ্ধে যাহার! 
যোদ্ধা ছিলেন, সকলেই বারের পরাক্রমশালী | ১৪ 

অঙ্জুন, সাত্যকি, ধৃষ্টদ্াম, ঘটোৎকচ, নকুল, সহদেব, ধৰ্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, বিরাট, মুারথ 
জ্রপদ, সুভল্রাতনয় অভিমন্থ্য এবং দ্রপদীর পঞ্চপুত্র-পাওবপক্ষে এই যৌলজন মহ!রথ | ১৫। 

৫০ 


৩৯৪ 


ভারতসাবিত্রী। 
মহাপরাক্রমো৷ ভীম্মঃ শল্যশ্চৈব তু ষোড়শঃ ॥ ১৬ 
এতৈত্বণত্রিংশতা যোদ্ধা ভারতে তু সমস্থিতাঃ ॥ ১৭ 
দেবদানবগন্ধরৈব-রস্ৈরবকষরাক্ষলৈ: । 
অজেয়াক্ত্রিধু লোকেষু তেন তে তু মহারথাঃ ॥ ১৮ 
অজ্জুনঃ সহ পুত্রেণ দ্রোণঃ সহ সুতেন চ। 
কৰ্ণে মহারথে! ভীম্মঃ ষড়েতেতিমহারথাঃ ॥ ১৯ 
সমনালাঃ সমস্পর্ধাঃ সমসত্বা জিতৈক্দিয়াঃ 
সমযুদ্ধেষু যুধ্যস্তে * তেন তে চ মহারথাঃ ॥ ২০ 
কৃপশ্চ কৃতবন্মী চ কাশিবাজো জয়দ্ৰথ: ৷ 
দ্ঃশাসনশ্চ শকুনিঃ ষড়েতেহদ্ধরথাঃ স্মতাঠ ॥ ২১ 
অস্তে চ বহবঃ শূরা-স্বদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ | 
মহারথ! মহানীর্ধ্যাঃ সব্বে বীরপরাক্রমাঃ ॥ ২১ 
অক্টো রথ সহআণি নব দস্তি-শতানি চ। 
হত্বা ভীশ্মো নিবর্তেত + যুদ্ধে তশ্মিন্‌ মাবলঃ ॥ ৯৩ 


+ ষুধান্তে__বন্তমানসামীপ্যে লট্‌ । এবমন্যা্বাপি | 


1 নিবর্তেত-_নিবর্ততে "3 (বিধিলিঙ, আধ? )। এবমন্ততপ্রীপি ॥ 


দ্রোণ, দ্রোণপুত্র অগ্খাম!, কৃপ, 


কারবপক্ষে এ যোলজন প্রধান বীর । ১৬1 


এই বত্রিশজনের সহিত অন্যান্য যোদ্ধার! ভারতযুদ্ধে মিলিত হইয়াছিলেন | ১৭। 
ইউারা ত্রিভুবনে দেব, মানব, গন্ধর্বব, অসুর, যক্ষ ও 


নহারথ । ১৮ । 


পুত্র অভিমন্ার সহিত অর্জন, পুত্র অশ্বথামার সহিত দ্রোণ, কর্ণ ও মহারথ ভীশ্ম--এ ছয় 


জন অতিরথই | ১৯ । 


তাহাদের একইরূপ স্বভাব, একইরুপ সপ্ধা, একইরূপ পরাক্রম, ভাহার। একইরূপ ছজিতেন্দিয়, 


এবং তাহার! সমানে সমানে যুদ্ধে করিতেন ; সেইহেতু তাহারা মহাবল । ২*। 


কৃপ, কৃতবর্শ্মা, কাশিরাজ, জয়দ্রখ, ছুঃশীলন, শকুনি--এই ছয়জন অর্ধরখ বলিয়' 


গ'নিবেন । ২১1 


অন্ত অসংখা যোদ্ধা আপনার জন্য জীবন ত্যাগ করিয়াছেন ; তাহার! সকলেই মহারথ, মহাবীর্য্য 


ও মহাপরাক্রমশালী ছিলেন। ২২ | 


2 TY যচা রা হাযির বালি বই হান করিনা- বিবির 


হইতেন। ২৩ । 


কর্ণ, বৃষসেন, অলম্ুষ, ভুরিশ্রবা, বাহলীক, ভগদত্ত, 
ঢয়দ্রথ, শকুনি, রাজা শশবিন্দু, দুঃশাসন, মহারথ কুঁতবন্মা, মহাপরাক্রমশ'লী ভীম্ম ও শলা-- 


রাক্ষসদিগেএও দুর্জয়, সেই হেতু তাহার! 


ভারতসাবিত্রী। ৩৯৫ 


আদিপর্ব সভাপর্বব পর্ববারণ্যকমেৰ চ। 
বিরাটপর্বর বিজ্ঞেয়ং চতুর্থং তদনস্তরং ॥ 
উদযোগঃ পঞ্চমং পর্ব ভী্মপর্বব ততঃ পরং | 
সপ্তমং দ্রোণপর্ স্তাৎ কর্ণ পব্ব তথাষ্টমং ॥ 
নবমং শল্যপর্ব স্তাদ দশমং সৌপ্তিকং তথা । 
ন্বীপর্বৈকাদশং জ্ঞেয়ং শাস্তিপর্ব ততঃ পবং ॥ 
আন্তশাসিকপর্ন সা দাশ্বমৈধিকমন চ । 
আশ্রম; পর্ব বিজ্ঞেয়ং মৌষলং তদনস্তরং ॥ 
অবণিঃ সপ্দশঃ প্রোক্তঃ * স্ব্গীরোহণমেব চ। 
ঈত্যষ্টাদশ পর্বাণি ভারতে সংস্থিতানি বৈ ॥ ২৪ 
হেমন্তে প্রথমে মাসি শুক্লুপক্ষে ত্রয়োদশী 11 
প্রবৃত্তং ভারতং যুদ্ধং নক্ষত্রে যমদৈবতে ॥ ২৫ 
অজ্জুনে দৃঢ়পাতিত্ব-মাচার্যযে লখুহস্ততা । 

কর্ণে দুঢপ্রহাবিত্বং ব্রীণোতানি সমানি চ॥ ১৬ 
একদা গ্রহণে চৈব সন্ধানে দশধা! শবাঃ ) 
প্রক্ষিপ্তাঃ শতধা যাস্তি নিপতস্তি সহঅধা। 

এবং পার্থশব! যাস্তি দানং বেদলিদে মথ! ॥ ২৭ 
শ্বয়তেহধ্যবসায়েন ধূতরাষ্ট্র রণেন চ। 
ভীমসেন-সমো নাস্তি সেনয়োুরুভয়োরপি ॥ ২৮ 


* অরণিঃ--(খ গতোঁ উণাদিকঃ অপিঃ ) মহাপ্রস্থানমিহার্থ;। অশ্িন পদে বর্ণ।ধিকামাষম ৷ 
+ শুরুপক্ষে বা! ত্রয়োদশী, 'তশ্ত।মিতি শেষ । 


আদিপর্বব, সভাপবব, বনপব্ব, চতুর্থ বিরাটপর্বধ, পঞ্চম টদ্রযোগপর্ব্র, তাঁর পর ভীন্মপবন, 
সপ্তম দ্রোণপর্ধব, অষ্টম কর্পবব, নবম শলাপর্বব, দশম সৌপ্তিকপবন, একাদশ শ্ত্রীপর্বব, ত'ব পণ 
শাস্তিপবন, অন্ুশীননপব্ব, অশ্বমেধপর্নব, অ।শ্রমপর্ব, তৎপরে মৌষলপর্বব, সপ্রদশ মহা প্রশ্থানপর্কী, 
ও র্গারেহণপর্ব-_মহাভারতে এই অষ্টাদশ পর্ব আছে । ২৪ । 

হেমস্তকালে প্রথম মাসে ( অর্থাৎ অগ্রহায়ণমাসে ) শুক্রপক্ষে ত্রয়োদশী তিথিতে ভরণীনক্ষতে 
ভাবতযুদ্ধ আরব্ধ হইয়াছিল । ১৫ । 

অঞ্জনের অবার্থ শরক্ষেপ, দোপাচাধ্যের ক্ষিপ্রহস্তত! ( অর্থাৎ শীদ্ব শীদ্র এরযেোজন! ), এবং 
কর্ণের অব্যর্থ প্রহার--এই তিনষ্ সমান । ২৬) 

মজ্জনের বাণ গ্রহণকালে একটি, ধন্ুকে সন্ধানকালে দশটি, নিক্ষেপকালে একশতটি, এবং 
লক্ষ্যে পতনকালে সহস্বটি হইয়া যাত। বেদজ্ঞ ব্র।ঙ্ষণকে একগুণ দান করিলে যেমন বহুগুণ হয, 
অর্জুনের শরও সেইরূপ । ২৭। 

হে ধৃতরাষ্ট্র,শুনিয়াছি যে উভয় সেনার মধ্যে অধ্যবসায়ে ও যুদ্ধে ভীমসেনের তুল্য কেহ নাই').২৮ 


৩৯৬ ভারতসাবিত্রী । 


রথং রথেন যো হস্তাৎ কুঞ্জরং কুঞ্জবেণ চ। 
কন্তস্ত সমরে স্থাতা সাক্ষাদিব পুরন্দরঃ ॥ ২৯ 
মার্গে মাসি হতো ভীম্মঃ কৃষ্ণপক্ষে যথাষ্টমি | * 
. নবম্যাং বৃষসেনস্ত হতো রাজা মহাবলঃ ॥ 
দশম্যাং ভগদত্তশ্চ একাদশ্যাং জয়দ্রথঃ | 
দবাদন্তামন্ধবাত্রে চ হতে! বীরো৷ ঘটোৎক5ঃ ॥ 
্রয়োদশ্ঠান্ত মধ্যাহ্ন ভারদ্বাজো নিপতিতঃ ॥ ৩০ 
আকর্ণপলিতঃ ক্ষামো বয়সাশীতিপঞ্চকঃ । 
রণে পর্য্যটতি দ্রোণো বুদ্ধঃ ষোড়শবর্ষবত " ৩১ 
চতুদগ্যান্ত সন্ধ্যায়াং কণে| বৈকত্তনো ভতঃ 
স্থধাপুত্রো যদ! কৰ্ণে হৰ্জ্জুনেন নিপাতিতঃ 
তদা চোচ্ছ সিতা ভূমি-রঙ্গুলান্তেক বিংশতিং * * ॥ ৩৩ 
নিঃশব্দভূতং হতবীরকণং 
প্রশাস্তদর্পং ধৃতরা ষ্ট্রসৈন্যং | 
ন শোভতে কর্য্যস্থতেন হীনং 
চন্দ্রেণ হীনং গগনং যথৈব ॥ ৩৪ 
মুখং কমলপত্রাক্ষং £ নেত্রহীনং ভবেদ যথা | 
তখৈৰ কৌরবং সৈম্তং কর্ণহীনং ন শোভতে ॥ ৩৫ 


| ৩১ 


ন যখাষ্টিমি__অঙ্গমামনতিক্রমোতি অবায়ীভাবঃ, অষ্টমামেব উতার্থ;। 
* * "যবোদটৈরশগুল-মষ্টসংগে ০” ইতি ভাঙ্করাচানা” | ৮ যবোদরে'এক অঙ্গুল (ক্লাবলিঙ্গ ) 
হয়। 1 কমলপবাক্ষ-__পদ্মপব্রনদূশ-নে ত্রকোনযুক্তনিতার্থঃ । 


যিনি রথের ছার। বথ, ও ভ$ দ্বারা তন্ট্রীকে বিনাশ করিতে পারেন, সাক্ষাৎ উন্দ্রভুলা হইলেও 
কোন্‌ বান্তি ঠহাব যুদ্ধে তিষ্টিতে পারে ॥ 1২০ । 

অগ্রহায়ণমাগের কৃষপন্ষের অষ্টমাতে ভাম্ম হতপ্রায় হষয়াছিলেন । নবমীত্তে মহাবল রাজা 
বষসেন নিহত ভন । দশমীতে ভগদত্ত, একাদশীতে জয়দ্রথ. এবং ছাদশীর অদ্ধরাতে বীর ঘাটাংকচ 
হত হন। আয়োদশীর মধ্য।ঙ্তে দ্রোণচাখা নিহত. হউলেন । ৩০ । 

যাঁহার কর্ণের রে'ম পর্যান্ত শুত্রবর্ণ হইয়াছিল, যিনি ক্ষীণদেহ, যাহার বয়ঃক্রম পঁচাশী বৎসর 
সেই বৃদ্ধ দ্রোশ ফোড়খবর্ষবয়ঙ্গ যুবার ন্যায় যুদ্ধে বিরণ করিতেন | ৩১ । 

$ চতার্দশীর সন্ধায় বব ]পুত্র কর্ণ নিহত হন | ৩৯। রর 

শ্যাপুত্ৰ কর্ণ যখন অজ্জুন কর্তৃক নিহত হইলেন, তখন পৃথিবী একুশ আঙ্গুল উঠিয়া পড়িয়াছিল 
( যুন্ধকালে কর্ণের পদভরে পৃথিবা একুশ আঙ্গুল অবনত হইয়াছিল )। ৩৩ | 

কণবীর হত হইলে ধৃতরাষ্ট্রের সৈম্য নিঃশব্দ ও দর্পশৃন্য হইল। চন্দ্রহীন হইলে গগন যেমন 
শোভা পায না, সেইরূপ কর্ণহীন হঃয়| এ সৈম্কও শোভা পায় নাই | ৩৪। 

থে মুখে পদ্মপত্রের ন্যায় চক্ষুর কোষ আছে, তাহাতে চক্ষুরিন্ত্রিয় না থাকিলে যেমন সে মুখের 
শোভা হয় না, সেইরূপ কর্ণহীন হইয়া কৌরবদৈস্ক শোভা পায় নাই । ৩৫। 


ভারতসাবিত্রী। ৩৯৭ 


ততঃ প্রভাতসময়ে বিরাটদ্রুপদৌ হতো । 

ভূবিশ্রবাশ্চ বাহলীকঃ শকুনিশ্চ হতো যথা ॥ ৩৬ 

অমাবস্তান্ত * মধ্যাহ্নে নিহতঃ শল্য এব চ। 

অমাবস্তান্ত সন্ধ্যায়াং রাজা ছুধ্যোধনো হতঃ ॥ ৩৭ 

অমাবস্তা-মতীতায়াং দ্রৌণিনা সৌপ্তিক1 হতাঃ 11 

ষ্টদ্যুয়ো হতে রাতো দ্রৌগ্ঠাঃ পঞ্চ চাত্মজাঃ ॥ ৩৮ 
ধরার টব । 

কথং ছুয্যোধনো রাজা ভমসেনেন পাতিতঃ | 

ষষ্ঠী রথসহআণি মম পুন্রশ্ত বাহিনী । 

রথে রথে সহস্েভাঃ শতমশ্বা গঙ্গে গজে। 

প্রত্য্থে দশ ধানুষ্কা ধান্সক্ষে দশ চন্মিণঃ । 

এতস্তাং সৈশ্যসংখ্যায়াং কথং ভর্যোধনো হত্তঃ ॥ ৩৯ 

দিবাশয়া ন মে পুত্র! ন রাত্রৌ দধিভোজিন: । 


গর্বিণীং $ নানুসেবস্তে ন স্পৃশস্তি রজন্বলাং | 
সন্ধ্যাত্রয়মুপাসল্লে “ কথং মৃত্যোব্বশং গান ॥ ৪০ 


Rt CSTR টার রাতের যারে 
* অমাবসী শব্দঃ। “দশোহমামাবসী চ সা” ভাত তিকাওুশেন 1 আমাবামাশজে চপ 
যথা “অমাবন্তাপাযা ধাসা অমামন্ত'পামামসী” ইতি শব্দাণ্বঃ ৷ 
1 সৌপ্তিকা? _ক্ষপ্তি' নিদ্রামনুভবস্বীতি সৌপ্তিকাও বাবাঃ 
3 “আপন্নসঙ্ধা শ্যাদ গুধিবণ প্ররববত্তী ৮ গভভিণা” ই গমব: 1" 
৭ lH প্রয়োগে গিয়াস মাসধাঁতৃর ৭ ভৌবাদিক? : 
পরদিন ( অমাঝঙ্গায় ) প্রাতঃকালে বিরাট ও ও দ্রুপদ হত হইলেন, এবং ভরপ্রিশ্রবা, বাহলাক ও 
শক্নিও হত হইয়াছিলেন । ৩৬ । 
অমাবস্তার মধাক্রকালে শলা নিহিত হইলেন । অমাবস্তার সঙ্গাাকালে রাজা দ্রধ্যোধন ঠত 
হইয়ছিলেন । ৩৭ । 
অমাবস্তা অতাত হইলে, রাত্রিক!লে অশ্বথাম| স্থযুপ্ত প'গুবদৈস্যগণকে, ধুষ্টদ্যুন্নকে 9 দ্রৌপদার 
পঞ্চ পুত্রকে বিনাশ করিলেন | ৩৮ । 
প্তরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করিলেন__ভীমসেন কিরূপে রাজা দুর্য্যোধনকে বিনাশ করিল? বাটতাজাকী 
রথ আমার পুত্রের দেনা । প্রতোক রখের সঙ্গে সহস্র হস্তী, প্রত্যেক হস্তীর সঙ্গে শত অদ্ব, 
প্রত্যেক অশ্বের সঙ্গে দশজন করিয়| ধনুর্ধারী, এবং প্রতোক ধনুদ্ধীরীর সঙ্গে দশজন করিয়া চন্মী 
€ঢালী)। এত সৈন্য থাকিতে দুয্যোধন কিরূপে হত হইল ?। ৩৯। 
আমার পুত্রের! দিবসে শয়ন করে নাই, রাত্রে দধি খায় নাই, গভিণী পত্নীর সহবাস করে নাঈ, 
কতুমতীকে স্পর্শ করে নাই, এবং ত্রিকালে সন্ধা! করিত; তবু তাহারা অকালে মৃ়াবশ 
হইল কেন?! ৪০। 


ভারতপাখিত্রী ৷ 


ঠে 
27 
বব 


সঞ্জয় উবাচ । 

তামাপতস্তীং কুরুরাজসেনাং 

সমুদ্বেলামিব দ্ুনিবাবাং। 

নিবারয়ত্যেকবণ্ণেন পার্থ- 

শ্চিত্রাং গতঃ হুর্মা ইবানববৃষ্টিং ॥ ৪১ 
ব্রাহ্মণেষ চ যে শুবাঃ স্ত্রীধু গোযু চ নির্দয়াঃ । 
বৃস্থাদিব ফলং পক্ধং ধৃতরাষ্ট্র পতস্তি তে ॥ ৪২ 
ব্রহ্মাস্ত্রেণেব পিষ্টান্তে গজ-বাজি-পদাতয়ঃ | 
বুদ্ধকালে প্রলীয়ন্তে মামপাত্রমিবান্তসি ॥ ৪৩ 
অধশ্মেণ তি রাজেন্দ্র পুত্রান্তে বিনিপাতিতাঃ ॥ ৪৪ 
ন চেদশং ভবেদ্‌ যুদ্ধং ক্ষত্রিয়াণাং জয়েষিণাং । 
যাদুশং ভীমসেনেন বৃত্ত দুর্য্যোধনস্য চ। 
প্রত্যক্ষং বাস্থুদেবস্য ধর্ম্মবাজস্য ধীমতঃ ॥ ৪৫ 
ন ধন্ষা ন চক্রেণ ন খঙ্জচোন ন চারুধৈ: | 
গদামুষ্টি প্রহারেণ তলৈশ্চ বিনিপাতিতঃ ॥ ৪৬ 
নিঞ্জিতশ্চ জিতো রাজ! শত্রুভিঃ স্বাপকারিভিঃ | 


_ সঙ্জ্প বলিলেন--সু্য চিত্রা ক্ষত্রে উপস্থিত থাকিয়া যেমন বৃষ্টি নিবারণ করেন, সেইরূপ 
সনুদ্রের বন্যার ন্যায় সেই ছুনিবার কুরুসেনাফে আসিতে দেখিয়া অর্জ্জুন একম'র রথে অবস্থিত ভয়! 
( একাকী ) তাহা! নিবারণ করিয়াছিলেন । ৪১ 4 

হে পুতবাষ্ট, যাহার! ব্রাহ্মণের প্রতি অত্যাচারী হয়, এবং নারী ও গাভীর প্রতি নির্দয় বানভাক 
কবে, বুস্থু হতে পকক্ষল যেমন সহসা পতিত হয়, ভাহারাও সঠকপ পতিত তঠয়া 
পাকে | ২৩ 

আপনার হস্তী, অঙ্গ ও পদাতিরা বঙ্গান্ত্রেই ( অর্থাৎ ব্রহ্মমন্াতেই ) চূর্ণ ভইয়। ছিল ; ক'চা 
মত্পাত্ত যেমন জলে গলিয়! মায়, তাহারাও সেইরূপ যুদ্ধকালে গলিয়। গল । ৪৩। 

হে মহ রাজ. আপনার পুজ্রেব! অধশ্মাচরণ হেতুই নিহত হইয়াছেন । ৪8 ! 

বাসদের শ্রীকৃষ্ণ ও ধীমান্‌ বুরিষ্টিরের সমক্ষে ভীমসেনের সহিত দ্রুযোধনের যেরূপ যুদ্ধ 
হইয়াছিল, জয়েক্রু ক্ষত্রিয়দিগের এরূপ যুদ্ধ হইতেই পারে ন1। ৪৫! 

বনুতে নয়, চক্রে নয়, খড়েগ নয়, অন্য কোনরূপ অন্ত্রশন্পেও নয় ; কেবল গদা ও মৃষ্টিপ্রহারে 
এবং চপ্টোযাতেই রাজ। ছুধ্যোধন নিহত হইয়াছেন ! তিনি নিজে যাহাদের অপকার করিয়া- 
ছিলেন, সেই পত্র! তাহাকে দর্পহীন করিয়। পরাজয় করিয়াছেন। এইকূপে দিন দিন এক এক 
অক্ষোহিণী করিয়া আঠার দিনে আঠার অক্ষোঁহিণী সেন! বিনষ্ট হইয়াছে। 9৬ । 


ভারতসাবিত্রী। ৩৯৯ 


এবমষ্টাদশাহেহস্তা অক্ষৌহিণ্যে দিনে দিনে * ॥ ৪৭ 
দিনানি দশ ভীদ্মেণ 1 ভারদ্বাজেন পঞ্চ চ। 
দিনদ্বয়স্ত কর্ণেন শল্যেনাদ্ধদিনং তথা । 

দিনার্ধন্ত গদাযুদ্ধ-মেতস্ভারত-মুচ্যতে ! ॥ ৪৮ 
ধর্মক্ষেত্রেইসমে ত ম্মন্‌ কুরুক্ষেত্রে চ ভারত । 
‘পার্থ আরোপয়দ্‌ যুদ্ধং রাজপুবৈর্য়ৈষিভিঃ ॥ ৪৯ 
বণযজ্ঞেহধিষজ্ঞেন দীক্ষিতোইত ধনগ্ীয়ঃ ৷ 

কওঁ বসা চ কন্মাণি ক্রিয়ন্তে যেন নিতাশঃ ॥ 
শৃদ্বস্থানং মহাপুণ্যং কুরুক্ষেত্রং প্রচক্ষতে । 

বেদিং কৃত্বা কুরুক্ষেত্রং যুপং কৃত্বা জনাদ্দনং | 
দুর্য্যোধনং পশুং কৃত্বা কণং কৃত্বা মচাহবিঃ । 
গাণ্ডীবং চমসং কৃত্বা শর-মাহতিমেন চ  ॥ ৫০ 
হোতা চাপা্জ্জুনোহত্রাসীদ্‌ যজমানে! যুধিষ্ঠির; 
যানি যানি পবিত্রাণি হয়ন্তে তানি নিতাশঃ ॥ ৫১ 
এষ ষজ্ঞঃ সমাহৃতো বিধিন! সাৰিকেন বৈ। 
সদযাজ্জিক-মতদ্রবাঃ স্বাামন্ত্র -বিবঞ্জিতঃ ৭ 


+ হুন আত্ম, এব অপকারি যেষাং তৈঃ স্বাপক রিডিঃ 1 

দিনে দিন একৈকা অক্ষোহিণী ইতি কৃত ইত্যর্থ, । £ যন্ধমি ত শেষ, ) 

২ দেন কম্ম।ণ জিয়ন্তে ইতি পৃর্বণান্ব়ঃ । আহুযতে জনয! ইতি আছাঁতি, শব ॥ মাস 
পা [নৱিশেষঃ ) 

শ সান্ত (বিদ্যা মানানি ) যাজ্ঞিকৈন্মতানি ভ্রবা। [ণি যত্ৰ সঃ। 


দশদিন ভঙ্গের যুদ্ধ, শ্বাচ দিন দ্রোণের যুদ্ধ, দুঠ দিন কর্ণের যুদ্ধ, অগ্ধদিন শল্যের যুদ্ধ এবং 
এন্ধদিন গদাযন্ধ_ইহাহ ভারতযুদ্ধ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে । ৪41 

হে ভারত, সেই অতুলন পুণ্যক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে জয়েচছু র'জপুত্রদিগের সহিত অঙ্জুন বৃদ্ধ আরম্ত 
করিয়াছিলেন । ৪৮ । 

সেই যুদ্ধরূপ মজ্ঞে যজ্ঞেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ অঙ্জুনকে উপদেশ প্রদান করেন। তিনিই সর্বকাদোর 
ক ; অৰ্জ্জুন নিমিত্তমাত্র হইয়। তাহারই কর্ম নিয়ত সম্পাদন করিয়াছেন । ৪৯ | 

অতি পবিত্র কুরুক্ষেত্রকেহ সকলে যুদ্ধের উপযুক্ত স্বান বলিয়াছিলেন। সেই কুরুক্ষেত্রকে বেদি 
করিয়া, শ্রীকুষ্ণকে যুপ ( পশুবন্ধনকাষ্ঠ ) করিয়া, দুর্য্যোধনকে পশু করিয়া, কর্ণকে ঘৃত করিয়া: 
গাঁওীব ধনুকে চমস ( প্রোক্ষণীপাত্র ) করিয়! এবং বাণকে আহুতি (ক্রুক) করিয়! অঞ্জুন যজ্জরকাধা 
সমাধ। করিয়াছেন । ৫* | 

এ যুদ্ধে অর্জুন হোতা ও যুধিষ্ঠির যজমান হইয়াছিলেন । নত পবিত্র বন্ধ ( অর্থাৎ বীরগণ ), 
তৎসমন্তকেই নিয়ত আহুতি দেওয়া হইয়াছে । ৫১। 

সাত্বিক বিধানে (অর্থাৎ নিষ্কাম ভাবে ) এই যঞ্জ সম্পন্ন হইয়াছে বলিয়া কথিত ,আছে। 
যাঁজ্িকদিগের অভিমত সমস্ত দ্রব্যই ইহাতে ছিল ; কেবল সাত্বিক মন্ত্র ছিল ন! । ৫২। 


boc ভাবতসাবিত্রী। 


ইমাং ভাবতসাবিত্রীং প্রাতকথায় যঃ পঠেৎ। 
স ভাবুতফলং প্রাপ্য পবং রন্ধাধিগচ্ছতি ॥ ৫৩ 
দিবা বা যদি বাঁ বাত্রৌ দুর্গে চ বিষমেহপি চ । 
ন তন্ত প্রাণসনেদ্তঃ কাধ্যসিদ্ধিশ্চ জায়তে ৷ ৫5 
ভাচোবাত্রকুতং পাপং শরবণাদেব নশ্যতি | 
স*পৎসবরুশ” পাপ” পঠনাদেব নশ্ঠতি ॥ ৫৫ 
স্নান" + পুঙ্ষবশার্থে চ হেমশঙ্গঘৃতত্ত চ । 
গবা* কোটিসহঅন্ত ভমিদানশত্ত চ | 
ধ৭স্ত ফলমাপ্সোতি { সগ্ন্তষ্যতি কেশবঃ ₹॥ ৫৬ 
'্দধ্গাছে  থো গঙ্গা প গব* মাঠবং স্মবন্‌ এ | 
ক্ষপ | পাপং দিবং যাতি দ্বৈপায়ন বচো যথা ॥ ৫৭ 
পাণিনা* পাপ শ্ুদ্ধাথা* পুণ্যন্ত চ বিবদ্ধিনীং। 
ইমাং ভাবতসাধিত্রী” শ্রান্ধকালে পঠেত্ত, যঃ। 
পিতবস্তস্ত $ব্যান্ত বষাণি দশ পঞ্চ চ ॥ ৫৮ 

&। ইতি শ্রীমাতাবতে স্বর্গাবোহণপর্বণি ভাবতসাবিত্রী সমাপা 


। প্র্ধরশীর্থে যৎ স্নান শস্তেতি শষ | নথবা শ্ানেন শির ত্াঁমতি স্নান” (নিব প্াথে ».,) 
স্'নলগ্যামিঠার্থ | 

+ দীযতে যৎনৎ দান ( কম্মাণ মনটু ) । 

+ এন্ৎপাঠক হতি শেল । 8 এসৎপাঠকল্তেতি শষ, । 

এ কথ! ণভতপাঠকে।তপি দিব যাশীতি শষ? | 


৭ বাক্তি প্রা ত কান ডঠিযা এ? ত(বওণাবত্রী পাঠ কবে, (স ভার্ুতপাঠেব যণ প্রান্ত হহযা 
পবব্রঙ্গপদ প্রাপ্ত হয | ৫৩ । 

দিবসে বা বাঞে, ছুশম ব! বষয স্থানে তাহাব প্রাণের আশঙ্কা থাক না, এব" সর্ববকায? 
সিদ্ধ হয়। ৫৪ 

হাবণ কবিলে অহোরাত্রকৃত পাপ নষ্ট তয়, এব পাঠ কবিলে সংবংসরকৃত পাপ নষ্ট 
ভইখা থাকে | ৫৭1 

পুধব তীৰ্থে স্নান কবলে যে ফল হয়, স্বর্ণশুহ্গযুক্ত সহম্ববোটি গা দান করিলে যে ফল হয 
এব শত ভূমিদান ববিসে যে যল হয হহা পাঠ করিলে সেই ফল পাহয়া থাকে এব" নাবায়ণ 
তাহার প্রঠি তৎক্ষণাৎ তুষ্ট হন । ৫৬1 

যে পিঠ মাতাকে স্মবণ কবিযা গঙ্গায় স্নান কবে বেদব্যাসেব বাকানমসাবে সে যেমন প হক 
পবিতাগ বরিয় স্বগে যায় তহা পাঠ কাবালও সেহঝপ ফল হয়। ৫৭। 

প্রাণীদিশের পাপক্ষয়কাবিণ! এপ পুণ।পৃদ্ধিকাবিণী এই ভাবভপাবিত্রী শ্রাদ্ধকালে খে পাঠ 
কবে ঠাহাব পিতৃগণ পনব বদর তৃপ্তি লা কবেন। ৫৮। 


>! 


১২। 
১৩। 
১৪। 


গ্রন্থকারের অন্যোন্য পুস্তক । 


বিচাব চন্দ্রোদয় (২য় সংস্কবণ প্রায় ৯০০ পৃষ্টা) বেদান্ত গন্ধ 
কনাদ সহ । মুলা আবাধা ১॥০ অদ্ধ বাধাই ২৪৯ 

ভাবতসমব বা গাতাপুর্বাধ্যায় দ্বিতীয় সংস্কবণ মুলা আধাধ! ২৬ 
ভাল কাপড়ে বাধাষ্ট ২॥০ 

ভদ্া--উপন্যাঁস ২য় সংস্কবণ মূল্য বাধাই ১৮: আবাধা ১1৯ 


সাবিত ও উপাসনা তন্ব--তৃতীয় সংস্কবণ মূল্য le 
কৈকেয়ী ১য় সংস্কবণ মূল্য fe 
গীত প্রথম ষটক ২য় স*স্কবণ নাধাই ৪1০ 
গীঠা দ্বিতীয় ষটুক " " 81০ 
এতা $ভীয় মটক ” " Ale 


যোগবাণ্ষ্ঠ চংপ'4 পকুবণৎ পগান্ত- উ*দপ পত্রিকায় 
প্রকাশিত হইয়া স্থিত চলিতেছে। 

গীতামাধাম্মা « শীহাব শ্লোক ও শবদ শিখণ্ট উৎসবে শেষ 
* হইয়াছে ( ১৮৪ পুঃ ) 


মান।নিবৃষ্ছি বা নিতাসঙগী মলা বাধাই ১0০ 
* লীলা উপন্যাস ১২. 
* মাগুক্যোপনিষদ মূল্য ১1৭ 


* গীতা পবিচয় ওয় সংস্কৰণ ( যন্ত্ৰপ্ত ) 


* এই চিন্তিত পু্ক ফুব'*য়। গিযাছে 


Opinions of the Press and the Public about. 


Sri-gita. 


In Three Volumes. 
BY 
BREEJUT RAMADAYAL MAZUMDAR M. A. 


৬কাশীধামের পরমহংস শ্রীমৎপ্রণবানন্দ স্বামী 


রাম! তে'মার গীত! আমি পড়ি । তুনি গীতারূপে ঘে অমূল্য নিধি আমায় দি'চ্চ এর, 
তুলনা নাই । পুজ্যপাদ আচাধ্যদের যত রকম ভাষ! টাক! আর মহাজনদের কৃত ভাষ্য ব্যাথা! 
ঘা সামার চ'খে পড়েচে - তোর দয়ার কাছে তাদের দয়া আমাব অন্তরে হীনপ্রভ ছয়েচে । 
তার! সংস্কত লিখে আমার বোধের অগম্য করে রেখেছেন ; কিন্তু তোমার গীত! যেমন 
সরল তেমনি চিত্তাকর্ষণী শক্তিতে ভর! । এক কথায় ব'লতে গেলে তোমার গীতাই গুরুবীপে, 
আমায় শক্তি দেবার জন্যই তোমার হাত দিয়ে বেরিয়ে আমচেন। যত দিন তুমি আমারা 
হাতে “ফরবানীতিরতির্দম” না দি'চ্চ তত দিন তোমায় দয়াল বল্তে আমার জিহবা আপন! আপনি 
সংকোচ হ'চ্চে। 

রাম! তোমার দেহট। চির দিনের নয়, এই ভেবে গীত!কে শীপ্ঘ আমার হাতে দ|3--এই 
আমার বল্তে ইচ্ছ। হ'চ্চে। 


মহারাজ! শ্রীকুমুদ চন্দ্র সিংহ; সুসঙ্গ দুর্গাপুর । 
Your edition of গীতা in the উৎসব will be a jewel to the cromu of ou 


Literature. 
Kumud Chand Singha. 


Maharaja, Durgapore, Susang. 


The Hon’ble Justice Digambar Chatterjee M. A, B, L.,- 
মহাশয়, E 

যুক্ত রামদয়াস মজুমদার মহাশয়ের গত একজন অধ্যা্মশস্ববিশারদ সাধ 
গ্রীমন্ভগবদগীতার যে ব্যাখ্যা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার সম্বন্ধে কোন প্রকার সমালোচ 
করিবার অধিকার ব। সামর্থ্য অ মাদের মত সাংসারিক লোকের নাই । তবে আমরা « 
পর্যাস্ত বলিতে পারি যে রামদয়াল বাবু আমাদের জন্য গীতার দ্বার উদঘাটন করিয়া দিয়াছেন 
ধাহারা সামান্য মাত্র সংস্কৃত ভাবা জানেন, তাহার ও ব্বল্পায়াসেই এই মহাগ্রস্থের মর্শা বুঝি 
পারিবেন। শ্রীমন্তগবদগীতার ভাষা ও ভাবের এরূপ বিশদ বিশ্লেষণ, ভিন্ন ভিন্ন টীকাকাং 
ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যার এরূপ সমম্বয় এবং প্রশ্নোত্বয়চ্ছলে প'ঠকের নানাবিধ সপ্তাবিত সংখা 
এরূপ সহগ্রবোধ্য সমাধান আর কেহ প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া জানি না । এই ব্যাখ্যা প্রা 
করিয়া র'ষদয়াল বাবু যে সমগ্র বঙ্গবাদীর বহুল উপকার করিয়াছেন, তাহাতে বিন্দুমাত্র সং 


নাই। 
শ্রীদিগন্থর চট্টোপাধ্যায় 
$ হঙ্গরফোর্ড দ্ীট, কলিক'ত। 


ঠা 


Rai Gopal Ch. Pauerjee Bahadoor.M, A,B, L, Retired 

Dist & Session ]udge— 
র্ধাম্পদ গ্ীযুক্ত ননীলাল কায় চৌধুরী 
মহ!শয় সমীপেষু । 

সবিনয় নিবেদন 

মহাশয় ! শ্রীযুক্ত রামদয়াল সজুমদাব মহাশয়ের আলোচিত জীমদভগবদগীত। পডিতেছি, 
আর মনে হইতেছে যে এমন জিনিস পূর্বে কখন পড়ি নাই। আজ ২০ বংসরের অধিক 
আমি শ্রীগীভার নানা ব্যাখ্যা পড়িতেছি; কিন্তু সস্কত ভাষায় ভাল রকম ব্যুৎপত্তি না থাকাম 
এবং শাস্থজ্ঞান ঘৎদামান্য থাকায় এই অমূল্য গ্রন্থের ভাব গ্রহণ করিতে পারি নাই । মজুমদার 
মহা'শষেব গীতীবা।ধা।র মত বিশদ বীপা' বঙ্গভাষাধ আম দেখি পাই এত হতভাগা দেশে 
হিন্দু ধর্মের কেবল নাম মাত্র অবশিষ্ট আছে। দেশের লোকের আচার বাবার ও কর্ণ 
দেখিলে বুক ফাটিয়া যায় । মজুমদার মহাশয়ের গ্রন্থ যদি আমাদের শিক্ষিত যুবকগণ একবার 
পাঠ করেন তবে ত'হাদেব মতিগতি ফিবিবে বলিয়া মনে অ'শ! হয়। অনুগ্রহ করিয়। কি 
তাহার! একবার পড়িবেন ? আমি ইহ! পড়িয়া বডই শাস্তি পাইতেছি। এই গ্রন্থ প্রতোক 


চিন্দুব পাঁঠ করা কতবা | 
জ্ীগোপালচন্দ্র শর্মা । 


৩১ এ মে ১৯১৪! মো; চকধরপুব । 
Mr. C. 5. Sen. Bar-at law - 

একটু একটু ঘনে পড়ে ৬পিতৃদেব বন চেষ্টা কবিয! একখানি হাতের লেখা গীতা সংগ্রহ 
করিাছিলেন । সে অ'ক পঞ্চানন বংসরের কথ! । হইদানী" পৃথিবীময় গী হাব ছড়াছড়ি, এমন 
সমা ভাষ| নাই, যাহাতে গাঁত! আনদিত না হইয়াছে | দভাঙ্গগতের ব৮ ফান দেখিয়! আসিষাডি, 
বঙ্গদেশের মত কোথাও গী চার এত সংগাক স্পরণ দেখিতে পাই নাহ) হন্মধো পণ্ডিত 
দামৌদব মুখোপাধ্যায় ও শৌবগোবিন্দ বায়ের গীতাঠ তেন এতদিন বশ গো ও বিস্তৃত 
বলিয়া বোধ হইত্ছিল ; এবং এই তুটখ নি পাঠ করিয়। অনেকেহ ভৃপ্িলাঙ করিয়াছিলেন । 
পরস্ত বাঁশীর উৎসব" অফিস হতে মহায্ধ। বামদয়াল মঙহুমদাৰ কৃঠ দে গীতার স'ক্করণ বাহির 
হইতেছে তাহার নিকট সকলকেই ঠেটমুণ্ড হতে হইক্চে। এই বিরাট এস্থে 'ষ প্রকার ইঈপ্রশপ্ত 
ব্যাখ্যা যেরূপ সুন্দৰ প্রণানীতে বাহির হইতেছে তাহাতে পাঠকের ভরপুর হইবার কথা। ধন্য 
মজুমদার মহাশয়! হৃদয়ে ভক্তির প্রাথম] ন! থাকিলে লেখনী হইতে এবংবিধ অমৃতময় কণা 
লহরী বাহির হইতে পারে ন! । এরূপ পুণ।বীন্‌ লোককে একবার দেখিতে উচ্ছ! হয়, কখন 
সাক্ষ'ৎ পাইলে নিশ্চয় পায়ের ধূল| মাথায় লয়! কৃঙর্থ হইব । 

শ্রীচন্দ্রশেখর সেন। 
(ডু প্রদক্ষিণ প্রণেত1- ব্যারিষ্টার )। 


The Honble Late Justice Sarada Charan Mittra M,A.B.L, 
গ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার মহাশয়ের আলোচিত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পাঠ করিয়! বিশেষ 

প্রীতিলাত কবিলাম ৷ গ্রন্থ সমাপ্ত হওয়ার প্রত্যাশায় রহিলাম ৷ নির্ঘণ্ট ও পাঠক্রম অতি স্থন্দর, 

অনুবাদের ভাষা সরল ও সুপ।ঠা। গ্রস্থ প্রকাশ করিয়া রাম্দযাল বাবু আমাদের কৃতগ্তা 


ভাজন হইয়াছেন। 
শ্রীদারদ! চরণ মিত্র ।, 


গ্রেষ্টরীট। 


The Bengalee 


Tt gives us greaf plensaure to accord a very warm welcome to 
the publication of Srimad Bhagavad Gita by Babu Rmadayal 
Mazumdar. M. A. The “Bhagavad Gita” is in itself an infinite 
treasure of the deepest, mightiest and sublimest spiritual weahh 
that the world has ever conceived or creatcd and as such, it is ever 
clear and ever welcome to the Indian mind and it is but in the 
fiiness of thing that a man like Babu Ramdyal Mazumdar should 
take upon himself the difficult and delicate task of editing the 
Gita with his own expositions. The author is known to us all, as 
an expert educationist, as the editor of the monthly magazine Utsab 
810 also the author of such weil known books in the Pengali 
11601850015 ns “Bhadra,” Sabirti"" Hc. 


The lucid, and exhaustive exposition that the author has added 
to the book and which indeed has given a special interest and value 
to the present publication are the outcome of the author's best 
labours and deepst meditation for 20 long years of his life and this 
fact alone has given an additional charm to the book. The author 
has also taken pains to include inhis publication all the different 
commentaries together with easy Bengali translations of the same. 
His interpretation of the (ita in regard to “Barnasram Dharma’ 
1s quite otiginal. Another special feature of his book which has 
drawn our attention is that under the garb of dialogues he has 
attempted to explain the most intricate passages and ideas of the 
text supporting himself at almost every step by references from the 
ancient Shastras. And lastly we find the whole of the Yoga Basista 
Gita appended to it with the author's lucid and happy method of 
elucidation. These, we are sure, will enable each and every rea 
der to grasp the inner spirit and import of the Gita Wemay men 
tion here also that the get up of the book is quite attractive and 
excellent and the price reasonably moderate. The book will be 
had at 162, Bowbazar Street in 3 volames—vol. 1 price Rs. 48 
-0; 01. Il price Rs 48-0; vol. ITI price Rs. 4-8 ০, They 
can be had separately. The Bengalee. 9-17-14. 
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The Amrita Baz: r Patrika ॥ ATL Achat . ১ ১81 


In these days of Gita.unfortunately rather run wild, the compila 
tion of one by Sj R. 1). Mozumclar. wiitlf its time honored 
commentaries and  interpretaticns of different annotators from 
Sankar#charya downwards. along with the author's iranslations of 
the same and elaborate elucidation of the texts in his plain healthy 
and placid Bengali in the form of a dialogue between Sree Krishna 
and Aijun, is most opportune. Tt is not a book sller’s book Tabelled 
“cheap” with all the modem এল so cat aention of the 
public, but the resol of hfelong devotion of one to the cause of 
religious literature of Bengal and ihe embodiment of the realisation 
of the highest iruih involving the dnflicvht problems of Life here 
and hereafter, which the author boing himself a sincere worker in 
the fields 01101121601), knows well how to put into the mouth of Arjun 
and have his queries answered by Sree Krishna. It is really the 
hook of the day—of the month, nay of years to come, far superior 
lo its kind in respect of vast intermatbon at affords. of the varied 
matters it contains and of the light it throws in the way of right 
+00061518770171) of them, and above ali of eeriain Spirit of earnestness 
and faith a genuine pious feclhing" that he Pas intriduced 71] 
Along the line to make ihe abstras st of ১৮10 ৯১6১1100015 pleasant 
and interesting A reading. Herein lies the speaality of the book. As 
a religious book, 00010011010 as 11 does ihe Sublimesi 4 highs 
that Hindu philosophy can 00576515590 coupled wih the highest 
practical moral truths that it inc ult lates the positon of ihe Cina 
is very unique. 01115 a harmony of the doctrines of Yoga, the 
Sankbya and Vedanta, contbining with them the docirine of fmuth 
In Sree Krishna and out stern devoiion to caste rules.” The author 
of the three volumes has fully realished this position and has 
explained in his masterly way and in the true light of our shastiras, 
the principles underlving the doctrine of Karma, Bhakti and Jnan 
without entertaining the possibility of the iden that they can be 
ekplained in any other wey «inply to suit the varying fashions and 
needs of the time. This is his orthodoxy. Sj Ramdayal Mozumdar, 
though not altogether unknow: to the devotees of our religious 
literature, has, however, no giittering testimonials to present to the 
eyes of the public. Yet the silent way in which he has worked all 
along. his life, the education he has received and imparted, 1008 51010 
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ly religions life he leads and lastly the series of bereavements in life 
which, to him a blessing in disguise, he has experienced, will 
50100161011) speak for,this monumental work and both the orthodox 
and modernised sections of our conmunity will, we have no ‘doubt, 
find within a short compass, food enough to satisfy their ‘eligious 
cravings. The preface he has added to the last volume of his work 
1s highly instructive and no less interesting. It shows the man and 
the source from which he has drawn his inspiration, as also his 
resignation to and 00111061006 01) the Divine will. And the last 
concluding lines of the para have a pathos quiie in keeping with 
the true spirit of the Gita. 

Amrita Bazar Pairika, 16 12-13. 


দীনে* চন্দ সেন, বি, এ | 
সমণ্ত গীতা সনুদ্ধ এই পু তকে মথিত হইতেছে বললেও অতুযক্তি হয় না। এই অপূর্ব গীতা 
ভাধ্য যখন খণ্ডে খণ্ডে উৎসব পত্রিকায় * 4“ * সাধারণ মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত 
প্রবন্ধাবলীব সঙ্গে এট নকল জিনিষের এক পও্ক্তিতে ছান দেওয়া সঙ্গত হঠবে না । 
বায় শ্রীদীনেশচন্ত্র সেন, বাহাদুর, ডিলিট 
সুপ্রদিদ্ধ গ্রন্থকার । 


বঙ্গবামী | ৫ই পোন ১৩১৮ সাল। 


চিরপবিৰ গীতার নাম শুনিলে আজ কাল সহন! শরীর শিহরিয়। উঠে কেন? গীতা যে 
কি বনমুলা রত্ন, সাধক-ভক্ত তাহ! বুঝেন। প্রঝুঁত গুরুর নিকটে গীতার পাঠ গ্রহণ ফরির। যিনি 
ভগবচ্চরণে আস্মসমর্পণ করিয়াছেন, তিনিই গীতার মাগীষ্কা বুঝেন; পরস্ধ ভগবানই 
বলিয়াছেন, 
“যত্ৰ গীহাবিচারশ্চ পঠনং পাঠনং ঞএ্রতম্‌ । 
ভত্রাহং নিশ্চিতং পৃথি, নিবসামি সদৈব হি ।” 


“যেখানে গীতার বিচার হয়, পাঠ, অধ্যাপনা হয় এবং শ্রবণ হয়, হে পুথি, ! নিশ্চয়ই আমি 
সেখানে সর্বদা বাদ কবি ।” 

এহেন গীতার নাম শ্রবণে অধুনা শরীর শিহরিয়া উঠে কেন? আঙ্গ কাল পথে ঘাটে 
মাঠে অন্দরে বাহিরে স্কুলে কলেজে পকেটে বগলে সর্বত্রই গীতার ছড়াছড়ি । ইহাতে অবশ্য 
যুঝিতে হয়, গীতাঁর মাহ'স্ন্য বাড়িয়াছে। কিন্তু সত্যই কি তাহ! ? না, তাহা নহে; পরস্ত 
গীতার মাঁহান্্) ডুবিতেছে । অধুনা বহু ক্ষেত্রে অনধিকারীর হাতে গীতার অনুগীলন হইয়া 
থাকে । অনেক স্কুল কলেজের ছেলেরা গীতা পড়ে। গীতার মন্দ সবাই কি বুঝেন ? সকল 
ছেলেরা কি যথারীতি গরুর নিকট গীত! শিক্ষা পায়? অধুনা অনধিকারীর গীভাচর্চা ফলে 
আমাদের রাজপক্ষের অনেকেই শঙ্কিত হন; পরন্ত কদার্থ বা সগ্ভাঁবে ডাহাদের অনেকেই 
ভাবেন, গীতার পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে “সিডিদনের” বীজাণু বিজবিজ করিতেছে । 
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দেশের দুরদৃষ্টে অধুন। অনেক ক্ষেত্রেই অনধিকারীর অগুশালনে গীতা বিকৃতাথে ভয়াবহ 
ছইয়। উঠিয়াছে। ফলে গীতাচচ্চার প্রকৃত অধিকারী অধুনা বিরল। মন্মুমোর মধে প্রকৃত 
গীতালোচক ভগবানের প্রিয়। ভগবান শ্বয়ং লিখিয়াচ্ছেন,_ 


“ন চ তন্মান্মমুষে)যু কশ্চিন্মে প্রিয়বৃত্তমঃ । 
রি ভবিত! ন চ মে তন্মাদন্যঃ প্রিয়তরে! ভুবি |” 
এমন গীতালোচক এখন কয় জন? বড় সৌভাগ্য এরূপ গীতালেচক পাওয়া যাঁয়। 
অনেক দিনের পর আমরা এইকপ একটি শীতালোচক পাইয়াছি। ইনি শ্রীযুক্ত রামদয়াল 
মজুমদার । মজুমদার মহা বিশ্বিষ্যাদয়েয় এম এ উপাখিধরী । আধুনিক ইংরেজি 
শিক্ষিতের 2কাছে ইহার কিরাপ গৌবব, ভ* পন্য বুঝতে হহবে নও কিন্তু ইংরেজি 
বিদ্যার জন্য সংদাবের পবিত্র পীঠে তাহ র উচ্চ স্থান নহে । তিনি নিষ্ঠাবান্‌ ধন্মুপরায়ণ ত্রাঙ্মণ- 
সন্তান ; পরস্ত বহ শাস্ত্রাধ্যায়ী শাস্বদর্শা শান্ধ মতে শান্ধানুমোদিত বাবস্থাব পোষক ও পালক । 
তিনি শান্ত্ামুলারে আচারাদিপুত ও নিষ্ঠাবাণ্‌ ভক্ত । প্রকৃত গুরুর নিকট তিনি গীতার উপদেশ 
পাঁইয়াছেন ; পরস্ত তিনি ভগবন্তক্ত। তিনি গীতার সদুপদেশ পাঃয়া আপনার উচ্জ্বল ধীর 
বুদ্ধির প্রভাবে গীতাধন্মের গৃঢ় রহস্তেদ্ঘ।টনে এবং আধ্যাম্সিক দার্শনিক ভাবোদ্ঠাসনে সতাই 
সামর্থ্যবান্‌ হইয়াছেন । তিনি গীতার মন্দ বুঝেন এবং গীতার বহু টাক৷-ভাষ্যেব গৃঢতন্ব জানেন । 
তাহার অপাধারণ শক্তি! তিনি জ্ঞানী ও ভক্ত । এ কল্মমময় কলিযুগে বাঙ্গাল! স'হিতো তিনি 
যে ভাবে ধন্মের ভাব প্রচার করিতেছেন তাহা বিশেষ প্রশংসাহ । তাঁহার উপর তিনি সরল দহ 
মাঞ্জিত বিশুদ্ধ বোধগম্য ভাষায় প্রতিপাদ্য বিষয়ের বিচাববিশ্লেষণে সিদ্ধতস্ত। তাই তাহার 
রচিত সাবিত্রী ও ভদ্র, কেকেধী ও ভাবত সমর, বিচার চক্জে দয় ঘপন পড়ি, তখন অবসাদে 
প্রফুলতার বিছ্বাব্দাম ফুটিয়া উঠে! তখন মনে হয়, বঙ্গ-লাহিতে, পপ ধন্দ আছ এৰ" 
ধাৰ্মিক আছেন । 
বহু বৎসব ধরিয়! মজুমদার মহাণ্য গীত'র . আ'জোচন। করিয়াচন । বহুধন গতাত তাং, 
* গীত৷ প্রকাশিত হইতেছে! ইতিপুবের ছুই খণ্ড গাইয়াছিলাম , এবাব তৃতীয় খণ্ড পাঃলাম । 
তহাতে গীতার শেষ । কি অপুর্ব রত পাঠলাম । বঙ্গঠমি এব বঙ্গলাতিতা ভাজা ধশ্থা ইল! 
এমন সুন্দর গীতার আব সংস্করণ আর কৈ? হদৃঢ সাধনায় মুয়ন র মহাশয়ের চিউখাতে | আপুর 
ডাব নিহিত, তাহার গীতায় তাহ! প্রভাব সুন্দর ভাঘায় প্রকটিত । 
তিনি গীত! বাগণা প্রসঙ্গে প্রথম অন্বয়মুখে ইহ সংস্কৃত বা।খ্য করিয়।কেন, এবং আচা" 
শঙ্কর, রামানুজ, শ্রীধর, মধুহ্দন, আনন্দগিবি, বলদেৰ পড়তি টাকাকারের মত সম্কলন 
করিয়া সংস্কৃত ব্যখ্যািকে এরূপ সর্বতেনুণী করিয়াছেন যে এই একটি মাত্র টীক! 
প্রশ্নোত্তর লহ পাঠ করিলে সকল টাক্কা পড়িবার ফল লাভ হয়। তৎপরে সরল বঙ্গানুবাদ 
এবং সবিশেষ সুবৃহৎ শ্রীকৃষ্ণার্জন প্রশ্নোত্তর চ্ছলে ধর্ম্ম ও সাধন বিষয়ক যাবতায় সংশয়ের 
অপনোদনার্থে যে ওস্সগুলি উদ্ধত হইয়াছে, তৎ্সমুদয় বর্তমান সময়ে এত বহুল যে, 
উহার অপনোদন ভিন্ন হিন্দুর কর্তব্য নির্ণয় হয় না এব* দাশনিক মত সমূহের সামঞ্জস্য হয় 
ন! ; এমন কি সাধনাতেও সজীবত| ও সরলতা আনে ন।। মজুমদার মহাশয়ের অদ্ভুত 
সাধন মহিমা ও লিপিকৌশলে এই প্রশ্থনমৃহ এমন ভাবে নিবাকৃত হইয়াছে মে, ইহা পাঠ 
করিলে গীতার পরিবদ্ধিত সংস্করণ বলিয়! মনে হয়। হার! কাবাবদে চিত ডুবাইয়! দিয়! 
অন য়াসে ভগবদ্ভক্তি ও বেদীস্ত জ্ঞানের অধিকারী হইতে চাহেন; ভারতীয় কর্ণের জটিল 
সমস্যার মীমাসা করিতে চ'হেন, তাহাদিগকে আমর! গীহার এই ধুলা বাজ সংক্ষরণ পাঠ 
ফরিতে অনুরোধ করি । ধন্য মঙ্গুমদার মহাশয়! গ্রন্থের অন্থর্বহিঃ সুন্দর । তিন থাড গ্রন্থ 
সমাপ্ত । ছাপা, কাগজ ও বাধাই সুন্দর । সম্পূর্ণ গ্রন্থ প্রকাণ্ড ব্যাপার। প্রতখণ্ডের মুল্য ৪২ 
চারি টাক! আট আনা মাত্র । তিন খণ্ডে সমাপ্ত । কলিকাত। ১১২ ন’ বছুবাজার ষ্ট্রীটে উৎসব 
আ[ফিসে প্রাপ্তবা । টা 


বস্সুমতী 

ীমস্তগবদগীতীয় হিন্দুধর্মের সার উপদেশ অতি স্বন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। যাহার! 
এই গ্রন্থ নির প্রকু মম হদয়ঙ্গম করিতে পারেন, তাহার। সনাতন হিন্দধর্শের মুলত 
অনায়াসে উপলদ্ধি করিতে সমর্থ হগবেন । মহাভাবত পঞ্চম বেদ। শাঁহার| বেদে অনধিকারী, 
তাহাদের জন্যঃ ভশব'ন কৃষ্ণ দ্বৈপাযন বেদবা।স এই পঞ্চম বেদ মহাভ রত রচন! করিয়া গিয়!- 
ছেন। গীতা সেই মহাভারতের উপনিষৎ বা জ্ঞানকাগড ! আত্রোগনিষদং পুণ।" কুষ্দ্বৈপ।য়নোহ 
ব্রবীৎ1”-- এই বালে।ক্ত উপনিধদে সকলের? অধিকার আছে । হহাতে কণ্মবোগ, ভক্তিযোগ 
ও জ্ঞানাযগ এ+ তিন যোগ হুন্দরভাবে বিবৃত। কিন্তু আজকাল আমরা বুদ্ধির দে.ষে 
গীতার প্রকৃত মন্ম বুঝিয়া উঠিতে পারি ন! । এক বুঝিতে আব এক বুঝিয়। থাকি । আজকাল 
অনেকের স্বকপে'লকল্পিত বা।থ।য গীত। দুষ্ট হইয়। পড়িতেছেআর ‘লাক সেই ব্যাখা 
পড়িয়। বিপথগামী! হইতেছে । এই দুঃসময়ে আমব! শীযুত রামদয়াল মজুমদার এম, এ, 
মহাশয়ের আলোচিত শ্রীমন্তমবল্গীত। পাঠ কবিয়। বিশ্যে সী হইলাম । ইহাতে মূল 
আছে, সারদংগ্রহ স্ক্ুদ টীক। এছে অয় 9 বঙ্গানুবদ আছে,আর আছে বৃলশর্ভুনের 
প্রশ্নে ত্বরচ্ছলে সকল শাস্বের সমন্বয় করিয়। প্রতি প্লোকের ভাংপনা বাখা | এই শেষোক্ত 
বাপারই মনস্বী রাসদয়াল্বাবূষ অপূর্ব কীন্ি। সপ্ত টাকায় শঙ্করাচাযা, শ্রীধরস্বামী 
মধূন্দন সরস্বতী, আনন্দগিরি, বলদেব বিদ্যা ভূষণ, নীলক্, বিখনাগ। হনুমৎস্বামী, যামুনা- 
চাধোর ভাষ্য ও টাকার সার''শ চযন করিয়া রামদযাল বাবু এক অপূর্ব মাল! গাগিধাছেন। 
অন্বয়টি এরূপ কশি টানিয়া ন! দিয়! স্ব?স্বভ,রে দিলে অনেক পাঠকের শ্বিধ! 
হইত । আশা করি দ্বিতীয় সংস্করণে র।ম্দয়াল বাবু শ্ররূপত বাবস্থ। করিবেন । বঙ্গানুবাদ 
বেশ হইয়াছে! আমর! পুর্বে বলিয়া যে প্রশ্নোত্তবচ্ছলে নান! শাস্ববীকোর সহিত 
সামঞ্জন্য রক্ষা) কবিয! মজুমদার মহাশয় পতোক গ্লোকের দে তাৎপধা প্রদান করিয়াছেন, 
তাহাই তাহাব অতুল কান্তি! ইহাতে নানা শান্থ হহতে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়। সব্বপ্রক র 
আপত্তিরই নিরদন কবা হঠয়াছে। যাহারা হিন্দুধাপ্মব, হিন্দ শাপ্রেন প্রকৃত মৰ্ম্ম বুঝিতে 
হচ্ছ! করেন, তাহাদেরই এট ঠাঙ্পগা বাত নিশ্চিন্ত পাঠকরা করা । এরূপ হুন্দগ 
ব্যাখা! আমর! অতি অল্প’ দেখিয়াছি ; কেবল উপর উপৰ ভান ভ'সা ভাবে খোস্থেয়লের 
বশবর্তী হইয়া এহ বাখা। পাঠ করলে চলাব ন।। দীতিমত মনঃসংযোগ করিয়া 
পাঠ করিলে তবে উহার সৌন্দমোর উপলাক্ধ তবে । গীত! শাস্ত্রে জ্ঞানলাভ করা নিতাগ 
সহা নভে, বালকেরও কাণা নহে । ভার মৰ্ম্ম বানাতে হইলে অনন্যমনে উহার তাৎপধা জানিব র 
জন্য আগ্নিয়োশ কর! একান্ত আবশ্যক । মনানা শাশ্ববকে।র সাহ্ত সামঞ্জসা করিয়া ইহা 
পাঠ করিতে হয়। বামদয়াল বাবু সেঃ পথটি অতান্ত স্থগম করিয়া দিয়াছেন ; অজ্জুন নানা- 
বিধ আপত্তি উপস্থিত করিয়। প্রশ্ন ক'বতেছেন ভমবান্‌ নান! শাস্বের প্রমাণ তুলিয়া দেই আপত্তির 
থণ্ডন করিতেছেন,--ইহ। বাস্তবিকই অত্যন্ত শরন্দব হইয়াছে । আমল, হিন্দুধপেের তত্ব-জিজ্ঞান্ 
বাক্তিমান্রকে্ এই অমূলা তাংপধ্য বাখণা পাঠ করিতে অনুরোধ করি । রামদয়াল বাবু বিশ্ব 
বিদ্যালয়ের এম এ । পাশ্চাভা দশন শাস্ু াহার প্রগাট জ্ঞান আছে। ইহ! ভিন্ন তিনি 
হিন্দু শান্তর পাঠে এখন বিশেষ ভাবে আন্মনিঞোগ কারয়াছেন। সংস্কৃত ভাষায় ও ধর্ম্মশাস্বে 
ভীহার বিশেষ অধিকার জশ্বিয়াছে। হ্ৃতুরাণ উঠার গীতার তাঁৎপধা ব্যাথ।া যে নুন্দর 
হইয়াছে,--তাহা বলাই বাহুলা। এট গীতা তিন হণ্ডে সমাপ্ত । ইহার প্রতিশগ্ডের মুল্য ৪॥* 
টাকা । অনেকের এই মুলা অধিক বলিয়া! মন হতে পারে। কিন্তু আমরা মুক্ত কণ্ঠে 
বলিতে পারি যে বাহার! এগ গীতা পাঠ করিবেন, ্রাহারঈ ই অমূলা গ্রন্তের তুলনায় এই 
মুল্য অত্যান্ত অকিঞ্চিৎকর মনে করিবেন । এই গ্রন্থ হিন্দুর রে ঘরে বিরাগ করুক ইহাই 
আমাদের ইচ্ছা । গ্রগ্ঠ প্রাপ্তিব স্থান উৎসব অফিস ১৮১ ন* বনহুবাজার ভ্ত্রীট, কলিকাতা । 
| এ --বস্থমতী | ৪ঠ| মাঘ) পন ১৩১, 
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ঠাই কাণ প্রণীত কৈকেয়ী 


বহু শাস্ত্রগ্রস্থ প্রণেতা শশ্যামাচরণ কবিরত্র 'ব্দ্যাবারিধি | 


পবম অদ্ধাঈ্পদ শ্রীযুক্ত রামদযাল মজুযদাৰ এম, এ, মহোদয় প্রণীত “কৈকেয়ী” পাঠ 
করিয। পরম আপ্যায়িত হইলাম ।  শঞগ্ুকার উচ৮ ভ্বাজা শিক্গা প্রাপ্ত হইলেও স্বধন্মে 
নিষ্ঠাবান্‌, শান্বচচ্চা নিরত, কণ্মবীব ও সাধক । নেই গণনা শাহাব সকল গ্রন্থে হই সকল 
গুণেব পরিচয় পাওয়। যায়, এব' সেই জনা প্ুধীনমাজে ঠাহাব গ্রপে মমাদবও অধ্পক। 
তাহাৰ পাতক খরঙ্থে বুতনত্ব আছে। সেনতনত, শাসানিপত "নস ত ও ধন্সজীর 
উদ্দীপক । কেকীচবিহএ সমচকণেত আন ও এ আকিব বখনাম বাত ষ্টিট- যম কিকেয়া 
সাধাবণের ঘৃণার পাত্র হন, কামদযাল বাবুর অগ্রতুষ্টতে নহ কেকযা সাধারণের 
ভক্তি শ্রদ্ধা আকধীণ কবিতেছেন । সঙ্গদোধে মানার সাব ককা 
মাত্র সাধুসঙ্গের ফলে সেই সানুমঃ নাব কিঝলি স্শ্যাগণানা হওয়া ভগব্ৎ কপালতে 
সমর্থ হয, কেকেযী চবির ই তাহাৰ আপন দুষ্ভাগ। কিকেধা ঢিবকাল বামচন্্রকে আপন 
গরজাত পুক্রেব নায-বোধ হয় পক্ষ মধিক হাল বাসািতন । কিছু নীচবংশজা 
নীচপ্রকুৃতি মন্তরার সম, হাব পরামাশ আল সময অধ্েল হাঙর মতিব পৰিবন্তুন 
হচল-__নিনি কমতি পরিচালিত হ্যা বামচন্দেন বাজ/লতিামাক বাবা দিয়া ঠাহাকে (চাদ 
বংসবেব জনা-- প্রাণ আবি, জন্য অহি্রজগ্ক সমাক্িন বান পাহাভষা তাল নিশ্চিন্ত 
ভইলেন,-উচ্চবশসম্ভুতঠা হয়া নাচ পরার লক্ষী পাবাস্য পিসিল । হবগাব সাধ 
চরিত্র জস্বায শভঙ্গাত ভবের তিবঙ্গারে তাহার ৮৮ হত আরাম তিন আক্মাপবার 
বুঝিতে পারিলেন যান পূব নাত মুন্ততপু ইরান, 52 ভশ্ুহাোপি বাল যা বামকে 
টানি আনিবাৰ জনা শুবতুতব জিত তিন ০০ হান ৮৭ কৰিলেন} কিছ 
ভাবাদী দপ্রঠিজ্ঞ পাসাগ্দ নল কিহত নিত হা, গন চন গন ত 
প্র্াব্ন করিয়া মহ চোদ বংলব 218 পপ এ আক্টান এ এনা কাটাতাঠ 
ল'গিলেন। এইকঝপ অনু্ঠিপের এইরূপ পহীলতার ফানি ছন্গবার হাল ভগবান পামট্দ 
তাহার প্রতি একপ কৃপা প্রদশন কাবাগন ১ লিড শৃত্সাধল পি বল হত ফিবিয়! 
আনিয়া, আপন জননী “কাঁশলা,ক প্রণাম কৰ্বির্ এপ কোকেমাক প্রণাম কব্য। 
ও উ’হ!কে মাতৃসন্োধন করিয়া পতীর্থ ববিচলন। [নদম ৭) বৰুণ িকিকেযীণতে এই 
তৰ্বই পরিস্ফট হয়ছে । খা পৃ্কগযান্ত সকলবঠ পাও কবা আবশ্যক মনে কৰি । 
পুস্তকখানি পাঠ ঝঁরিয়! এতই আনন্দ বোধ হইল যে. সহ আনন্দের বশে পরহঃপ্রবৃন্ত হইয়! এত 
কথ! লিখিলাম ; মুলা 11. ১১১ ন' বৌবাজাব উৎসব গ'সিসে ', পলা ইতি 


এশ্যামাচরণ কবিরত্্ 
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গ্ৰন্থকাৰ প্রণীত 


ভারত সমর ব। গীতা পূর্ববাধ্যায় । 


ডিমাই ৮ এপজী প্রায় ** ফশ্মীয অন্ন ৩০৮ পৃষ্ঠায় দুইখণ্ডে সম্পুর্ণ । 
|) 
মূলা আবীধা »২ টাকা । 
উত্তম বাণান ০॥, টাক] । 
বঙ্গবালী বলেন_ভাবত সমৰ” যুক্ত ব্লামদযফ্রাহন জুমলা ক্র 
এএম5 এ, লিখিত । সূললিত গ্চ্ছলে মহাভারতীয় কথ। এমন হ্ন্দর করিয়া লিখিতে 
পারেন এমন লোক দেখি না । প্রবন্ধ ক্রমশ: চলিতেছে, সম্পূর্ণ ইইলে একটা নুতন জিনিষ 
হইবে ...“।ব সমর" প্রবন্ধে মহাভাবতেব? কথ! প্রসণঙ্গব পব প্রসঙ্গ আলোটিন হঠযা 
আসিতেছে ৷ অগলোচন| টক বেশ হইছে । 
অচ্চনা,--জোষ্ট ১১২1 শয ক বামদয়াল অজমদাব এম, ৭, ভারহ সমরেৰ' প্রতাবনা 
লিখিয়াছেন; রামদ্য়াল বাব পণ্ডিত “বং জ্ঞানী উচযই, ভাঙার এই সন্দর্ভটি ঠ হাব চিন্তার 
গর্ত নির্ণধ করিতেছে 
জীপ্রীবিষ্ণপ্রিয়। ও মানন্দবাজাব বলেন-“ভাব = সমব” প্রবন্ধটা ভখপাঠা । 
রত্বাকর বলেন-_“ভারঠ মমব" নামক পোরাণিক প্রবন্ধটা শ্রীযুন্ত রামদয়াল মঙ্গমদ[রের 
লেখনীপ্রহত । রামদয়াল বাবুর লেখনীৰ গুণে গলটা পদযগ্রাহী ভইয়াছে। আমবা প্রতোক 
বঙ্গবাসীকে বাবু বামদয়ল মছুমদাবের “ভাবত সমর” গীতা পাঠ করিতে অনুরোধ কবি । 
টেলিগ্রাফ বলেন- Bahu Ramdoval Majumdera's “Bharat Samar" is 
highly appreciative. 


ভারত নমর প্রথমখণ্ড (গা দা শান) 


Very interesting Book ভারত সমণ - # will" occupy a very high 
place , » Great Epic in a concise form garbed ina beauunful and 
pleasant style. 

KUMUD CHANDRA SIGAA BP. A. 
MAHARAJA. DURGAPUR, SUGANC. 


গ্রন্থকাব প্রণীত সাবিত্রী | ইলা" আন৷ | 


সমালে চনার জগ্য এই পুগ্তক কোথাও প্রেরণ কর! হয় নাই। স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়! যীহাবা 
সমালোচনা করিয়াছেন, তাহাদের দুই এক জনের অতি প্রা প্রকাশ কব! গেল 

*“আমি প্রতি বৎসর সাবিত্রী ব্রত করিয়া থাকি আমার পরম দেবতা শ্বগাঁঘ শশুর ঠাকুঃ 
মহাশয়ের উপদেশমতে আমি মহাভারত গ্রন্থ হইতে সাবিত্রী উপাখ্যান পাঠ করিতাম 


ho 


আপনাব সাবিত্রা পাইয়া ৪ উপাখান পড়িব্ব'র একটা সহায় হঃল । মঠাভবতের উক্ত 
উপাখ্যান পড়িয়া যত সম্থুষ্ট হঃয়াহিলাম, আপনাব বঃ পড়িয়! ঠা অধিকতর সুসী 
হইলাম। বিশেষতঃ ২৩, ২৭, ২৫, পুষ্ঠ। পাঠে আমি আত্মভ'রা হইয় ছি) শেষ নিবেদন 
বঙ্গমহিলাগণের গবে ঘরে আপনাব সাবিরী বায সকালব ক নিজৰূপ করুন এই 
প্রার্থন! । ১০ই বৈশাখ ১১৭ সন। 
চু 
শ্রীম তা নুণালিন্য গুহ 
ককুডা ট'ঙ্গা:ল 


লাণানপী মধ্য ইংরাজী সবল, চত শণল ১৩১ 

আপনার সাবিবী পাঠ করিলাম; ভাবের নোহে নাধাস্মিক আগানের তরঙ্গগুলি বড় 
হন্দব হঠযাদে। এক হচয়াও আকাক্ষ। পাকে! দেবা কৰবিবাব সাব হয় এটি আরও 
শন্দব । ধাহ!দেব জন্য পিখিত ইল ঠাহাদেব সধো একজনও সাবিত্রীর অনুকরণে প্রবৃত্ত 
হইলে এম সফল হয়। মাহা হটক নবিত্রী পড়িয়া লাবিত্রীব কথ। মনে তইল চক্ষে একটু 
জলও আসিল । মেটি অল্যবে আপাত কাব সেটা আবাস অন্তর হইতে বাঠিব হয়া থাকে । 
সাবিত্রী আপনার অন্তরের ধন! প্রবল ভ'বেন নাঁবেগে বাতিবে আসি পড়িয়াছে। সাবিষ্রী 
সী দিতে পাবিবে | 


গগকাব পর বিচার চন্দোদয় 


বেদান্ত বিচার, গাণেক দাধনা * তিবাপিসঙ্গনিশ আফা বঙ্গ গল্প । পাল্চাহা শিক্ষা 
ইচ্চশিক্ষিতের টক্জ্ল। মেধা আফা গালের তনিমা নিয়ো ত হলফ আকিকালি কিজপ 
ব্মূলা বহু মাবিক্গাণ বাঁবত৮ এই গনি তাঁহার শে নিদশন গ্রহ খন্থে মর্বাসাবারাপের 
,বাধগমা ভাষায় মেঝপ অপুণন জপায় বেদাক্ত প্রড়ুতিব জাটল হস্ত পান হইয়ছে,। তাহ! 
আভীব গ্রশণ্সনীয়। 'দাশব দশজন শিক্ষিত বি বাপ৷ পাছে আম। শান্থালোচনে মনো; 
শিবেশ কবিলে দেশে ঢপকাৰ হয: আজি কালি 5 ফিরিয়াছে, আঘাশান্্ সিক্ধচলে 
বরতলাভ পায়া আয়া ৭ যী হইত নষ্ক তর আলণ বল! শিষ্পাযাজন । 

হাধা, “জী ১৬০৯ 


গন্থকার প্রণী ত-- 
গাত।-পরিচয় প্রথম সংস্করণের সমালোচন।। 


ব্ৰক্ত বাসী (:১1৭1১- ) বলেন- গীতার বিশেষহ, গীতাৰ শক্তিসঞ্চার, গীতার স্থুল 
পরিচয়, গীতার লক্ষান্ুহে 5, গীতার কশ্মসঙ্কেত, শীতল স্থান কাল পাত্র" পুষ্ঠটক এই ছয়টী 
প্রবন্ধ আছে। রামদধীল বাবু কৃতবিদ্য ও প্রগাট দাশনিক ; পাশ্চাতা ও আঘা দর্শনশাস্ত্ে 
জার যথেষ্ট বাংপত্তি আছে! গীঠাব তিনি যে দাশনিক ব্যাগা| করিয়াছেন, তাহার একটু 
বিশেষত্ব আছে । আঙ্গ কাল "দখিঠ পা, বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিধাবী অধিকাংশ 


৮৩ 


দার্শনিক লেখকগণ আর্ধ। ধর্ম ও শাস্ত্র সম্বন্ধে কিছু লিখিতে বসিলেই, প্লেটো, আরিষ্টটল হইতে 
আরম্ভ ফরিয়! স্পেনসাঁর মার্টিনো! পণান্থ পাশ্চাত্য দার্শনিকগণকে মাদরে না নামাইয়া ছাড়েন 
না। পাশ্চান্য-দর্শনের মীমাংসা দ্বারা প্রতিপাদ্য বিষয়ের প্রমাণ বা খণ্ডন হউক বা ন! হউক, 
পাশ্চাত্য দর্শনের ভূবি ডঁবি অনাবশ্ঠকীয় মহ উদ্ধত করিতেই হইবে। রামদয়াল বাবুর 
“গীতা-পবিচয়” গ্রন্থে এ পদ্ধতি অনুস্গত হয় নাত দেখিয়া আমর! সুখী; পরস্ত ইহা রামদয়াল 
বাবুর একান্ত ধর্ম নিষ্ঠা ও শান্বভক্তিবঃ ফল। র'মদয়াল্‌ বাপু 'প্রগাঢ দার্শনিক হইলেও তিনি 
ষে একজন প্রকৃত ভগবন্তক্ত, আলোচ্য পুছকের প্রতি পৃষ্ঠায় তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়। 
তিনি বলেন, - পুঠক প্রকাশ নামেৰ জন্য নহে, প্রক।শেব প্রধান কারণ--একটু ভিক্ষা! । 
ভগবান্‌ প্রসন্ন হও’ এই লক্ষো কম্ম কবাকে নিজাম কন্ম বলে। ভগবানের প্রসন্নতা ও ভক্তের 
প্রসন্নতা প্রায় তুলা,_ঘদি কোন সাধ মহাত্মা গীতা বুঝব।ব প্রয়াম দেখিয়। সন্তোষ লাভ 
করেন - পূর্বববিস্মৃত ভাব স্মৃতিপথে উদয় জন্য গ্রস্থক।রেব প্রতি ক্ষণকালেৰ জন্য কৃপীকটাক্ষপ।ত 
করেন, মনে মনে যদি ক্ষণকালের জন্য একবার গ্রন্বকারকে স্মরণ করেন, তবে গ্রন্থকার _যদি 
মোহমায়ায় ভগবানকে ভুলিয়াও থাকেন-সধু মচা ্বাব স্মরণমানে জদয়ে ভগবন্তাব জাগরূক 
দেখিবেনই । সাধু কৃপায় ভগবত কৃপা লাজ হইবে ভগবত কৃপাদৃষ্টিই প্রার্থনা ।” হিন্দু 
শান্ত ও গীতা হইতে বিবিধ বচন উদ্ধত কধিধা রামদয়াল বাবু শীতা শাস্গ সবল ও সহজবোধ্য 
করিবাব প্রয়াস পাইয়াছেন । প্রযাম সফল ভয়াঞ্ছে বলিয়াই মনে হ্য। ভীাঠার রচনাও 
প্রাঞ্জল ও অভিশযেকি বিহীন । বত আসার উপন্যাস গল্প 9 কবিতায় বাঙ্গালা ভাষা এখন 
কণ্টকাঁকীণ। ভাষায় এই ছুর্দিনে বাঙ্গালী কি এই অহাগন্থেব সমাক আদর করিতে 
পারিবে? ধৰ্ম্ম ত্বায্বেণী বাকিমাবকেহ ৭5 পুস্তক একবাৰ নিবিষ্টচিন্ে পাই কবিতে আমর! 
অনুরোধ কাধ! 


শকেশবলাল গুপ্ত এম্‌, এ, বি, এল। 


প্রস্তারস্তে প্রকাশক মহাশয় লিখিয়াছেন-্রিস্ককারেব সেই হদয়-রত্বগুলি আমরা 
জীমন্তগবদ গীত! নামে প্রকাশ করিতে আখস্ত কবিল।ম_“গীতা-পরিচয়" তাহারই অংশ 
মাত্র ।” পুণ্তক পাঠের পুর্বে এ কথাটা কেহ আগ্রচের সহিহ পাঠ করেন কি না বলিতে 
পারি না কিন্ত “গীত। পরীচয়" প1ঠ কাববারপর উপ/বান্ধ = আগাস-বাণী পাঠকের হাদয়ে 
বল 'ম'নয়ন কবে, ভাভার দয় আশ পুন করিয়া দেখ! এই «অমৃতময়ী, লেখনী প্রন্থত 
জ্ঞানগর্ভ, সরল বাক! বর্ণিত গুঢতন্ব আব শনিতত পাচৰ এ স্আখাসবাণী বড়ট* শান্ছিপ্রদ, 
বড়হ আশাবদ্ধক । 

্ীযুক্ত রামদয়াল বাবুর পাবচয় “অচ্চন:' পাঠাবণ নিকট আনাবশ্গক । তাহার বাক্যামুত 
প্রতি মাসেই অচ্চনার সৌষ্ঠব বুদ্ধি করে। ঠ'বাঙ্জ বিদ্যালয়ে টচ্চ শিক্ষ। লাভ করিয়া স্বদেশী 
শাস্ীদি লইয়া! পরিশ্রম করিলে, রাহ্মণবতলে জন্মলাভ কবিয়' প্রকৃত ব্রাহ্মণের মত জীবন যাপন 
করিলে, আধাসগ।নের কিবপ দিনাজ্ঞান জন্মে “গীতা-পবিচয়" পাঠ করিলে তাহার স্বরূপ বুঝিতে 
পারা যায়! পুষ্ঠক পাঁঃকালে মনে হয এ দল্থা সাম্য রামদযাল বাবুর সাধ্যাতীত। ইহা 
তাহার অন্তরসিহিত সব্বনবনাবী বিজিত বিশ্ব মুষ্তিব বাকা, লেখক ব্রাহ্মণ উপলক্ষ্য মাত্র । 

গবেষণাপূর্ণ দার্শনিক কুটতর্ক-সম্িত শাস্বগ্রন্থ বলিলে আজ কাল, »৭মাদের যুবকদের 
নিকট একট! ভীতিপ্রদ সামগী বলিয়া বোধ হয়। “গীতা-পব্চিয” ও & শ্রেণীর শান্তরগ্রন্থ ৷ 
উহাতে সংস্কৃত গ্রোক আছে, সমসাম্থ শব্দ অ ছে তথাপি উহার সবলতা, ইহাব মাধুরী বর্ণনা 
রূরা দুর | গীতা পরিচয এ পণিতেব জন্য নাহ, উঠ! পাঠে সকল শ্রেণীর পাঠক স্গ ৭ 


y/o 


তত্বলাভ করিতে পারে, হৃদয়ের জ্ঞানতৃ্গ! সিট'টতে পাবে । এত বড় দুধহ বিষয় এত 
কথায় বুঝাইয়া দেওযা দামান্য কৃতিত্ব নহে। 

গীতা-পরিচয় আট অধায়ে বিভক্ত৷ | মঙ্গলাচৰণ ২1 ৮ৎসর্গ 
৩1 গীতার বিশেষত্ব-৪। গীতার শক্তিসঞ্চার। ৫1 গীতাৰ গল পরিচয় 
৬। গীতার লক্ষানস্কেতে "| গীতার কর্পরনঙ্কেত ৮ গীত।র স্থান, কাল, পান্ধ। 

লেখক ফ্ষেবল শ্রস্থকর্তী নতেন । তিনি সাবক যোগা।  গবলে মনসচক্ষে যেমন যেমন 
তত্ব দেখিয়াছেন, তিনি তেমনি ভাহ! লিপিবদ্ধ কবয় গিযাছেন। সাধাবণ গ্রস্থকারের 
রচনাশিল্প আশ্রয় করিলে তিনি প্রথমে “গীতার কুল পবিচয় দিতেন, গাহার পর 'গীতাব 
স্বান কাল পাত্র" নির্দেশ কবিতেন পরে শ্রস্থমধো অন্যান্য অধায় সনিবেশিত করিতেন । 
লেখক সংমান্ত গ্রন্থকার তঠাল আমরা অধাযনন্ির বা বিপধায়কে দূমলীহ বূলিতাম । 
ধমদয়াল বাবুর পক্ষে গদাষ স্ব: মর্ষজনীয় । 

খ্রন্বকারের সকলই আধাক্মিক, তাহার গগ্ছোৎদাগও সাধন'ব পরিচয় পাই । লেখক 
বলিয়াছেন-- 

“হে গুরো ! হে মহাদেব আলিঙ্গিত মহাদেবি। হে সর্ব নরন!রা বিজিত বিগমূত্তে !" এই 
চিরপ্রকু্প কুন্বম- বক তৃনিই--উৎমর্গও তোমাকেই কর! ভইল | কি স্বর্গীয় কামনা । কি 
স্বগীয় বৃত্তি ! আমর! ক'য়মনোবাঁকো জগদীশ্বরের নিকট প্রার্গন। বর, শগথক।ব হাহারই শক্তিতে 
বলীয়ান ীমন্ভ'গবপশীত।ব অবশিষ্ট” প্রণযন কৰুন । 


গীতা-পরিচয়, দ্বিতীয় সংস্করণ 


তত, 

মে বস্তুটি মাহারঞ্জদায়ব ধন ঠভার 7 ভানহ দম ভাবধারণ কারা ন 
ঠাঠ অনস্থ ককণানিধান, অনগ্ব আ্ঞানকড়ের শাগ্ডাব, প্াংঃএ৭ ছক্গমশসজীব নিক্ষাব জান 
অসাধু নির্বিশেষে “সহ্য হাদি দন্নিবিয জগনান কাত মে হদয় পার্থ গান মে 
সারম্ত্তমম্‌'' ইত্যাদি বাকো প্রীশীনার পক শোন অবধাবণ কারয! দিয়াছেন। কিছ 
প্রীতগবছুত্ত এঃ নহ! বক্ষিটিবহ যে মুহা) হাহ! আবধাবণ করিবার লোক কোথা ? 


তলে যে স্থানত শীভগনৎপাদপদ্বো মন 2 ঢালিয়। দিয়'ছেন--ভিতরে বাচিরে-আশে 
পাশে-সর্বর সেই হন্দরাদপি ক্ুন্দব তলা প্রমময এরি সন্দশনে আনুশ্ষণ কুভার্থ তই 
“ছেন, তিনিত উদ্ত বাণীর মূলা বুঝেন সাঙ্গ সঙ্গ তাহার পাণেব প্রাণ, সারাতলাব, 
গঠিত৷ প্ৰভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণ" স্থঙ্গং শ্রীভগবানের হদয়বিহাবিণী শ্রীগীযার মূল্যেরও 
পরিচয় পাউয়াছেন--পরস্থ বিনি যতটুকু ভদীয অগ্তবঙ্গত| লাভ করিয! ধন্য হইয়াছেন, 
তিন্মি ততটুকু পরিচয় পায় ভেন--ঠাঠ পষি বলিতেছেন--বুমেশ জানাতি বৈ সমাঞ্চ কিপ্চিৎ 
কুন্তীরষ্ত*ফলম্‌ । ব্যাস! বা! ব্যাদপুত্রে। বা শাজ্ঞবন্দোহথ মৈপিল? । 


প্রবাদ আ৮৯- 
সি"হক্ষ্কপীলকুস্টগিত" বক্তাক্তমুঞ্জাফলং 


কান্তারে বদবীধিয়| দহযুগা দি গত মুদ। । 


আদায়াথ করেন শুরুকঠিন" ভদ্বীক্ষা দূরে জঠে : 
তাহান পততিা ভবেঙ্গি মহ ভীগে হাদুশী দুগতি ॥ 


ho/ o 


রঃ 


যাহার! রতুবশিক, তাহাদের নিকট মণির পরিচয় দিবার প্রয়োজন নাই । ডাহার৷ 
চিনেন--স্বতরাং প্রাপ্তিমাত্র পরম সমাদরে তাহা কণ্ঠে ধ'রণ করেন। শ্রীগীতা কোস্তুত 
মণি অপেক্ষাও মূল্যব'ন্; তা, 'শ্রীভগবান্‌ উহা কণ্ঠে ধারণ করিয়াছেন--আর গীতা 
তাঁহার হ্বদয়। একটি ব'হিরের - অপরটি ভিতরের । পাছে গ্রীগীত| ডিল্লপত্তীর হস্তে গজনুক্তণৰ 
ন্যায় আপাত্রের হস্তে বিড়ম্বনা ভোগ করেন, এই আশঙ্কায় তোম'র এই প্রয়াস। ভোমার এই 
প্রয়াস কাঁদৃশ্য সাফল্য লাভ করিয়াছে, যাহার! “গীত! পবিচয়” পাঠ করিবেন, উঁদ্ছাবাই তাহ। 
সমাক বুঝিতে পারিবেন । 

ঈদৃশ সদনুষ্ঠান যঠ£ হয়, দেশের ধণ্মের-.সমাজের এতই মঙ্গল। অন! অনাগের 
মাতৃভূমি দিন দিন শ্রীগীতার অনুশীলনে ধন্য হইতেছেন। বঙ্গমাতাব কৃতী গুসস্তানগণের 
অনেকেই অভিনব পরিচ্ছদে শ্রীগীভাক সুশে'ভিত করিতেছেন । ধিস্ প্রীগীতার প্রকৃত 
পরিচয় দানে এপধাস্ত কেহ প্রয়াস পাঠয়াছেন কিনা, আমি অবগত নহি । এই প্রকার পুস্তক 
যে দুই একখানি দেখি না, এমন কথা বলিতে পাবি না। কিন্তু তাহাতে দ্রীগীতাব প্রকৃত 
পরিচয় পাওয়া যায় নাহ । আমার বোধ হয়, তুমিই সর্বপ্রথম প্রীপ'ঠার প্রকৃত পরিচয় দিতে 
প্রবৃস্ত হইয়াছ--আমাব ক্ষদাদপি ক্ষদ বক্গিতত ঘটুক লুলিয়াছি, তাহাতে বোধ হয় তুমি 
ইহার প্রকৃত পবিয়ে দিতে পারিয৷ কৃতার্গ হইয়া এব" যাহার! গীহায় অনুশীলনে আনন্দ 
বাদ কবেন, তাহাদিগকে বৃঠার্থ করিতে পাধিযাছ | অতএব ভুমি ধন্য তোমাৰ 
জাঁবন সার্থক ৷ 

যে গ্রন্থ ভগবানের অতি আদরের বস্থ,---য'হ: 'যাগীদিগের কণঠহার_যাহা গুহীদিগের 
চবির প্রতিষ্ঠার মুলভিত্তি নাঠা গুহমেধিগণেরও সোক্ষপ্রাপ্তির পথপ্রদর্শক সাহা দেশকাল 
পাত্র, সমাজ ও জাতি নিব্বিশেষে মানবমাত্রেহ সব্ব্জনীন ধন্ম ও নীতির আখিতীয় শিক্ষক-- 
দেই ধণ্মার্থক।ম-মোঙ্ষপ্রদ গীতার পরিচয় সকলেবই অবশ্য জ্ঞানবা। তোমার “গী ত।পরিচয় 
খানি ধৈণা ও অভিনিবেশ সহকারে অধায়ন কবিলে শ্রীগীচাব অধুনিহিত ঢব্বে'খ শত গুলি 
মে বহুপরিম!ণে স্থগবোধা হবে, তাহাতে সন্দেহ নাঃ । যিনি গ্রীগীত! অধায়ন করিতে 
চাহেন তিনি তোমার এই “গীত৷ পরিচয়" হনে যে প্রত উপকাৰ লাভ করিবেন, 
ইহা মুঙ্রকণ্ঠে বলিতে পাবি । তোমার দীথকাল-ব্যাপিনী কঠে'র সধন! সিদ্ধ হঠয়াছে। 
তোমার সাধনার ফলে আঙ্গ গীত। পাঠ'থাঁ পবিত্রণ্তো সাধুগণ মহে'পক' ধ লাভ করিলেন-উ 
অল্পামৌভাগ্যেব বিষয় নহে ! 


শ্রীএবিনাশচন্দ্র শশ্মণঃ। 
i স’স্বত প্রেস ডি নঙ্িটারি । 


